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ম্‌ল্য সাক ১1০ | দেড় টাক1। 


 হার্ধিক 


115. এভক্ি কার্যালয়... 
: ২কঝবোড়হাট 'ভক্ষি-নিকেতন”, গগোঃ আন্দ্ধমৌড়ী, হাওড়া । 


বংশব্ষের ভ্ডভ্ভিল্ক ডিল্পন্যাম্ললী 

১। “ভক্তি” ধন্ম-সন্বন্ীয় মাসিক পত্তরিক1। প্রতি বাংল! মাসের প্রথমে যথ!. 
নিয়মে প্রকাশ হয়। ১৩২৮ সালের ভাদ্র মান হইতে ভক্তির ২*শ বর্ষ আরস্ত 
হইয়াছে এবং ১৩৯৯ সালের আবণ মাঁসেঃবর্ধ শেষ হইবে । বৎসরের যে কোন 
সময়ই গ্রাহক হউন ন। কেন প্রথম তইতেই প্ধিকা পাইবেন । 

২। ভক্তির বাধিক মুপ্য অগ্রম ডাঁকমাশুলসহ সর্বক্র ১0* দেড় টাকা, প্রতি 
খণ্ড শ* তিন বানা । ভি: পিতে ১॥৬/০ এক টাকা এগার আন! মাত্র । ১*শ 
বর্ষের গ্রাহকগণ ১৩২৮ সালিব ₹*এ মাঘ পত্যন্ত ১৪শ, ১৫, ১৬শ, ১৭শ ও 
১৮শ বর্ষের পন্রিক! প্রতি বর্ষ জাঁকমাশুলসহ ১ এক টাকা তিন আনার 
ও ১৯শ বধ জাকমাশুলস দেড টাকায় পাইবেন। 

৩। ভক্তিতে রাজনৈতিক কোন প্রবন্ধ প্রকাশ হয় না। লভ্তির উপযোগী 
ধর্ম-ভাবমুলক প্রবন্ধ সম্পাদক ও পরিদশুক পগ্ডিতমণ্ডলীর আদেশানুসারে 
(প্রয়োজন কইলে পরিবন্থিভ হইয়া) প্রকাশ হস্গ। নিন্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রবন্ধ 
প্রকাশের জন্তা কেহ অন্ন”রাধ করিবেন নাঁ। ক্রমশঃ প্রকাঁশোপযোশী প্রবন্ধের 
সমগ্র পাণ্ডুলিপি হস্তগত হইলে ৩বে প্রকাশ আরম্ত হয়। 

৪1 প্রবন্ধ ফেরৎ দিবার নিয়ম শাহ, প্রবন্ধ লেখকগণ নকল রাখির। ধিবেন। 

41 কোনও বিষায়র উত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কা বা টিকিট পাঠাইতে 
ভয়। পুরাতন গ্রাভকগণের প্রত্যেক পত্রেই গ্রাহক নম্বর থাক প্রয়োজন। 
নম্বরবিভীন পত্রে কোনও কায হয় না! । নুতন গ্রাহক পনুতন* এই কথাটী 
লিখিবেন এবং আপনাপন ঠিকানা স্পঈ করিয়া লিখিবেন | 

৭। ঠিকান! পপ্সিবনের সংবাদ বথাসময়ে আমাদিগকে না জানাইলে 
পত্রিক1 ন! পাইবার জজ আমরা দায়ী নছে। কান মাসের পত্রিক1 না পাইলে 
ভার পর মাস পায়! মাজ ভাঁনাইলে বিনামুলো দেওয়! হয়, লতুবা পৃথক মুলা 
(প্রতি খণ্ড ৬* তিন কন ) দিয়! গ্রহণ করিতে হয়। 

৮ চিঠ্তিপত্র, টাকাঁকড়ি, প্রবন্ধ এব* বিনিমপ্ন ও সমালোচনার্থ পুস্তক, 
পত্রিকদি সমস্ত নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে ভয় । 


ঠিকানা" 
শ্ীদীনেশচন্দ ষ্টীচাধ্য গীতরত্ব । 
ঝোড়হাট “ভক্তি-নিকেতন” 


পোঃ- আবন্দুল-মৌভী, হাওড়া । 


কলিকডা, ১৪৭ রংস তল বর "লল 'মানশী প্রেস? হইতে প্রকাশক কর্তৃক মুদ্িত। 


১ 0), মে 0,262. 


স্বর্গীয় দীনবন্ধু কাব্যতীর্থ বেদাস্তরত্ প্রতিষ্ঠিত 


তি 


ধন্মসন্বন্ধীয় মাসিক পত্রিকা । 


“ভক্তির্ভগবতঃ সেব। ভক্তি প্রেমন্বরূপিণী | 
ভক্তিরানন্দরূপাচ ভক্তিক্তন্ত জীবনম্‌ ॥৮ 


₹০স্প বঙ্ 


১৩২৮ ভাদ্র হইতে ১৩২৯ শ্রাবণ । 


সম্পাদক 
শ্রাদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য গীতরতু 


ঝৌড়হাট “ভক্তি-নিকেতন” 
পোঃ আন্দুলমৌড়ী, হাওড়া । 


বাধিক মূল্য ১।০ দেড় টাকা । প্রতিখণ্ড ৬০ তিন আলা! 


০০০১ ১ ০ কবে 
ভক্তি-কার্য্যালয়- হইতে 
সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত 
এবং 
কলিকাতা, ১৪এ, রামতন্ বন্ুর লেন 


মানসী প্রেস হইতে 
প্রকাশক কর্তৃক মুদ্রিত। 


টন তল মি নত হন কক 





২০শবর্ষেরসূচীপত্র 


বিষয় লেখক পন্রান্ক 
নিবেদন সম্পাদক ১, ২৫৬ 
গ্রাণনাধীসম্প্রদায় শ্রীঅমূল্যচরণ বিস্তাভূষণ ২ 
চাটুপুষ্পাঞ্জলি » নৃসিংহপ্রসাদ গোস্বামী ৪ 
ভক্তির পরাকাষ্ঠ। * আত্ততোধ হাটা ৯ 
প্রভুর অপ্রকট * ভোলানাথঘোষ বর্মা ১% ৩৩ 
আগমনী * হেমস্তকুমার মৌলিক ২৫ 
ভক্ত সধন! শ্রী ২৬ 
বল্লভাচারী সম্প্রদায় * অমূল্যচরণ বিদ্যাভৃষণ ৩৮ 
গঙ্গানন-মাহাত্বয শ্রী-- ৪১, ৫০ 
প্রাপ্তগ্রন্তের সমালোচন। ৪৫, ২৭৪ 
পারের তরী * ভোলানাথ সিংহ ৪৯ 
শ্রীনরহরি ঠাকুর প্রসঙ্গে নৃসিংহপ্রলাদের প্রবন্ধের প্রতিবাদ 
ভীহরিজীবন গোস্বামী €৩; ৭৩ 
জীবন-সঙ্গিনী » ভূপতিচরণ বনু ৮০১ ১০৬) ১২৮ 
সদাচার » মাধবদাস চক্রবর্তী এম, এ, ৮৯ 
পুরস্কার প্রবন্ধ ৯৬, ১৪৪ 
গৌরগীতিকা শ্র-_ মগ 
কেবলকুবা শ্ীনগেন্্ররুষণ দত্ত ৯৮ 
গুহরাঁজ শ্ীমতী-_ ১০১ 
আমারশক্তি ভীধীরেন্দ্রনাধ ঘোষ ১১৫ 
শ্রীগৌরাঙ্গ কথা প্রীভোলানাথঘোব বর্ছা ১১৬ 
ইন্জিন পঞ্চক * ভূপতিচরণ বন ১২১ 
প্শ্ীসরন্বতী আবাহন *্রজনীকাস্ত কাব্য-ব্যাক রগতীর্থ ১২২ 
ভ্রীগৌরাঙ্গজন্ম [ প্রাচীন] ১৪৫ 


তরজার ব্যাখ্যার প্রতিবাদ [জনৈক গ্রাহক ] ১৪৯ 


কারাগার 
ভ্রীলনরোত্তম দাঁস 
মহাপুরুষ-গ্রসঙ্গ 
আমি কে 

11] 

সারদিকী ভজন 

আশ! কালেরবাস! 
নবদীপ বিহার 

আশ! ব্যাসন বাস 
আলোটন। 

পাগলের উক্তি 
বন্ত্রহরণ ও রাঁসলীল৷ 
্রহ্মবি্ঠা 

তালবাস! 

বৈরাগ্য 

পুরস্কার প্রবন্ধের বক্তব্য 
কবীন্দ্র শ্রীগোবিন্দদাস 
শ্রীনব্ধীপচন্ত্র দাস প্রসঙ্গ 
প্রার্থনা 

ঝুলন 

বিশ্বরূপের সঙ্গীত 
সস্তোষ 

ভ্রম-সংশোধন 
বর্ষ-শেষে বিজ্ঞপ্ি 


9৯ 


ভ্রীভূপতিচগ্গবন্ 
জ্ীভেলানাথঘোষ বর্ধা 
জ্রীশীতলচন্তর ভট্ট চা্্য 
শ্রীসত্যচরণ চক্র বি, এল 
জু 

শ্রীবামাচরণ বন্ধু 
শ্রীভূপতিচরণ বস্থ 
জীবামাচরণ বন্ধ 
উ্ীভূপতিচরণ বন্ধ 
শ্রীভোলানাথঘোষ বর্ম 
প্রী_ 

শ্রীহরিজীবন গোন্বামী 
শ্রীঅমৃতলাল মুখোপাধ্যায় 
ভ্ীষতীন্ত্রনাথ ঘোষ 
শ্রীভূপতিচরণ বঙ্গ 
প্র 

শ্ীবামাঁচরণ বন্ধ 
শ্রীঅমূল্যধন রায়তষ্ট 
দ্র 

প্রাচীন 

শ্র-_ 

শ্রীভুপতিচরণ বন্ধ 
নী 


6৮ 
১৫৪, ১৭৩ 
১৬৫, ১৮৩১ ২৩৪ 
৯৬৯ 
১৪৩ 
৯৯৪ 
৯১৯৮ 
হও 
২০৪ 
২৪৫ ২৪৯, ২৬৫ 
২১৪ 
২১২ 
২ 
২৩২ 
২৩৩ 
২৩৮ 
5৪৫ 
২৪৯, ২৬৮ 
২৫৭ 
২৫৮ 
২৫৯ 
২৬১ 
২৭৩ 
৯৭৫ 


( ২০শ বর্ষ '১ম সংখ্যা ভাদ্র মান ১৩২৮ সাল ) 


“ভক্তির্গবতঃ সেবা ভক্তিঃ প্রেম স্বরূপিণী। 
ভক্তিরানন্দ রূপাচ ভক্তি্ভক্তহ্থা জীবনম্‌ ॥ 


নিবেদন 


অনন্ত-লীলা বিলাসী শ্রীন্গগবানের ইচ্ছায় ধীরে ধীর পভক্তি* পত্রিকা! আঙ 
বিংশবর্ষে পদাপণ করিল। ইহাতে আমার নিজন্ব কোনও বাহাছুরী নাই-_ 
আমর! সকলেই শ্রীভগবানের ক্রীড়া পুকতণিকা, তিনি কখন কোন্‌ ভাবে কোন 
পুভুলকে নাচাইয়! যে দর্শকের আনন্দ বদ্ধন করিতেছেন তাহা একমাত্র তিনিই 
জানেন, তবে আমরা এইমাত্র দেখিতে পাই বা বলিতে পারি ষে, নিম্বার্থ ভাবে 
শুভ উদ্দেগ্ত লইয়। ধেকোন কর্ণই করা যাঁয় সেই পর্ধ-মঙ্গলময় শ্র।ভগবান 
নিশ্চয়ই তাহার সহায় হইয। থাকেন। 

আমি নিজে মুর্খ, ক্ষুদ্র বুদ্ধি ও সর্ব কার্যে অক্ষম, তগাপি পণ্ডিত প্রবর সাধক 
স্বর্গীয় দীনবন্ধু কাব্যতীর্থ বেদান্তরস্ত মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত ভক্তি পরিচালনের ভার 
হাঁতে লইয়াছি, যদি ইহার কারণ সত্য বলিতে হয় তবে ইহাই বলিতে হইবে যে, 
কতিপয় সরল প্রাণ ভক্তের সনির্বন্ধ অনুরোধ এবং ভক্তির পাঠকগণের সবিশেষ 
আগ্রহ। বৎসর পূর্ণ হইবাঁর ২৩ মাঁস পুর্ব্ব হইতেই এমন বনু পত্র আমাদের 
নিকট আপিয়। থাকে এবং তাহার অধিকাংশ পত্রেই লেখা থাকে যে, “মহাশত্ন ! 
আপনার ভক্তি পত্রিকার বাহিক কোন বআড়ম্বর ন1 থাকুক তথাপি উহা পাঠ 
করিয়৷ মামরা যখথই আনন্দ পাইতেছি, আগামীবর্ষে যেন ভক্তি হইতে বঞ্চিত 
করিবেন না। আগামী বর্ষের বাঁধিক মুল্য কৰে পাঠাইব ভাঁহা জানাইবেন।” 


২ শক্ত [২৭শ বর্ষ ১ম সংখ্যা 


তারপর মারও এক আনন্দের কথা যে, ভক্তির বাধষিক সাহায্য আদায়ের জন্য 
গ্রাহকগণ কোনরূপ কষ্ট দেন না। এমনকি আষাঢ় মাস হইতেই অনেকে 
আগামী বর্ষের চাদ পাঠাইতে আরম্ত করিয়াদেন, মোট কথ! ভক্তির জন্ত আম 
যত ন৷ বাস্ত, পাঁঠকগণ ততোধিক ব্যস্ত। 

আমর! খুব দুঢ ভার সঠিত বলিতে পারি ষে, গ্রাহকগণেব উৎসাহ আমাদের 
মত ক্ষুদ্র পত্রিকা-প্রকাঁশক যেবূপ পাইয়া! থাঁকে, অন্তান্ত অনেক বির্লাটকায় 
পরিকাৰ প্রকাশক দগেব ভাগ সেরূপ হয় কি না সন্দেছ। যাহা হউক বর্তমানে 
আমি ১1শ্টা কাধ্যে বিশেষ ব্যস্ত আছি, তাহার জন্যক্ট যথ| সমর পত্রিক! একাশে 
বিশ্ব ঘটতেছে, অতঃপর ধাঁহাতে নিয়গমত তাবে তক্তি প্রকাশ হয় তাহার জন্ত 
খুব সুবন্দোবস্ত করা হইয়াছে, ভক্তগণ হতাশ হইবেন না । গতবর্ষে যদিও পাত্রক! 
প্রকাশে অনেক গোলমাল হইয়াছে এ বত্লরে সেক্কপ যাগতে না হয় তাহার 
ব্যবস্থা পূর্ন হইতেই কব! হইয়াছে । 

আমার সহাগ সম্পদ যাহ! কিঃ সমস্তই শ্রীভগবানের কৃপা, তাই রুপাময় 

ভগবানের নিকট প্রাণের ব্যাকুন প্রার্থন। জাঁনাইয়া কাঁধ্য ভাব মন্তকে কবিয়া 
কন্ধক্ষেত্রে নামিলাম, ফণাফল তীহ।র শ্রীপাদপদ্ধে রহিল। 
' উপসংহারে--ক্তগণ আনুন আম্রা নববর্ষ রাস্ত প্রা ভরিয়। মহাঁপুরুষের 
সরে সব মিলাইয়া বলি-_- 
“চিষ্তাং সংহব গোবিন্দ চিন্তয়াশ্মি প্রপীডিতঃ 
চিগ্া মাং বাধতে নিহাৎ চি গাতে কর্ভ, মন) | 
্বন্বং বিসোট,ং ্থ ছুঃখ খীজং বিধেভি শক্তিং ময়ি দীনবন্ধে! 
যথ! ভবন্ং তব পাদপদ্ং বিকল্প হীনঃ মততং শ্মরামি ॥* 
দীন- সম্পাদক 


প্রাণনাথী সম্প্রদায় 


প্রাথনাথ এই সম্প্রদায় গঠন করেন বলিয়া ইচার নাম প্রাণনাথী সম্প্রদায়। 
অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারস্তে এই সশ্প্রদায় গঠিত হযদ্ব। কাথিতয়ার তীহার জন্ম 
স্থান, প্রাণনাথ জাতিতে ক্ষত্রিয় ছিলেন । বহুদিন পশ্চিমভারতে ভ্রমণ করিয়! 
তিনি বুন্দেনধণ্ডে উপস্থিত হন, এবং পান! নামক স্থানের সন্নিকটে শিষ্য প্রশিশ্থ 


ভাঁদ্র ১৩২৮]  হাণনাখী অপ্পরদায় ৩ 


সহ ভিনি অবস্থান করিতে আরন্ভ করেন। তাহার অবস্থিতি কাঁলের মধ্যে তিনি 
পান্না হীরার খনিকে ১৭৩২ খুঃ ছঃশালায় পরিণত করেন। এই সময় সেখানকার 
স্তানীয় রাজা প্রাণনাথের শিষ্যন্থ গ্র“ণ করেন। 

প্রাণনাথ হিন্দু ও মোদ্লেম ধর্মের সার পইয়। নিজ ধর্মমত স্থাপন করেন। 

৩নি অন্ততঃ যোলথানি গ্রন্থ রচনা করেন। কিন্তু গ্রন্থ সমূহৰ ভাষা! হিন্দী, 

সিঙ্বী, গুজরাটা আরবী ও সংস্কৃত নিশ্রিত। গ্রোজ সাহেব প্রাণনাথী সম্প্রদায়ের 
“কিয়ামত নামা নামক গ্রন্থ সম্পাদন ও অনুবাদ করেন্। "গবানের এক নাম 
ধম, এই জন্য এই সম্প্রদায়কে ধামী সম্প্রপায়ও বণা। হর়। 

প্রাণনাথ মদ, তামাক প্রা সকল প্রকার দাদক দ্রব্যের ও মাছ 
মাংদ আহারের ঘোব বিরোধী ছিলেন। 

স্্ীলোকের সঙ্গ পুরুষেব দেখ! শুন। সম্বন্ধে তিনি কঠোরতা অবপঞ্থন করি- 
তেন। স্বীলোকের সঙ্গে নীতি বিগত হিসাবে যে কেহ মিশিলে কখনই তাহা 
তিনি পছন্দ করিতেন ন।। সকণে যাহাতে শান্তি ও সন্তোষ লাভ করে, এবং 
ধনী, দরিত্র সকলেনুই বাঞাঁতে দানে মণি হয়, সে বিষয়ে ভিনি প্রচার'করিতেন। 
তিনি পৌভ্ুলিক গার বিরোধী ছিলেন, এখন কিছু প্রাণনাথী সম্প্রধার পানা- 
মন্দিরে তাহার গগ্েন পুজা করেন। প্রাণনাথের আসন যেখানে যেখানে 
অ:ছে সেখানে সেখ'নেই একখান। বিছ্বানাঁর উপরে একটি করিয়া পাগছী আছে। 
১৭৬৪ খষ্টাবে মুগ্ঞা হুসেন (২01৪2৪ [03910) দেখিয়াছিণেন বিছানার 
এক পাঁশে মুদলমানেধ কোরাণ, অপব পাঁশে হিন্দুব পুখাণ রখিয়াছে। হিন্দু 
এ"ং মুসণমান পণ্ডিশুগণ কোরাণ ও পুন্বাণের জিজ্ঞাধ্য প্রশ্নের জবাব দেওয়ার 
জন্ত গস্তত হহয়। আছেন। ঈশ্বব যে এক, ইহাই সকলকে বুঝানো হইত। 
এই" সম্প্রণায়ের শি) সংখ্যা এখন বেশী নহে। শিষ্যেরা অধিকা শই পানায় 
বলবাস করেন, যুক্ত প্রদেশে ও নেপালে কতক কতক শিষ্য আছে। বুন্দেল- 
খণ্ডের মধ্যে এই সম্প্রণায়েব শিষ্য প্রশিস্ের মৃত্যু হইলে পান্নায় তাহাদের 
কবর দেওয়া হয়। কোথায় কোথায় ও সৎকারের ব্যবস্থাও আছে। 


শ্রীঅমূল্যচরণ বিগ্তাভষণ। 


ভক্তি [ ২০শ বর্ষ, ১ম সংখা। 


চাটুপুষ্পাগুলি 


নবগোবোচনাগৌরীং প্রবরেন্দীবরাম্ববাং। 
মণিস্তবকবিদ্োতিবেণীব্যালাগগণাফণাম্‌॥ ১॥ 


নব গোরোচন। ছ্যুতি, শ্রীমঙ্গ শেভয়ে অতি, 
নীল পদ্ম রুচি শাড়ী তায়। 
লম্বিত বেণীবোপবে, মণি গুচ্ছ শোভা কবে, 


ফণাযুক্ত হুজ্গিণী প্রায়। ১। 


উপমানঘটামান প্রহারিমুখমণ্ডলাং। 
নবেশ্দুনিন্দিভালোস্ৎ কণ্ত,বী তিলকশ্রিয়ম্‌॥ ২॥ 


কিবা সে মুখম গল, চক্র পদ্ম যে সকল, 
উপমার গব্ব খব্বকাঁরী। 
জিনিধা নবীন টাদ, সরন্দর কপাল ছখধ 


কস্ত,বী তিলক মনোহাবী। ২। 


দ্রজিতানগ্গকোদ গ্াং লোলনীলালকাবলিং। 
ক সলে'জ্জলতারা জচ্চকো বীচারুলোচনাম ॥ ৩ ॥ 


কন্পের কোদগ্ড জিনি, ভূক্ষুগ স্ুবননী, 
অলক ললিত তদ্ুপরি। 
কজলে উঞ্জলময়, কিবা সে লো, দয়, 


শোভে ধেন যুগল চকোরী। ৩। 


ভিলপুম্পাুনাসাগ্র বিরাজঘয়মৌক্তিকাং। 
অধরোদ্ধ,ত বন্ধুকাং কুন্দালীবন্ধুরদ্ধিজাম্‌ ॥ ৪ 


মাস! ভিল-ফুল*আভা। বরমুক্তা করে শোভা, 
আর তাহে বান্লী অধর। 
কিবা মে দশনগুপি, ষেন কুন্দ পুষ্পকণি, 


শোভাম্বিত অতি মনোহর । ৪। 


ভাদ্র,১৩২৮ চাটুপুষ্পাঞ্জলি 


সরপ্ধ স্বর্ণরাজীব কর্ণিকাক্কতকর্ণিকাং। 
কম্ত,রীবিন্দুচিবুকাং বত্ব্রৈবেরকোজ্জপাম্‌। ৫ | 


বর্ণে দ্বর্ণণদ্ম টেভী, নানা বন্ধ তাঁছে বেড়ি, 
চিবুকে কস্তূরী বিন্দু শোঁভা। 
কণে লু রন্হার, কি কহিব শোভা ভার, 


'অপবণ কৃঞ্চ মন লোভা ।৫। 


দিব্যা্দদপরিঘগ্ধ ণসছ্ধজমুণালিবাং। 
বলাখিবহবল্য়কলাপম্বিকলাবিকম্‌॥ ৬॥ 


পদ্মের মুণাল জিনি, বানুধুগ সুবনী, 
অঙগদ ভূমণ সুশোভিত । 
নীল মণি বালা হাতে, নানাবঃ শোতে তাতে, 


স্থমধুব ধ্বনি সমন্িত। ৬। 


বস্ঠাঙ্ুবীয়কোল্লাসি ববাক্ুলিকব দুঁজাং। 
মনোহর মহাহাব বিভাীকুচকট্লাম্‌॥ ৭ ॥ 


করাম্বণ্জ ববাস্তবণি, তাতে নানা! বত্্াঙ্গুণী, 
উল্লামিত কবে নার শোভা । 
মনোহর হাব গলে, নানারত্র তাহে মিলে, 


পয়োধর বেটি যার 'মআভা। ৭। 


রোমালিহুজগীমূদ্। রঙ তরণাঞ্িতং। 
বলিত্রদীলতাবদ্ধ ক্ষীণভন্ুব মধামাম্‌ ॥ ৮ ॥ 


কঠহারস্থিতমণি, রোমাবলি তুজপিনী, 
শিরে যেন মণি শোভা করে। 
কটিতট ক্ষীণ। হেন, কুচভরে ভাঙ্গে যেন, 


বলিয়া ত্রিবণী আছে বেড়ে। ৮। 


মণিসারসনাধার বিশ্কারঞোণীরোধসং। 
হেমরস্তামদা রস্তস্তত্তনোর ঘুগারুতিম্‌ ॥ ৯॥ 


ভক্তি [২৭শ বর্ষ, ১ম সংথা। 


বিস্তার নিতম্ব মাঝে, ক্ষ্র ঘণ্টী তাতে সাজে, 
মগণিতে খচিত মনোহর । 
উরুবুগ সুবলনী, স্বর্ণ কদলী জিনি, 


তার মদ গর্ব ধর্বকর। ৯। 


জানুডাতিজিত্ষুল্নপীতরত মমুদ্গকাং। 
শরন্রীরজ নীরাভা মঞ্জীরবিরণত পদাম্‌॥ ১০ ॥ 


কিবা সে জান্গুর ছটা, পীতবর্ণের রত্র কৌটা, 
তাহার সৌন্দর্য তির ত। 
সুন্দর শবদ যুত, কিন্কিণী পদ শোভিত, 


, শরৎ সরোজ নিরাজিত। ১০। 


রাকেন্দুকোটি সৌন্দর্য গৈত্রপাদনখদ্াতিং। 
অষ্টাভিঃ সাত্বিকৈবৈরাকুলীক্ক তবিগ্রহাম্‌ ॥ ১১ ॥ 


পাদপদ্ম নথ ছাদ, কোটি কোটি পুর্ণর্চাদ, 
শোভা যত অপহৃত হয়। 
স্তম্ত সবের পুলকাদি, অষ্ট সার্বিক ভাবাবপ্ধ 


সর্ধাঙ্গে আকুলী কৃতমন়্। ১১। 


মুকুন্দাঙ্গ কূহাপাঙ্গামনঙ্গোন্থিভরগিতাং। 
ত্বামারব্ধপ্রিয়াশন্দাং বন্দে বৃন্নাবনেশ্বার ॥ ৯২॥ 


কৃষ্ণাঙ্গে অপাঙ্গপাতে, অনঙ্গোন্মি উঠে তাতে 
পরে কৃঞ্চ-নঙ্গ লাভ করি। 
অপার আনন্দ যত, ভোগু কর অভিমত, 


বন্দ তোরে বৃন্দাবনেশ্বরী | ১২। 


অঙ্ধি প্রোগ্তন্‌ মহাভাবমাধুরীবিহ্বলাস্তরে। 
অশেষনা লিক বস্থা। প্রাকট্যাস্ক তচেষ্টিতে ॥ ১৩ ॥ 


সমুদিত মহাভাব, মাঁধুর্যো তব স্বভাব 
বিবশ হ+য়েছে হে জ্ীমতি! 


ভাত্র, ৯৩২৮] চাটুপুষ্প।গ্রনী 
সর্ধ নায়িকা লক্ষণ, স্বভাব ভঙ্গিমাগণ, 
ব্যক্ত দেখি সভে মুগ্ধ অতি। ১৩। 


সর্ব্মীধূর্যাবিষ্রোনীনিমপ্চিতপদাম্বজে । 
ইন্দিবা মৃগ্যসৌ ন্দধধ্যপ্ফুরদজ্বি নথাঞ্চলে ॥ ১৪ ॥ 


সকল নার়িকাগত, মাধুর্্যাদি গুণ ষত, 
তব পদে নির্প্তন করে। 
লগ্মার বাঞ্িত যত, সে সৌনর্্য বিরাজিত, 


তুয়াপদপঙ্কজ নথরে। ১৪। 


গোকুজেন্দ মুণীবুন্দ সীমস্তোনু“সম্্রবি। 
ললিতাদ্দি সখীযূথভী বাতুম্মিতকোবকে ॥ ১৫ ॥ 


গোকুল পাঁপিনী ধ, নাবীর শিবভূষিত, 
হুমি পুষ্প মঞ্জবী স্ববপ। 
তব মু মন্দহাসি, আতিক এ হেন বাসি, 


ললিতাদিব প্রাণৌষধি কপ! ১৫। 


চটুঙ্াপাঙ্গ মাধুর্য বিন্দন্মাদিতমাধবে। 
তাঁঙপাদযশং স্তোম কৈববাননটন্দিবে | ১৬ ॥ 


চঞ্চল অপাঁ্ ধারা, মাধুর্যযা্দ খিন্দুদ্ধার! 
ধ্চ চিত্ত উন্মত্ত কাবিণী। 
নিজ পিহৃকীর্ভিগণ, কুন্তুমেয় স্থশোভন, 


তুমি হও চত্দ্িক। বূপিণী। ১৩। 


অপার করুণ।পুব পুবিতান্তম্নোহদে | 
প্রসীদাশ্মিন্‌ জনে দেবি নিজদান্রম্পৃাজুষি ॥ ১9 


তোমার হৃদয় হর, অপার কৃপা পুরিত, 
দেখি দেবি! লোভ হয় মনে। 
দাশ্যদান দিয়া মোরে, রাখ পদে কৃপা করে 


প্রসন্নতা 5ও এই জনে। ১৭। 


ভক্তি [২*শ বর্ষ, ১ম সংখ্য! 


কচ্চিৎ ত্বং চাটুপটুন! তেন গোট্রেন্ত্ সুনুন।। 
প্রার্থামানচল।পাঙ্গ প্রসাদাৎ দ্রক্ষ্যনে ময়া ॥ ১৮ ॥ 


তব মান অস্তে কৃষ্ণ, বলিয়া বচন মিষ্ট 
[মিলিবারে করিলে প্রার্থনা | 
চঞ্চল অপাঙ্জে হেরে, গ্রসন্নতা হবে হারে, 


-সেই ভঙ্গি দেখিতে কাঁমন!। ৮। 


বাং সাধু মাধবী পুশ্পৈর্মীধবেন কলাবিদা। 
প্রসাধ্যমানাং স্বিদ্যস্থীং বীজয়িয্যাম্যহং কদা | '৯ ॥ 


কষ্চ শিল্পে ম্নিপুন, লয়ে মাধবী কুম্থুম। 
তোমাকে কন্বে অলক্কৃত। 
তার করম্পর্শে তবে, সঙ্গে ভাব ঘন হবে, 


বাজনেতে আমি হব রত। ১৯। 


কেলিবিস্রংসিনোবক্রকে শবুন্দস্তয সুন্দরি । 
সারায় কদ। দেখি জনমে ত* নিধেক্ষসি ॥ ৩৭ ॥ 


হে দেবি! হে সুন্দরি! কৃষ্ণ সঙ্গে কেলি কবি, 
খিমুক্ত হইনে তব কেণ। 
সেই কেশ পুনর্বার 'করিবারে সংখ্ধার, 


কবে হবে এজনে আদেশ | ২০। 


কদা বিোষ্টি তান্বলং ময়াতব মুখানুজে। 
অর্প্যমাণং বূজাধীশন্ন্ুরাচ্ছিগ্ ভে|ক্ষযাতে ॥ ২১ ॥ 


হে বিস্বোষ্ঠি! কবে তব, মুখাজে তাঘুল দিব, 
কৃষ্ণ তাহা কাড়িয়া খাইবে। 
তোমাদের দুজনার, এই ভাব পরচার 


হবে, আমি দেখিব তা কবে। ২১। 


ব্রজরাজকুমারবল্লভাকুলসীমন্তমণি প্রদীদমে। 
পরিবারগণন্ত তে যথা পদবী মে ন দবীয্নপী ভবে ॥ ২২॥ 


ভাদ্র, ১৩২৮] ভক্তির পরাকাষ্ঠা ৯ 


ব্রজরাজ কুমারের, সমন্ত প্রিয়াগণের, 
তুমি হও সীমস্তের মণি। 
তুমি মোরে কূপ! ক'রে, লহ সেই পরিবারে 


গণ্য ক'রে নিবেদিয়ে আমি ।২২। 
ককরণাং মুস্থরর্থয়ে পরং তব বুন্দাবন চক্রবস্তিনি, 
জপি কেশিরিপোর্য়া ভবেৎ সটটুপ্রার্থনভাজনং জনঃ॥ ২৩॥ 


কেশিরিপু কাছে আসি, জানিয়া তোমার দাদী, 
তব সঙ্গে মিলিবার তরে। 
কবেন চাটু বচন, শুনিয়৷ আমি তখন, 


করে ধরি মিলাব তোমারে ।২৩। 


ইমং বুন্দাবনেশ্বর্যা। জনে যঃ পঠতি স্তবং ৷ 
চাটুপুর্পাঞ্জলিং নাম স স্তাদন্তঃ কৃপাম্পদম ॥ ২৪ ॥ 


বৃন্দাবনেশ্বরীর এই, চাটুপুষ্পাঞ্জলি যেই 
স্তবপাঠ করে শ্রদ্ধ। ক'রে। 
স্ইে জন শ্রীরাধার, কপাপাত্র স্নির্ধীর 
হইবেন চিরদিন তরে। ২৪। 
শ্রীবূপ,গোস্বামীক্কত শ্লোকছন্দে বিব্ুচিত 
পু এই চাটু পুষ্পাঞ্জলি স্তুতি। 
দীন--নৃসিংভ প্রলাদ, করিল! বঙ্গানুবাদ 
শ্রীরাধা-পদে করিয়া 'প্রণতি । 
শ্রীনুসিংহপ্রসাদ গোম্বামী। 


ভক্তির পরাকাষ্ট। 


ভক্তির পরাকাষ্ঠা কি? এই প্রশ্ন করিলে কেহ কেছ উত্তর দিবেন, জ্ঞান । 
দ্ক্তেন্ত্ যা পরাকাষ্ঠা দৈব জ্ঞানং প্রকীন্তিতম্‌।” এই মতে প্ভক্তি জ্ঞগানার 
কর্পতে।” আর এক গঙ্থা জ্ঞানকে ভক্তির চরম সীমা নির্দেশ না করিয়! বলেন, 
ভক্তি জ্ঞান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ,--“স। তু কর্মজ্ঞান যোগেভ্যৎপাধিকতরা।” ভক্তির 
ফল জ্ঞান নহে, জ্ঞানের ফলই তক্তি,_ 
চি 


৯০ ভক্তি | ২৭ বর্ষ ১ম সংখা। 


প্ৰিদ্বা »তে গাঁণ হয়, জ্ঞানে হয় ভক্তি | 
জন্মজন্মান্তবের তপন্তা, জ্ঞান ও সমাধি-প্রভাবে ক্ষীণপাপ হইলে মান্ুষেব 
স্ররুষ্চে ভক্তিব উদয় হয়। দ্দান ও ভক্তি পরস্পর স্বাধীন ও নিরপেক্ষ এম তও 
প্রচলিত আছে। জ্ঞানঘোগ ও ভক্তিষোগের কোনও একটা আশ্রন করিলেই 
শান্তি প|ণয়াযাদ। কন্ম জ্ঞান ৪ ভক্তি সাধন রাজোব তিনটী গথ। কর্মের 
গ্রয়ৌজনীয় | এই যে, উহা চিন্ত শুদ্ধি সাধিত করে। প্এতেষাং নিত্যাদীনাং 
বুদ্ধি এুদ্ধিঃ পব্* প্রপ্মাজ্নম ।”--( বেদান্তসাব।) এই চিন শুদ্ধন ফল দরে 
জক্কির টা্রীক। শুক্তিমন্দত বলন,_ 
“দান বন তাশা। হোহ অপ লাধায় মান ॥ 
শোগাভিবিবি্ধশ্টঠ কষ ভক্তিঠি সাবধাতে ॥% 
স্ততবা* বশ্ব নুষ্টানেব এল বদি ভ্রীরুষে। ভন্দি না জন্মে, তাহ! হইলে 
সেই সকল শী ৭ প্যান আচাব পালস কার়কেশ ভিন্ন আব কি বলা 
যাইতে পারে? কাবণ কিও। "কলন কমার অল্াবা"ধ মনঠিত হালে নাত 
ধর ফল পরান কবিত পাবে শা শিাস্ঞাত অছুট। শ্ভনণাতি।” শ্রীভাষ্য। 
কম্মবূশ তঙ্কুব উডতপব দাহাশা সলাধ ।গব পাব হ্য়। যাগ না।  শাই অগ 
আশ্রন পউতে হয় *৮৩ হষঈল শীন্তরবাকা, |. বশ্বন্তষ্টানে চিততশুদধ 
ভইলে প্রনুদ্ধপন্থ চাননদ”ণ যথার্থ জ্ঞানের ছাঁয়। পডে। জ্ঞানের আলোকে 
তমঃ অস্তঠিত ভঈলে জীণবন্ধ অব্যাহত মায্মপর্শন ঘ্টয়া থাকে । ্তবাং জ্ঞান 
লাভ কম্মের উদ্দেশ্য * এ৯ স্দ্ান তাই কম্মের পবিণতি। 
“সর্দকম্মথিলং পার্থ জাঁনে গবিসমাপ তে” 
তত্ব জ্ঞানে উদর হইলে আৰ কম্মের প্রশ্ণোজন হর না, জ্ঞানাগ্রিণত সকল 
কর্ম দগ্ধ ভইয়া মাঁয়। ভালন পর এই জ্ঞানেৰ কার্ধা কি? - 
"অবিভক্কপঃ ভাতষ বিক্তত্মিব চ স্তিতম ৮ 
তিন সমন্ত ভূতে হবিনুকত - গ্রক্ শপক্ষে এক, কেবল বাহ উপাধির পার্থ 
বশহঃ পৃথক বণ বাপ ভন ,_জ্ডান ঈহাই দেখাইয়া দ্রে। যৌগবাশিষ্টর 
মতে জ্ঞান ভূমির সাঙ্টা গো্ান।  বিষন্-বৈরাগ্য 9 দাধুসঙ্গ লিক্ষ। প্রথম 
সোপান, নাম শুভেন্ছ | দ্বিতীয় সোপ!নের নাম বিচারণ।, সগ-মাহাত্মা ও 
শীন্তচর্চার ফলে াশ্বহান্ব বিচার পরবুত্তি। বিচাখণাব ফলে মন তমোশু্ঠ 
হইয়া লঘু কয়, ইহার নাখ ভন্ুমানপাঁ। তনের প্রভাব হইতে মুক্ত হইলে মন 
নিগ্র্থি ও স্টির হয়, ইহাকে বলা! হইয়া সন্বাপত্তি। পঞ্চম সোপান গসংপন্ভি, 


শাদ্র, ১৩২৮ ] তাপ ণ পবাকাঙা ২১ 


বিষয় শণ্ভিব মুল বিনাশ। বিষয় এঞ্চন কািগা গেণেই মন অগগ্ুচিন্ত ভহমা 
প্রকৃত -ত্বের ভান! করে, হহাব নান পদার্থ ভাবনা, ইহাইষস্ভ সোপান। 
শেষ ও সপ্তম সোপানেব নাম তুষ্যগা তি, এ+ মস আম্মশর ভেদ জ্ঞান 
বহিত হই%] ব্রন্ধে স্বাভাবিবী নিষ্ট। অন্মে। ই£15 গীশার সাক জ্ঞান। 

“সর্ব তেযু যেনৈকং শাবমবাণখাঙক্জ। 

আব তং বিভক্তেষু ওদ্জ্ঞানত বিধি লাম ॥? গীতা ১৮৯০ 

এই জ্ঞানেৰ উদন ভইলে ঘদ “আমি'ব বন্ধন ভিন ইয়া বান অনতপ্তি 
হয় না, ভূমাঁর স্গথেব জন্য প্রাণ শালাডি5 শয়। পল্ল বন্দই জীপিষুতপ্রীতি 
বামনায় তনুঠিও স্ন। 
শব ৩ সেই স্দাৎনেব চিহবত1, “বে তাঠাকে সাধন। করিস এ গান 

*াঁভ কবিতে হয পেশ? “তীব ক্র শিতাপান শা +লি শেল।  অঙএব 
মারা পিশাচী তাঁবগ খা পারি 1৮ ণত পিশাচাৰ পান কতঃ শিক্ষণ চিওঃ 
মলিন ভয়, এই চিএচাশিন১ 'অঙ্তান। 1পশাচীর কনল ৬ইতে কি যুন্তর উপায় 
নাই? তাঁপত্রয়ে দীণ দেহ, কাশাদিব দ্ণিপ্দশপাএননিবত জীব ভাগাক্রমে-_ 

“পাত না যদ সাবু বৈথ পাব। 

তাব উপদেশ ম বপিশাচা প-1% 
৯িবিৎসায় পিশাচী অপসাধিত ভণ্লে জাৰ এগ এ স্বস্থ ভহয। 

প্ৰণ্ঃ শভ্ভি গাম ভাব প্রঝ। শিক৩ বার ।৮ 
অতন্ক!ব বিষুড় ভীণ মাপনকে কর্ত এনে কবি ২ পব*করণ শ্রীঞ্চষের দয়াপ 
অবাঁ নাশ, 1৩নি গাঠাঁর উদ্ধাবের ভন্হ তাহ - 

“শা গুক আম্মবপে মাপনা জানান । 

কচ সাব গ্রহু ভ্রাতা জীবের হয় জ্ঞান |” 
এহ পরাজ্ঞাদে ডস ভান আগ্ভাব আধা ভিবো।হত হয় গীবেত 
গোখিন্দাহযুখিনী বতি জগ্মে। এ জ্ঞানের উল্লেখ বধিগাই শ্রীভগবান্‌ 
বশিয়াছেন, "আও, ্জ্ঞা্ত অথাথা ও জ্ঞানী এই চতব্বিধ সুক্কীতব্য্ত আমাকে 
ভজন! করে।” জ্ঞানী” ও “ভজনা” এই দ্র পাধব প্রয়োগে ষে ইঙ্গিত 
দেওয়া হইয়াছে, তাঞ্াতেও বুঝা যায় যে, আন শাশ্ব সাধন*মাত্র। 
কস্ত জ্ঞানমাত্রেই ভক্তির সাধন নহে,-দেষী ব্যক্তিবও ভগবধবিষক্ক 
জ্ঞান থাকিতে পাখে। অগ্কশালশে অহ্ণুণতা থাক। আবগ্ক। শক্তির 
ফলে এই অনুকুলঙা আইসে, 'এই জন্তই গীগাঁব শ্লোকে “হক্কৃতিশ বিশ্ষেণটা 
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প্রয়োগ করা হইয়াছে । ভক্তি শ্বশ্নং ফলরূপ। জ্ঞানের সহিত ভক্তির 
কার্যকারণ সম্বন্ধ নাই। মুখ্যতঃ মহত্কপা বাঁ ভগবদ্‌-কৃপাঁলেশে ভক্তি 
লাভ হইয়া! থাকে । ভক্ত ও ভগবানে প্রেমের সন্বপ্ধী। জ্ঞানে বঙ্গের স্বরূপ 
জান যায়,-কিস্তু কতটা জান! যায় তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় ন|। 
ইউবোপের জনৈক বিখ্যাত দ্শশনিক বন্ধ়াছেন, “০: 00709200101. ০ 
0৪ 0615 15 1০07000 0৮ 116 ০000100) তা010) 00900 
৪1] 1১000201000 %160৩৮--অধিকস্ত শ্ববপ জ্ঞান ৪ প্রেম পুথক 
পদার্থ। প্রেম চাকে মাখামাথি। শুদ্ধ জ্ঞানের সাহাযো স্বরূপ ধারণ।ই 
অসম্ভব, মাথামাথি ত দুবেব কথা। “ঈশ্বব নিরাকার ঠৈতন্থস্বরূপ” 
“অনোরণীয়ান্‌ মহতো। মহীয়ান্জ- প্রেম ও প্রেমাম্পদের মধ্যে যদি এত 
ব্যবধান থাকে তবে কি প্রেম হয়? প্রেম সঞ্চারের পুর্বে যে দৃউঅনঃসগ 
অপরিহাধ্য! পপ্রমের কখ। মনে আসিলে যদি ভয়, সঙ্ধোচ, সম্রম আসিয়। 
হিয়ার দুয়ায়ে প্রহরী খাঁড়া করিয়। দেয় তবে প্রেমের আশা কব! কি মূর্খতা! 
নয়? জ্ঞান প্রেম যোটনা করিতে পারে না, ভাঙ্গিয়। দেয়। 

“শ্রেয়ংস্থ/ তং ভক্তিমুদস্ত তে বিভো৷ ক্রিশ্যন্তি যে কেবলবোধলবয়ে। 

তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে নান্তদ্যথা স্থুলতুষাবঘা তিনাম্‌ ॥” 
শ্রেমঃ প্রাপ্তির প্রশস্ত উপায় ভক্তি পরিত্যাগ করিয়। শুঞ্ধ জানলাচের প্রয়ান 
তুাবঘাতের স্তায় ক্লেশেই পরিসমাপ্ত হয়। সেই ভ্রেলোক্যগয়ী পুরুষকে জয় 
করিতে হইলে জ্ঞানে প্রান ত্যাগ করিয়! তাহার ্রাচরণান্থজে নত হইতে 
হইবে, তবে তীহাগ কৃপায় লৌল্য আঁদিবে-_জন্মকোটি সঞ্চিত স্ুকৃতির ফলে 
যাহা পাওর়। যায় না, এই লৌল্য তাহার একমাত্র মূল্য। 

এইবার বলুন দেখি, ভক্তির পরাঁকাষ্ঠ। কি জ্ঞান? শক্তি সাধন করিতে 
করিতে জ্ঞান হয়, নারদ শাগ্ডল্যাদি খধিগণ একথ] ত মানৈনই না, অপিচ 
জ্ঞান সাধন করিতে করিতে ভক্তি হয়, তীহার। ইহাও বিশ্বাস করেন ন!। 
প্রবর্তক অবস্থায় সাধকের কর্থানুষ্ঠান আবশ্যক টে, কিন্ত চিরকালই কর্ম 
ধরিয়া থাকিবার প্রয়ো্রন হয় না। বাপককে [বগ্ঠাণয়ের প্রতি প্রেণীতেহ 
বর্ণপরিচয় পাঠ করিতে হয় ন1। 

“তাবৎ কল্মাণ কুব্বীত ন লির্ধিবছ্েত যাঁবঙা। 
মতকথাশ্রবণাদৌ বা! শ্রদ্ধ। যাবন্ন জায়তে ॥৮ ভাঁঃ ১১২০1৯ 
এই শ্রহ্ধা' হইতেই সাধুসঙ্গে গ্রবৃতি গ ভজনে কচি জন্মো। জনের 


ভাত, ১৩১৮] ভক্তির পরাকাণ্ঠা ১৩ 


পক্ষেও এই কথ|। জ্ঞেপন জানিবার জন্যই জ্ঞানে প্রয়োজন। সে 
প্রয়োজন সিদ্ধ হইলে জ্ঞানকে ধরিয়া বাখা বিফল। দীপ প্রজ্জলিত 
হইলে দগ্ধশলাক1 ফেলির়। দেওয়াই লোকাচার প্রসিদ্ধ। জ্ঞান যাহা নিশ্চিত 
করিত পাবে কি না সান্দহ ( নর্ধাৎ ভগবা?নর শ্বপ নির্ণয়, ) তাহ ভক্তি দ্বারা 
প্রকষ্টপেই হইয়া থাকে ৷ “ভক্তা মামহিঙ্গানাতি যাবন্‌ যশ্চান্মি ভব তঃ1৮- 
“আধার পরিমাণ ও প্রকৃতি তক্তিব সাহায্য যথার্থৰাপ আ।ভমুখ্য জানিতে পাঁর। 
যাঁয়।” পরিমাণ অর্থাৎ ব্যাপক ঠা,_-স্থাবব জন্ম দেখে ন| দেখে তার মূর্তি 
যাহা যাহা দৃষ্টি পড়ে ভাহ। ষ্চস্দুপ্ডি ৮ জ্ঞানেব দষ্টি কি ইহা অপেক্ষা বেশী যায়? 
“বুনিকশেখব কৃর পবম €রুণ” ভক্তিব নিকট, মাব জ্ঞানীব নিকট, শুদ্ধ, বুদ্ধ, 
মুক্ত চৈতন্য । কোন্‌ দেখা! ভাল ?--তাঁজম্লেব হট চুণ সবকীর গাদা, ন! 
অক্ষুঞ্ন সৌধ। 
তাহাব পব ভক্তিযোগ অন্ত সাধন অপেক্ষা স্ুলচ। পণন্তম্মাৎ সৌলভং 

ভক্তৌ।* কর্ম, জ্ঞান ও ভীক্তযৌগের মধ্যে শেষোক্ত ভক্তি সাধন-জন্য শরীর, 
চিত্ত ও ধনাদির পীঙন না থাকায় উহ! স্থলভ। তাবপর ভববান্‌ জ্ঞানীর 
সহজপ্রাপ্য নহেন _“হুনাং জন্মনামন্ধে জ্ঞানবান মাঁং (প্রপদ্ভতে” কিন্ত ভক্তের 
তিনি ক্রীতদাস "অং ভক্ত পবাখানো স্বস্ব *ন্ব ইব দিঞজ।” ভগবান্‌ উদ্ধবকে 
বাঁলতেছেন-__- 

“যৎকন্মভির্য গুপসা জ্ঞানবৈবাগাতশ্চ বৎ। 

যোগেন দানধম্মেন শ্রেয়োতিরিভবৈবপি॥ 

সর্বং সদ্ভক্তিযোগেন মদ্ভক্ত। লভতেীদা। 

স্বথপবর্ং মন্ধাম কথঞ্চিৎ যদি বাঞ্চতি ॥৮ 
কম্ম, তগন্তা, জ্ঞান, বৈরাগা, যোগ দান প্রভৃতি মঙ্গলবাচক ক্রিয়ানুষ্ঠান 
দ্বার! যাহ! যাহ। লাভ হইয়া থাকে, জানার ভক্তগণ কেবল ভক্তিযোগ অব্দাঙ্থন 
করিয়াই সেই সকল অনায়াসে লাত করিয়া থাকেন। এবং যদিও তাহারা 
নিষ্ষামভাবে 'অ মাকে ভক্তি কবেন, ৩থাপি ইচ্ছা! কররিণেই স্বর্গ ভোগ মোক্ষা দি 
অপবর্দ ও মন্ধাম পর্ব স্ত পাংয়। থাকেন। কম্ম, জ্ঞাপ ও তক্তি পবম্পব পব- 
স্পরের সহায়ক, উদ্দেপ্ত সদ্ধব সোপ|ন, পবস্ত উদ্দেগ্য নছে। জ্ঞানচচ্চার তক্ভিলাভ 
হয় না, অগচ ভঞ্তিব মন্রশীণনে জ্ঞানের কাধ্য সাধিত হয়। জ্ঞানে চকিতের 
মত তীহার আভাস পাওয়। যান, ভাক্ত তাহাকে পূর্ণযটউঙ্বর্য্য মাধুর্য্যেগ মহো- 
দধিপে প্রচঠিভাত করেন ক্রমে সাধনা করিত কৰি 5 শিশ্মল প্রেমের উর 
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হইলে এশ্বর্ধাভাবও শিথিণ হইয়া যায়। ভক্ত ভগবান হইতে আপনাকে অভিন্ন 
দেখেন--তাহার কাধে চড়েন ভীহাকে উচ্ছিষ্ট দেন, পায়ে ধরান। তিনিও 
শুদ্বপ্রেমে সদাকুষ্ট, বিবশীক্ুত। যে আপনাকে বড় মানিয় তাহাকে হীন 
ভাবে, তিনি চিরকালই তাহার প্রেমে অধীন হইয়া পড়েন। প্রেমের গরিম। 
বাড়াইবার জন্ঠ পা ছু'ধানি জ্ডাইয়া ধপিয়া বলেন “দেভি পণপল্সবমুদারম্‌1” 
শান্তর বলেন, “ব্রসো। বৈ সঃ” এই অন্ুটৈতন্ত ঈগীবও ত সেই বিভু চৈতন্য রস- 
ময়ের অংশ চলা, সুতরাং তাভারদ প্রাণে হনশপামা আছে । জ্ঞনযোগে এই 
পিপালা দি ট না, মিটিলে উদ্ধবমণারাজ বপিতেন না, 

আদামঙো চরণত্ণেজুযামভং স্যাং 

বৃন্ধবনে কিমপি গুল্সপতোষধীনাম্‌। 

যা ছুস্তাহং স্বজন্গাম্যগথঞ্চ হিহ! 
ভেগ্তুমুকুন্দগদ বীৎ কাতভিখিমৃগ্যান্‌ 0৮ ভাঃ ৯০1৪৯৬১ 

শতিগণ অনুসন্ধান করিদাও ভ্রীমুকুনে'ব দশন গান নাই । কিন্তু ব্র্দেবী- 
গণ স্বঙ্গন ও লোকবিধির নর ক্ষ ভাবে এক মনে ভঙনা করিয়া তাহাকে 
পাইয়াছলেন। আাহারাই পন্তা, তাহাদের পদধেথুপুত গুল্সনতা ওধধিগণ৪ 
ধন্য । ন্মামার নরদেতে |ধকৃ, যোগান্যাঘে ধিক! উবৃন্দাবনে উদ্দিদ দেহও 
আমার ভাল ছিণ, কাণণ ভাই। হইলে হঠকঞ্ক ও ভাহার প্রেয়পীগণেব পাদস্পৃষ্ 
রজে কৃতার্থ হইঙে পারভাম। 
এহেন ভক্তির পরাকাষ্ঠ জ্ঞান, ইহা কি বলিতে গাঁরা যায়? ভক্তির সংজ্ঞ। 

নির্দেশ করিস্ন। দেবর্ষি বলিয়'ছেন, “সা কম্মৈ পরম প্রেমরূপ11”- শ্রাকৃষে প্রেমের 
নামই ভক্তি । কবিবাক্গ গোম্ব'ণী এই পেমের পর্যায় নির্দেশ করিয়ীছেন) 

“কোনো ভাগ্যে কোন জীপের শ্রদ্ধ! য্প হয়| 

তবে সেই জীব সাধুসঙ্গ যে করয় ॥ 

সাধুষ্গ তৈতে হয় শ্রবণ কী্ন। 

সাধন্ভক্তো হয় সর্বাণর্থ নিবন্তন ॥ 

অনর্থ নিবৃত্তি হৈতে ভ-স্ত্য শিষ্টা হয়। 

নিষ্টা হৈতে শ্রবণাছে রুচি উপজয় ॥ 

রুচি ছেতে ভল্জ্যে হয় আসক্তি গ্রচুর। 

আসক্তি হৈ-ত চিত্তে জন্মে কে শ্্রীত্যসুর॥ 


ভাদ্র, ১৩২৮] ভক্তির পরর।কাষ্ঠ। ১৫ 


সেই ভাৰ গড হৈলে ধবে প্রেম নাম। 
সেই প্রেম প্রো, সর্ববানন্দ ধাম |» 
“পঞ্চম পুকষার্থ পেমানন্দমৃতসিন্ধু। 

মোক্ষ।দি আনন্দ যাব নহে একবিন্দু ॥৮ 


কেবল শুদ্ধচিত্তেত এই প্রেমের উদর সম্ভব, ভুক্তি মুক্তি বাঞ্চ। মনে 
থাকিলে প্রেম উৎপন্ন হণ না। প্রেমে বাসন! থাকিলে অটৈতবে ভক্তি অঙ্গেব 
যাঁজনা কবি হয়,_- 


“সাধুদক্ষ নাঁম কীর্তন ভাগবত শবণ। 
মথবাবাস শ্রীমঠি শপ, য় মেবন ॥ 

সকল পাধন শ্রেপ্ঃ এহ ঞ্ অঙ্গ! 
ববপেম ভন্মাম এই পা?চিব অন্ন সঙ্গ ॥৮ 


জদয এই “পমাক্কুৰ জান্সিতল কি হয়, ঠাভাই বলিতছেন,- 


পন্ষণ[গ্িবব্যথকাপত্বং বিবক্তিন্ণনশন্ত তা । 

সাশবদ্ধ, সবক ঠা নানগাণন সদ। কচিও ॥ 

আপক্তিন্তদ গুণাখ্যা'ন লী ৩স্তৎসাচম্থ ল। 

ঈত্য।দা। “শভাখা” জাহান র জনে ॥৮ ৬ বঃ ১1৯১ 


প্রাকৃত কাবণে তাভার ক্ষোভ জন্মে ন।, রুষ্ণ কথা ভিন্ন বথ| সময় যায় না, 
বিষয়ে বিউম্ণজা আসে, অভিমান ছাডিয়। যায়, কুঞ্খ কৃপায় দঢ বিশ্বাস জন্মে 
উৎকণ্ঠায় আকুল হইয়! পড়ে সন্ধা তাহাব নাম শান ও গুণ বর্ণন কবিতে 
ভালবাসে, কৃষ্ণশীলা! স্তণল বসতিব জন্য শাঁলায়িত হয়। সেদেহ গেছের স্মৃতি 
ভুলিয়া যায়, সকল কর্ম তাভাতে অপণ কবে, াহার বিবহে পরম ব্যাকুল হয়। 
এ প্রেম কেবল কৃষ্চদুখ তাৎণর্যা, স্বত্খ নিবভিলাষ। ইভাতে লাভালাভেব 
থঠিয়াঁন নাই, নেওয়। দেওগার ব্ণকৃত্ন্ত নাই, আছে কেখল অকুগ্ঠার সব্ব- 
সদর্পণ, আত্মনিমজ্জন। ঠিনিই একমাএ কাম্য, তা৮1/ক পাইলেই সকল কাম- 
নাধ সিদ্ধি »য়। ধনজন দেহ গেহ সকলই শাহান, তিনি প্রাণাপেক্ষা ও শত 
শত পু ণপ্রিয়তম। তিনি ভিন্ন অন্ত কে» শান্তি দিতে পাবে না, গ্অন্তেব 
আ।ছদ্ে অনেক জনা, আমার কেবল তুমি।” এই নিবমল হেম-সম শুদ্ধ কৃষ- 
প্রেম কাাব৪ ফল নাহন। মন্য কিছুও এই পেমের ফল হইতে পারে না, 


১৬ নক্তি [২*শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা 


কারণ ভীবে ঈশ্বরে ইহা অপেক্ষা নৈকট্যের মন্বন্ধ কর্পনাতেও ধারণা করা যায় 
না। এই প্রেমের স্বরূপ অনির্বচনীয়, উচা অনুভবের জিনির্ষ, ভাষায় প্রকাশ 
করা যাঁর না। যেমন গগনে উপম! গগন, সাগরের তুলনা সাগর সেই 
প্রকার ৫+মস্বরূপ ভক্তি স্বরং ফলরূস ও স্বং পর্য্যাপ্ত-_ভক্তির পবাকাষ্ঠ। 
ভক্তি, অন্ত বিছু নহে ॥ 

শ্রীমাশুতোষ হাটী। 


প্রভুর অপ্রকট 


শ্ীচৈতগ্ত ভাগবত, হ্রীচৈতন্। চবিতীমৃত প্রত গ্রন্থ লিখিত আছে, 
শ্ীমদেতাঁচার্য্যেব আকুল আহ্বানে প্রাগৌ শাঙ্গ অবতীর্ণ হন। দেশ তখন এক 
বগ বিষুৎভক্তি শন্ত ছিল »-- 
“ক্কঝ নাম ভক্তি শৃগ্ঠ সকল সংসাব। 
প্রথম কলিতে চৈল ভবিষ্য আচার ॥ 
ধর্ম কম্ম লোক সব এই মাত্র জানে। 
মঙ্গল চত্তীব গীতে কবে জাগর ণ॥ 
দস্ত করি বিষহবি পুগ্জে কোন ৪ন। 
পুর্তনি কবয়ে কেহ দির] বন্ধন ॥” 
চি ঞ্ রং ক 
বাগ্তলি পৃজয়ে কেহ নাঁনা উপহারে। 
মগ্য মাংস দিগ কেহ যক্ষ পু্থা করে॥” চৈ: ভাঃ আদিংও 
লোকের এইবপ অবস্থা দেখিক্স! শ্রীমদ্বৈত প্র প্রাণে বড়ই ব্যথা পাইতেন। 
তিনি ভাবিতেন মঞ্গলময় শ্রীহরি যগ্পি এই ধর্ম বিপর্যয়ের দিনে আমাদের মধ্যে 
অবতীর্ণ হন, তাহ! হইলেই দেশে মাবার সুদিন আসিবে। দয়াল শ্রীমদ্বৈঠ এই- 
রূপ চিন্তা কগিয়া যাাতে প্র উদ্দিত হন, তজ্ন্ত একচিত্তে প্রভুর সেবা করিতে 
লাগিলেন। 


ভাত্র, ১৩২৮ ] প্রভূর অপ্রকট ১৭ 


“কৃষ্ণ অবতাঁরিতে আঁচা্ধ্য প্রতিজ্ঞা করিল । 
কৃষ্ণ পুজা করে তুলসী গঙ্গাঞ্জল দিয় ॥ 
কৃষ্ণরে আহবান করে কখন ভুষ্কার। 
হঞ্কারে আরুষ্ট হৈল! ব্রজেন্দ্র কুমার ॥* (চৈঃ চঃ) 
শ্ীগৌরাঙ্গ ইহা নিজ মুখে স্বীকার করিয়াছেন ষে, অদ্বৈতৈর কারণেই 
আমার অবতার ।-_ 
“আদ্বৈতৈর কারণে চৈতন্ত অবতার । 
সে প্রভূ কনিয়াঁছেন বারবার ॥৮ ( চৈঃ ভাঃ) 
শ্ীগৌরা॥ অবতীর্ণ হইয়া বহুকার্ম্য সাধন করিয়া ছিলেন। তন্মধ্যে আপনি 
আচরণ করিয়া জীবকে ভক্তি-ধন্দ শিখান তাহার প্রধান কার্য ছিল। এই সমস্ত 
কার্ধ্য করিতে তাহার ৪৮ বংসর পরিমি5 মানব দেহ ব্যয়িত হইয়ছিল। কিন্ত 
গৌর আনা গোনাঞ্ছি শ্রীঅদ্বৈত তাহার প্রকে গোলকধাম শুন্য করি৷ এতদিন 


এই মপিন পুৃখবীতে রাখিতে ইচ্ছুক ছিলেন না। আমরা ভরমে সেই কথাই 
বলিতেছি । 
মহাপ্রভু পঠিবৎসর তীভার ছুঃখনী জননীর তত্ব লইতে পণ্ডিত জগদ।- 


নন্দকে নবদ্বীপে পাঠাইতেন। আর বলিয়া দিতেন, পণ্ডিত, তুমি আমার 
হইয়া মাঁতাঁর পাদপনো প্রণাম করিয়া বলি9, "মা! তুমি যখন তোমার নিমাইকে 
স্মরণ কর, তখন সে নীলাচলে থাকিতে না পারিয়। (সুক্ষরদেভে ) আদিয়া ভোমার 
চবণ বন্দনা করে তুমি থাগর়াইতে ইচ্ছা করিলে তোমার শ্রীহস্ত প্রদত্ত অন্ন বাঞ্ধন 
ভোজন করিয়া! যায়। আমি পাগল হইন্ািলাঁম তাই তাহাকে ছাড়ি আয় 
সন্ন্যাসগ্রহণ করিয়াছি--মা যেন তাহার অধম সন্তানের অপরাধ গ্রহণ না করেন। 
তিনি আমার গধীরিণী আর আমি তাহার সন্তান, আমি যে তাহারই আদেশে 
এই নীলাচলে বাঁ করিতেছি, আর আমি যতদিন বাঁচিব ততদিন তাহার আক্ঞ! 
শিরোধাধ্য করিয়া এই স্থানেই অবস্থান করিব ।” 

আহ! কাঁডাঁলের ঠাকুর প্রভুর আমাদের কি অপূর্ব অতুলনীয় ম'তৃভক্তি। 

প্রভূ-ভক্ত জগানন্দ নদীয়ায় গিয়া মাতার চরণে প্রণাম করিয়া প্রভৃর আজ্ঞ। 
নিবেদন করিলেন। পরে মাতার নিকট মাসাবধি অবস্থান করিয়া তাহার 
নিকট শ্দায় লইয়৷ অগ্ধৈতাচার্যের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করিলেন। 
আচার্য্য তাহাকে ' দেখিয়া! বড়ই আনন্দিত হইলেন এবং বিদায়কালে প্রভুর 
জন্ত একটি তর্জ্জা! বলিয়া! পাঁঠাইলেন। 

৩ 
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প্প্রভৃকে কহছিও আমার কোটি নমস্কার। 

এই নিবেদন তার চরণে আমার ॥ 

বাঁউলকে কহিও-- লোকে হুইল বাউল। 

বাঁউলকে কহিও--হাটে না বিকায় চাউল ॥ 

বাউলকে কহিও--কাজে নাহিক আউল। 

বাউলকে কহিও--ইহা কহিয়াছে বাউল ॥৮ 

জগদাণ্না অবগত ইহার ভিতরের অর্থ বুঝিলেন না। নীলাঁচলে আসিয়া 

ভক্তগণের নিকট আচাধ্যের সন্দেশ জ্ঞাত করিলেন আর ভক্তগণের সহিত 
আপনি হাসিতে লাগিলেন। স্বরূপ কিন্তু ইহা শুনিয়! কিছু গভীর হইলেন, 
তিনি ইহা রহস্ত বাক্য বলিয়া! মনে করিলেন না। একটু ব্যস্ত হইয়! প্রতৃকে 
ইহার অর্থ জিজ্ঞাসা করিলেন । 

“প্রভু কহে-- নাঁচার্য। হয় পৃজক প্রবল। 

আগম শাস্ত্রের বিধি বিধানে কুশল ॥ 

উপাসনা লাগি দেবের করে আবাহন। 

পুজা লাগি কথোকাল করে নিরোধন ॥ 

পুজার নির্বাহ হৈলে পাছে করে বিসর্জন। 

ভর্জার না জানি অর্থ__কিবা তার মন ॥ 

মহ যোৌগেশ্বর আচার্য্য তর্জীতে সমর্থ । 

আমিহো বুঝিতে নারি তরজার অর্থ ॥ 

শুনিয়। বিস্মিত হৈলা সব ভক্তগণ। 

স্বরূপ গোসাঞ্ি কিছু হইল! বিমন |” 

ভক্তগণ প্রাণে ব্যথ৷ পাইবেন বলিয়া,_ প্রভু তাহাদিগকে গ্লোকের অর্থ 

বুঝিতে দিলেন ন!। মর্থ এই যে, শ্ীমহা প্রভু একজন বাউল (ফকির) মহাজন,আঁর 
শ্রীমৈত তাহার অধীন আর একঞ্ন বাউল। এই শেষোক্ত মহাঁজন তাহাকে 
ভবের হাঁটে জীবগণের নিমিত্ত কৃষ্ণ তক্তিরূপ চাউল বিক্রয় (বিতরণ ) করিবার 
ভন্ত আকর্ষণ করিয়! লইয়া! আসিয়াছিলেন। এখন দেশের সে ছুর্দিন ঘুচিয়াছে। 
ভক্তি শুগ্ঠ সংদার ভক্তিতে পূর্ণ হইয়াছে । জীবগণ আক ভক্তি স্থধা পান 
করিয়! ধন্য হইয়াছে! তাহাদের প্রাণ পবিত্র ও ্ব্গীয় আলোকে আলোকিত 
হইয়াছে। আর ত চাউল বিক্রয় অর্থাৎ প্রেম প্রচারের আঁবন্তক নাই। পূর্ণরন্ধ 
শ্রীগৌরাঙ্গ,__ 


ভাত্র, ১০২৮] প্রহুর অপ্রঞ্চ ১৯ 


দুরমতি অতি, পতিত পাষন্তী 
প্রাণে না মারিল কারে। 
হরি নাম দিয়ে, হৃদর শোধিল, 
যাচি গিয়া ঘরে ঘরে ॥ 
ভব বিরিঞ্চির বাঞ্চিত যে প্রেম, 
জগতে ফেলিল ঢালি। 
কাগালে পাইয়ে খাইল নাচিয়ে 
বাজাইয়ে করতালি ॥ 
আর ৩খন,- 
হাঁপিয়ে কাদিয়ে, প্রেমে গড়াগড়ি, 
পুলকে ব্যাপিল অঙ্গ । 
চগ্ডালে ব্রাহ্মণ, করে কোলাকুলি, 
কবে বা ছিল এ রঙ্গ ॥ 
ডাকিয়ে হাকিয়ে, খোল করতালে, 
গাইয়া ধাইয়৷ ফিরে। 
দেণিয়া শমন,  শরাস পাইয়া, 
কপাট হানিল দ্বারে ॥ 
এ তিন ভুবন, আনন্দে ভরিল, 
উঠিল মঙ্গল মোব । 
কহে প্রেমানন্দ, এমন গৌর'ঙ্গে 
রতি না জন্সিল তোর ॥ 
শ্রীমদ্বৈত, প্রড়কে বলিতেছেন হাটে বিক্রয় করিবার জন) যে চাউল আন! 
হংয়াছিল লোকে তাহা পাইয়া আউল হইয়াছে অর্থাৎ তাহাদের অভাব পূর্ণ 
হুইয়াছে। সুতরাং আপনার কাধ্য শেষ জ্ইয়াছে, আপনি এই মলিন পৃথিবী 
ত্যাগ করিয়া যাইতে পারেন। জদ্বৈতই তাহাকে আনিয়াছিলেন-_-এক্ষণে 
“অসাধনে চিন্তামণি” ছুর্ণভ ধনকে কাধ্য শেষে বিদা় দিতে চাহিতেছেন। 
কিন্তু গ্রন্কত পক্ষে প্রভুর কাধ্য তখনও শেষ হয় নাই। তিনি ইছার পর আরও 
দ্বাদশ বৎসর ইহ জগতে অবস্থান করিয়া ছিলেন। কিন্তু, 
“সেই দিন ছৈতে গ্রভূর আর দশ! হৈল। 
কৃষ্ণের বিচ্ছেদ দশা! দ্বিগুণ বাড়িল ॥ 


২৪ ভক্তি [২০শ বর্ষ, ঈম' সংখ্যা 


উন্মাদ প্রলাপ চেষ্টা করে রাত্রি দিনে । 
রাধা ভাবাবেশে বিরহ বাঁড়ে অন্ুক্ষণে ॥* চৈ চঃ অন্ত্যথণ্ড 


শেষ যে রহিল প্রভুর দ্বাদশ বৎসর। 
কৃষ্ণের বির* স্বতি হয় গিরস্তর ॥ 
শ্রীরাধিকার চেষ্টা ষৈছে উদ্ধব-দর্শনে। 
এই মত দশা এরর হয় রাতি দিনে ॥ 
নিরন্তর হয় 'প্রদ়ুর বিরহ উন্মাদ। 
ভ্রমময় চেষ্টা সদ! প্রলাপময় বাদ ॥ 
রোমকুপে রক্তোদগম দন্ত সব হালে। 
ক্ষণে অঙ্গ ক্ষীণ হয় ক্ষণে অঙ্গ হালে ॥ 


“দ্বাদশ বৎসর প্রধানত্রঃ কৃষ্ণ বিরহ লইয়া, প্রন গম্ভীর লীলা করেন। এ 
কৃষ্ণ বিরহ কিন্ূপ? অতি প্রিগ ভণ দেহ ত্যাগ করিলে যে ছুঃথ হয় তাহাকে 
শোক বলে। তিনি অদর্শন হইলে পিয়জন কিছুদিনের জন্ত যে ছুঃখ ভোগ 
করেন তাহাকে বিরহ বলে। মনে ভাবুন পতি দূরে আছেন, তাহার প্রেমে 
অভিভূতা পত্রী, গৃহে তাহার নিসিত্ত যন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন। এই যগ্রণাকে 
বলে বিরহ। প্রভুর কৃষ্ণ বিবহ, এই রমণীর পতি বিরহের স্তায় নহে। পতি 
দুরে থাকার তাহার অদর্শন জনিত ডঃখ ছাড়া রমণীর আবে। কিছু আছে। 
মনে ভাবুন পত্ী, পতি কাছে না থাকায়, সাংসারিক অনেক দুঃখ ভোগ করিতে 
পারেন, শাশুরীর যন্বণ। জনিত, অভ্রপ্ত ইন্দ্িয়ের নিমিত্ত দুঃখ পাইতে পারেন, 
স্থতর়াং পতি বিরহে রমণীর ছুঃখ, আর কৃষ্ণ বিরহে প্রন্ুর দুঃখ অনেক বিভিন্ন। 
প্রভু কৃষ্ণকে ন! দেখিয়। মরিতেছেন, সে কেবল কৃষ্ণ প্রেমের নিশিত্ব। আর 
পত্বী যদি পতি বিরহে ছুঃখ পাঁন তবেসে শুদ্ধ পতির নিমিত্ত নয়। পতির 
বিরহে পত্ধীর যে ছুঃখ তাহ প্রভুর কৃষ্ণ বিরহ জনিত- ছুঃখের সহিত তুলনাই 
হুগ না। 

প্রভূ কৃষ্ণের নিমিত্ত হয বিরং দেখাইয়াছেন, ইছা! গগতে কেহ কাহারও 
নিমিত্ত কখন র্নেখাইতে পারেন নাই। এই পদ দেখুন-_ 

প্বিরহ ভাবে মোর গৌরাঙ্গ ুন্দর, ভূমে পড়ি মুরছয্ন । 
পুন পুন সুরছিত অতি ক্ষীণ শ্বাস। 
দেখিয়া লোকের মনে হয় কত ত্রাস। 


ভাঞ্, ১৩২৮, প্রহর "প্রকট ২১ 


উচ্চ করি ভকত বলে হরি বোঁল। 
শুনিয়া চেতন পাই আখি ঝরু লোঁর ॥ 

আপনারা বিরহে এরূপ কাতর কাহাকে ও দেখিক়াছেন কি ? কাহারও কথ! 
শুণিশছেন কি? কোন কবিতা বা নাটকে পড়িয়াছেন কি? বিরহে মুচ1 হায় 
এরূপ কেহ কখন শুনিয়াছেন বা দেখিয়াছেন কি? শোকে মুচ্ছ? যাঁয় সত্য, কিন্ধ 
পে প্রথম প্রথম, উহা পরে সারিয়া যায়। আর শোকে মৃচ্ছ? যাওয়ার অনেক 
কারণ মাছে যাহা খিরহে নাই। ছত্রিশ বৎসর হইতে প্রভু গ্রত্যহ এইব্ধপ 
মৃ৭ যাইতেন। 

*প্রভ গন্ভীরায় বসিয়া আছেন, লন্মুখে রামরায় ও স্বরূপ। ক্রমে আপনি যে 
সন্ন্যাধী শু কৃষ্ণ-টৈ 5 তাহা ভুলিয়া গিয়া প্রীমতা গাধা হইলেন। অর্থাৎ 
দেহ রহিল গৌরাঙ্গের কিন্ত শ্রীমতী এ দেহে প্রবেশ করিলেন। তাহাতে কি হইল 
না, স্বরূপ ও রামরায়ের সম্মুখে শ্রীমতী রাঁধা বসিলেন। সে কেমন, না একদিন 
যেমন ভ্রীবামের বাড়ীতে শ্রীকৃষ্ণ সকলের সম্মুখে এ গৌবাঙ্গ দেহ আশ্রয় করিয়া 
প্রকাশ হয়েন। তখন তাহার! শ্রারুঞ্চের সহিত কথা কহিয়াছিলেন, এখনও 
স্ববূপ ও রামরায় সেইপপ শ্ীমতীর সহিত হষ্ট গোষ্ঠি করিতে লাগিলেন । শ্রীকৃষ্ণ 
কেন আসয়াছিলেন ? না ঙিনি কিরূপ বস্ত, তিনি চাঁন কি ও তাহাকে কিন্ধূপে 
পাওয়] যায়, তহাই জীবকে জানাইতে 1*- অমিয় নিমাই চরিত ৬ষ্ঠ খণ্ড ।) 


এইরূপে এ তাহার উৎকল বিহার শেষ করিলেন। গোগী অনুগত ভাবে 
ভঙ্জন করিয়া জীব কিরূপে ্রীশ্রারাধা কৃষ্ণ প্রেম-রস সুধানিধি লাভ করিবে 


প্র্থ তাহা তাহার এই শেষ দ্বাদশ বসরে নিজে আচরণ করিয়। বিশেষ ভাবে 
[শক্ষা দিয়া গেলেন । 
তখন ১৪৫৫ শকাব্দ; প্রভুর বয়স ৪৮ বত্সর। আবা মাস, মহা 
শ্বীয় গন্তীরা-গৃহে- কাশীমিশ্রের ঘরে বসির। “বৃন্দাবন কথ1কহে ব্যথিত অন্তরে*। 
আষাঢ় মাল, সুতরাং নবদীপন্থ ভক্তগণ, গুতি বৎসর যেমন তাহাকে দর্শন 
করিতে গমন করিয়া থাকেন, এবৎসরও তেমনি গিয়াছেন। তাহারা চতুর্দিকে 
তাহাকে বেষ্টন করিয়া তাহার শ্রীমুখের কথ। শুবণ করতেছেন। প্রত বৃন্দাবন 
কথা বলিতে বলিতে ব্যথিত হইয়া নীরব হইলেন এবং উঠিয়া শ্রীমন্দিরাভিমুখে 
গমন করিতে লাগিলেন। কাজে কাজেই ওক্তগণও তাহার সঙ্গে চলিলেন। 
“নিশ্বাস ছাড়িয়া সে চলিল। মহাগ্রভু। 
এমত কত সঙ্গে নাহি দেখি কভু ॥ 


২২৯ ভক্তি ও | ২০শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা 


সন্ত্রমে উঠিয়া জগনাঁথ দেখিবারে। 
ক্রমে ক্রমে গিয়। উত্তরিলা সিংহদ্বারে ॥ 
সঙ্গে নিজজজন যত তেমতি চলিল!। 
সন্ত্রমে মন্দির ভিতর উতরিল! ॥” 
গভু হঠাৎ নীরব হইয়া] কেন মন্দিরাভিমুখে যাইতেছেন ভক্তগণ তাহ 
বুঝিতে না পারিনা বড়ই চিন্তিত হইয়াছেন। ক্রমে তিন মন্দিরের ভিতর 
প্রবেশ করিলেন । তাহার নিয়ম ছিল গুড় স্তস্তের নিকট দ্ীড়াইয়। শ্রীঅগবন্ধুর 
মুখারবিন্দ দর্শন কর1। প্রন সেখানে দাড়াই* উকি মারিয়। দেখিতেছেন যেন 
জগন্নাথের বদন দেখিতে পাইতেছেন না। ভাল করিয়। দেখিবার জন্য ভিতরে 
রত্ববেদীর নিকট গমন করিলেন। 
প্রভু এরূপ কোন দিন করেন না। সুতরাং ভক্তগণ তাহার কার্য অবাক 
হইয়া দর্শন করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাহাদের বিস্ময় আরও অধিকতর রূপে 
বৃদ্ধি পাইল, যেহেতু প্রভু ভিতরে প্রবিষ্ট হইতেই অমনি তথাকার দ্বার রুদ্ধ হইয়া 
গেণ ভক্তগণ বিশ্ময় বিস্ফারিত নেত্রে বাহিরে দাড়ায় রহিলেন। 
“তথনে ছয়ারে নিজ লাগিল কপাট । 
সত্বরে চণিয়্া গেল অষ্টরে উচাট ॥ 
আষ'ঢ় মাসের তিথি সপ্তমী দিবসে। 
নিবেধন করে %ভূ ছাড়িয়। নিশ্বাসে ॥ 
সত্য ভ্রেতা দ্বাপর সে কলিষুগ আর। 
বিশেষতঃ কলিধুগে সঙ্গীত্তন সার ॥ 
কৃপাকর জগন্নীথ পতিত পাবন। 
কলিষুগ আইল এই দেহত শরণ ॥ 
এ বোল বলিয়া সেই ত্রিজগত্রায়। 
বানু ভিড়ি আলিঙ্গনে তুলিল হিয়ায় 1 
তৃতীয় প্রহর বেল রবিবার দিনে। 
জগন্নাথে লীন প্রভূ হইল আপনে ॥* 
কপাট বন্ধ খাঁকায় তক্তগণ অবশ্য ভিতরের ব্যাপার বুঝিতে পারিতেছেন 
না; কিন্ত পাশের খবরে তখন একজন পা ছিলেন, তিনি সমস্ত দেখিতে 
পাইচেছিলেন, প্রভুর এই কাণ্ড দেখিয়া সেই পাণ্ডা ঠাকুরটা দৌড়িয়া 
বাহিরে আনিয়া চীৎকার করিয়! উঠিল, আর বাহিরেক্স ভক্তগ্ণও তাহার সেই 
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চীৎকার শুনিয়। কি কি বলিয়। তাঁহাকে দ্বার উদঘাটন করিতে বলিলেন। তখন 
পা ঠাকুর একে একে সমস্ত ঘটন। তাহাদিগকে বিবৃত করিয়া বলিলেন । 
তখন-- 
«এ বোল শুনিয়া ভক্তগণ করে হাহাকার ।* 

প্রভুর অগ্রকট লীলা প্রাচীন গ্রন্থ সমূহে কিছুই বণিত হয় নাই, সেই 
হৃদয় বিদীর্ণকাঁরী অতি দুঃখের কাহিনী বৈষঝৰ কবিগণ বর্ণনা করিতে 
পারেন নাই। চৈহন্ত মঙ্গলে ধৃত উপর্যযস্ত ঘটনা, উক্ত গ্রন্থের অনেক 
প্রাচীন পুথিতে পাওয়া যায় ন। সুতরাং তাহার অপ্রকট সম্বন্ধে নিশ্চয় 
করিয়! কিছুই বলিতেও পারা যায় ন|। 

কৰি জয়ানন্দ তাহার চৈতন্য মঙ্গল গ্রন্থে এ সম্বন্ধে এইকপ বিবরণ লিপিবদ্ধ 
করিয়াছেন | যথ।__ 

প্রভুর কাধ্যে জগতের সমস্ত পাপী তাপী উদ্ধার লাভ করিয়াছে । যমলোকে 
আর কোন পাপী আসে না। যমবাজ! সে বার্তা সৃষ্টি কর্তা ব্রঙ্মাকে জানাইলেন, 
তিনি বুঝিলেন প্ররব বাঁজ শেষ হইাঁছে। তখন দেবতার৷ মিলিয়া প্র়ব 
নিকট আমিলেন। 
“নীল! চলে নীশাএ চৈতন্ত টোটাশ্রমে ৷ 
বৈকুষ্ঠ যাইতে নিবেদিল ক্রমে ক্রমে ॥ 
আধা সপ্তমী তিথি গুর্ল। অঙ্গীকার করি। 
রথ পাঠাইহ যাব বৈকুগ্ঠ পুরী ॥ 

রঙ ক্ষ খা 

আধা বঞ্চিত রথ বিজয়! নাচিতে। 
ইটাল বাঁঝল বাম পাঁএ আচন্বিতে ॥ 
অদ্বৈত চলিলা গৌড় দেশে। 
নিভৃতে ভাহারে কথা কহিল বিশেষে ॥ 
নরেন্দ্রের জলে সর্ব পারিষদ সঙ্গে। 
চৈতন্ত করিল জলক্রীড়| নানা রঙে ॥ 
চরণে বেদনা বড় ষঠীর দিবসে । 
সেই লক্ষ্যে টোটায় শয়ন অবশৈষে ॥ 
পণ্তিত গোঁধাঞ্জিকে কহিল সর্ধ্বকথ।। 
কাল দশ দণ্ড রাত্রে চলিব সর্ব! ॥ 
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নানাবর্ণে দিবামাল্য আইল কোঁথ। হৈতে। কথে। বিদ্য। ধর নৃত্য করে রাজ পথে॥ 
রথ আন রথ আন ডাকেন দেবগণ। গরুড়ধবজ রথে প্রভু করি আরোহণ ॥ 
মায়! শরীর তথ| রহিল যে পড়ি। চৈতন্য বৈকুষ্ঠে গেল! জন্তবীপ ছাঁড়ি ॥” 
অর্থাৎ গ্রন্থকার সংক্ষেপে ইহাই জানাইতেছেন যে, রথধাত্রার সময় নৃত্য- 
কালে গৌরাঙ্গের কোঁমল পদে একটা ইষ্টকের আঘাঁত লাঁগে। কিন্তু তখন 
তিনি তেমন বেদনা বোধ করেন নাই। তিনি সর্ব পারিষদ সঙ্গে নরেন 
সয়োবরে জলক্রীড়। করিলেন ।, ষঠার দিন পায়ের বেদনা বাড়িয়া! উঠিল। 
টোটাশ্রমে শরনাবস্থা তিনি পণ্ডিত গোঁসাঁঞ্িঃকে কহিলেন,-_-আগামী কল্য দশ 
দওড রাতে আমি মা$ শরীব ত্যাগ করিয়া যাইব। এইরূপে আঁফাট়ী শুরু। 
সপ্তমী তিথিতে তিনি পায়ের বেদনা উপলক্ষা করিয়! লীলা সম্ধরণ করিলেন । 
কবির মহিত বহুস্থলে আমরা একমত হইতে পাবি নাই। মশীপ্রতর 
সন্্যাস জীবন ২৭ বদর) কিন্ত তিনি তাঁগাব ( প্রভৃব ) মুখে বলাইতেছেন,-_ 
“আটাইশ বংসর আমি নীলাচল রি । স্থানান্তরে যাব আমি নিস্কপটে কি ॥” 
ইহু| যে আঁদৌ ঠিক নহে তাশা বোপ হয় কাহাবও ত্বিদিত নাণ। আর 
একটী কথা, তিনি বলিতেছেন,__ 
“্মায়। শবীর তথ! বিল যে পড়ি। চৈতগ্ত বৈকুঠে গেল লম্বদ্ধীপ ছাডি ॥৮ 
প্রড়র মায়! শরীর, ভক্তগণ তাহার তিরোধ।নেব পর ধদি পুণ্থবীতে দেখিতে 
পাইতেন, তাঁহা হইলে তাহার উপর চিব-ম্ররণীয়-কীণ্ি স্কাপিতি করিয়। দ|কণ 
বিরহ জলা অনেকটা প্রশমিত করিতে পাবিহেন। কিন্তু হায়! তাঁঞা কিছুই 
নাই। ভাবতের চার দিকে কত সাধু মহাপুরুষের সমাধিস্থান সাদবে পুজিত 
হইতেছে। বুদ্ধদেবের ত কথাই নাই। তাহার দেহ-ভক্ম ও সাশহা দন্ত 
প্রভৃতি লইয়া অবিনশ্বর বীন্তি কত প্রকাঁগু গ্রকাণ্ড মন্দিরাি নির্মিত হইগাছে 
কে তাহাব ইয়ন্্। করিবে । কিন্তু মহাঁ "নূর ত তাঁঠা কিছুই নাই। থাকিবাব 
মধ্যে রাধাকান্ত মঠে অর্থতৎ যে গন্তীরা গৃহে ভিশি অবস্থান করিতেন তথায় 
তাহার কাথার কিয়দংশ কমগ্লু ও পায়ের খড়ম লোড়াটি রক্ষিত আছে। 
ন্বধীপে তাহার সম্পর্কি5 এক ্রীগৌরাগ্গ বিগ্রহ ব্যতীত আর কিছুই নাই। 
ইহা! ব্যতীত তাহার গ্রন্থের বর্ণিত বিষন্ত সম্বন্ধে আমাদের ভূবি ভূরি মত 
দ্বৈধতা রহিয়াছে; অপ্রানঙ্গিক বোধে তাহা এস্কলে আলোচিত হইল না। 
ক্রমশঃ 
শ্রীভোলানাথ ঘোষবর্থ 
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ভক্তি কার্য্যালয় 
ঝৌডহাট 'ডক্ি-নিকেতদ', পোঃ আন্দুলমৌর্ডী, হাঁওড়া। 
বার্ষিক মুল্য ডাক ১৪০ দেড় টাকা। 
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বিংশবর্ষের ভ্জ্তিলল্ ভ্কিান্দ্ী 


১1 িক্ধি” ধর্ম-স্ব্ীয় ফালিক পঞ্জিকা | প্রতি বাংল! মালের গ্রধথষে যথা 
নিঃমে প্রকাশ হয়। ৯৩৯৮ সাপের তাঁত মাঁদ হইতে ভক্তির ২*শ বর্ষ আর 
হইয়াছে এবং ১৩২৯ সালের রাবণ মাঁদে,বর্ষ পয হইবে । খৎসরের যে কোঁন 
সধয়ই গ্রাহক ভন না কেন প্রথম হতেই গলিকা পাইিবেন। 

২1 ডক্কির বার্ষিক মুল্য অগ্রিম ডাকমাঞ্ডলস সর্বএ ১1 দেড় টাঁক!, পতি 
খণ্ড ৩* ভিন আনা? ভিঃ পিতে ১৮৯ এক টাকা এগার ক্মানা মজি। ২০শ 
বর্ষের গ্রাঃকগণ ১৩২৮ লাপর এ মাধ পরাস্ত ১৪৭, ১৫, ১৬৭, ১৭৭ ও 
১৮শ্‌ বর্ষের পত্তিকা প্রতি বর্ষ ডাকমাগুলসভ5 ৯৬ এক টাকা তিন ক্পানায় 
ও ১৯খ বধ ডাঁকমীগুলপভ দেড টাকায় পাইবেদ। 

৩। ভক্তিতে রাজনৈতিক কোন প্রবন্ধ প্রকাশ ভঙ্গ না । ভক্তির উপধোর্গী 
ধর্ম-তাবমূলক প্রবন্ধ সম্পাদক ও পরিদর্শক, গাঁগুতমগ্ডুলীর আআদেশামুসারে 
( প্রাস্মাঙ্জন হইলে পরিবন্তিত হর) প্রকাশ হয়? নিদ্দিঃ সমজেক্ মধো পনদ্ধ 
প্কাশের জন্ত কেহ অন্রয়োধ করিবেন না) ক্রমশঃ প্রকাশোপযোগী প্রবাস 
সমগ্র পাডুলপি কগ্তগত কইলে তবে প্রকাশ আবস্ট হয়। 

৪1 প্রবন্ধ ফেরৎ দিবার নিয়ম এটি, পবন্ধ লেখকগণ নকল রাখিয়া শিবন। 

৫1 কোনও বিষয়েস উত্তর পাতে হইলে রিপ্লাহকার্ড বা টিকিট ঠাইত 
কয়। পুগগাতন গ্রাতক্গণের প্রত্যেক পতেই গ্রাহক নম্বর থাকা প্রায়োহন। 
নম্বরবিহীন পত্রে কোনও ক্ষার্ধ) হয় না) নুহন গ্রাচক পনুতন” এই *থাঁটা 
লিখিবেন এবং ক্কাঁপনাঁপন ঠিকাল! স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন। 

৭। ঠিকানা পরিবর্তনের সংবাদ ফখাসমগে প্ামাদিগকে না জানাইল 
পত্রিকা না! পাইবার জজ আমর! দামী নহে | ফোন মাঁদের পত্িক! ন! গালে 
তাঁহায় পর মাস পাওয়া মাত ভালাইলে বিনামুলো (দওয়া হয়, নতুবা পৃথক মুল 
(প্রতি খণ্ড &* তিন আনা ) দিয়া গ্রহণ কগিতে হয়। 

৮) চিঠ্িপঞ্র, উাঁকাকড়ি, প্রবন্ধ এবং ধিনিষয় ও সসালোচদীর্ঘ পৃথক, 
পরজিকাছি সমস্থই নিলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে ভ। 

ঠিকানা 


জীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য গীতরত্ব । 
_. ঝোড়ছাট “ভকি-নিকেতন” 
£লাংস্পান্জান্দুলঘোডী, কাগ্ডা। 


চা 


কজিকাডী, ১৪৪ পাখতত বসুর তেন আনপী প্রেধ হাটতে প্রকাশক কুক ধুতি । 





পাপ শপ পপ পাস পাপ পিপচুখী পা শিপ পাশ 


ভক্তি 





( ২০শ বর্ষ ২য় সংখ্যা আশ্বিন মাস ১৩২৮ সাল ) 


“ভক্তির্ভগবতঃ সেবা ভক্তিঃ প্রেম স্বরূপিণী। 
ভক্তিরানন্দ রূপাচ ভক্তিরভক্তম্য জীবনম্‌॥৮ 


আগমনী 


ওই দেখ রাঁণি আসিছেঁ ঈশানী 
তুষিতে তোমার তাপিত জীবন। 
আন পূর্ণকুস্ত অর্থ দৃর্ববা ধাস্ত 
আদরে উমারে করিতে বরণ ॥ 
অণ্ুত ভাবন। ভে*বনাকে। আর 
সঙ্গে আছে উমার প্রাণের কুমার 
বৎসবিনায়ক সর্ববিদ্বহর 
হরষে করিছে-পুরে আগমন ॥ 
কাত্তিকেয়, বাণী, কমলারে লয়ে 
আসিছে শিবানী দশভূ্। হ'য়ে 
অনুর-নাশিনী কেশরি-বাহিনী 
ত্রিনয়ন। উমায় কর দরশন ॥ 
প্রাণের প্রতিমা উম! আগমনে 
আনন্দিত চিত ভারত-সস্তানে 
যুক্তকরে দবে প্নমস্তস্তৈরবে 
করিতেছে দূর্গা নাম-সন্কীর্তন ॥ 


ই ভক্তি [২*শ বর্ষ ২য় সংখা! 


হাসিছে কুন্ুম লুটাইতে পায় 
আনন্দে বিহ সুমঙ্গল গায় 
ফুুতরুদলে নীহারের ছলে 
প্রেম-অশ্র-জল করে বরিষণ ॥ 
শুন শুন রাণি তায় শোতশ্বিনী 
কুলুকুলুরবে করে হুনুধ্বনি 
্সিগ্ধ সমীরণ করে সঞ্চরণ 
প্রাণউমা অঙ্গে করিতে বীজন ॥ 
বহুপুণ্যফলে পেয়েছি রতনে 
ষতনের ধনে রাখগো যতনে 
সম্তাপ সকল হবে হুণীতল 
উমাধনে ক'রে হৃদয়ে ধারণ ॥ 
ধন্যহ'ল আজি হেমস্তের পুরী 
হেরিনু শঙ্করী মন প্রাণ ভরি 
ধন্য ধন্য দীন-_ হেমস্ত জীবন 
কলুষকলাপ হ'ল বিমোচন ॥ 


শ্রীহ্মস্তকুমার মৌলিক। 


ভক্ত সধনা 


ভ্ীভগবান একদিন তীঁহার অতি প্রিয়ভক্ত নারদকে বলিয়াছিলেন-_ 
“নাহং ভিষ্ঠামি বৈকুষ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ে নচ। 
মত্তক্ত। বত্র গায়স্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ ॥* 
ছে নারদ! আমি বৈকুণ্ঠে থাকি না, যোগীগণের হৃদয়েও থাকি না আমার 
ভক্তগণ যেখানে আমার গুণগান করে আমি সত্য সত্যই সেইখানে অবস্থান 
করিয়া থাকি। 
পরম করুণাময় জীভগবান দূর্বল জীবের জন্য সহজসাধ্য শ্রীনাম প্রচার 
করিয়াছেন । ল্দ্ধের ঘটি, অকগটভাবে নাম গ্রহণ করিলে ভগবানের 


আশ্বিন, ১৩২৮] ভজ্ সধন। ২২ 


সান্নিধ্য লাভে বিলম্ব হুয় না। দয়াময় নিজেই ছুটিয়া আসিয়া! নামগ্রহ্থকারিকে 
হস্ত বাড়াইয়া তুলিয়া লয়েন। সংগার সাগর নিমগ্ন ছূর্বাল নিশ্টেষ্ট জীবের 
পারের ভেলাম্বরূপ শ্রীনাম আশ্রয়ে জীবের বোন ভাবনাই থাকে ন!। 
শ্রীভগবানেরও যেমন অপার করুণা, তাহার নামেরও তেমনি অসীম ক্ষমতা, তাই 
জ্ীভগবান বলিতেছেন “আমার ভক্ত যেখানে আমার নামকীর্ভন করে সেই 
খানেই আমার নিত্য অধিষ্ঠীন।” ভগব্নীমান্থরাগীভক্ত ভগবানের বড় প্রিয্বস্ত ) 
ভগবান তাহাকে বড়ই ভালবাসেন, একমুহূর্তও ভক্তকে ছাড়ি থাকিতে 
ভগবান বড় ব্যথ। পান। ভক্ত যেখানে যে অবস্থাতেই থাকুক সেও যেমন 
ভগবানকে ছাঁড়িয়। থাকিতে পারে না ভগবানও সেইক্প ভক্তের বাসনানুরূপ 
যেভাবেই রাখুক তাহাঁতেই তাহার গ্রীতি। ভক্ত যে সংসারে আসিয়া! পরিবার- 
বর্ণের ভরণপোষণ জন্য এদিক ওদিক ছুটাছুটি করিতে করিতে একবারও 
“্রয়্রীহরি” বলিয়। ডাকিয়া থাকেন, ভক্তমুখে এইটুকু শুনিয়াই আনন্দময় 
ভগবান বিশেষ আনন্দিত হন। তাই দয়াময় ভক্ত ছাড়া থাকিতে ভালবাসেন 
না বা পারেন না। আমরা নামনিষ্ঠ ভক্ত সধনা সম্বন্ধে যতটুকু সংগ্রহ করিতে 
পারিয়াছি তাহাই এখানে বলিয়৷ পাঠকগণের নিকট বিদায় লইব। 

ভক্ত সধন! কসাই বংশজাত, মাংস বিক্রয়ই তাহার জীবিক| নির্বাহের 
উপায়। যদিও কৃসাইবংশে সধনার জন্ম তথাপি তিনি স্বভাবতই ভগবস্িষ্ঠ ও 
দয়া-প্রবন ছিলেন, তাই তিনি নিজহন্তে হিংসা করিতে পারিতেন না, অন্ত 
হ্বজাতীয় দোকানদারের নিকট হইতে মাংস কিনিয়! আনিয়া পথের ধারে বসিয়া 
বিক্রয় করিতেন অবশ্ঠ ইহাতে তাহার বেশী লাভ হইত ন| বটে, কিন্তু তথাপি 
তিনি নিজ হস্তে হিংসা করিতে পারিতেন না। দিবানিশি হরি-গুণগান করিতেন 
এবং সাধুষজ্জন দেখিলেই তাহার মেব৷ লইবার জন্য প্রাণপণে যত্ব করিতেন। 

একদিন দৈবক্রমে কোনও এক বৈষ্ণব সেই পথদিয়| যাইতে ছিলেন সধনার 
মুখে হরিনাম শুনিয়। নিকটে আসিলেন, এবং দেখিলেন সধনার বাটুকারার 
সহিত একখণ্ গ্রস্তর রহিয়াছে! কিন্তু এ প্রস্তর থ্ডটা যে কি তাহ! সধন! জানে 
না। তবে তাহার এইমাত্র ধারণা ছিল যে এর প্রস্তরখানি সামান্য প্রস্তর নয়, 
ক্বারথ তুলাদণ্ডের একদিকে এ প্রস্তরখানি দিয়া অন্ত দিকে যাহ! দিতেন 
তাহতেই পপাঁষাঁণ* ঠিক হইত। যাহ! হউক বৈষ্ণব এ প্রন্তরখণ্ড দেখিবামা্র 
চিনিয়াছিলেন ও বিগ্রহ-সেবানুরাগী-ভক্ত শালগ্রামণীল৷ এই অবস্থায় রহিয়াছেন 
দেখিয়! বড়ই ব্যথিত হইলেন। ইতঃস্তত করিয়া শেষে রাস্তা হইতে একথগ্ড 


২৮ ভক্তি [২*শ বর্থ, হয় সংখ্যা 


প্রস্তয় লইয়া উহার বিনিময়ে সধনার নিকট তাহার প্রস্তরটী (শালগ্রাম) 
চাহিলেন। বৈষ্ণবের বিনয়নত্র বচনে সধনা লজ্জিত হইয়া করজোড়ে বিলেন-- 
প্ঠাকুর! আমার এখানিও প্রস্তর খণ্ড আপনার ওখানিও প্রস্তর খণ্ড দুইখানি 
যখন একই বস্ত তখন আর বিনিময়ের আবশ্তক কি? বিশেষতঃ আমার এই 
পাখরখানি বিশেষ উপকারে আইসে, এই বলিয়া! সধন তাহার প্রস্তরথশ্ডের 
গুণ কীর্তন করিতে লাগিলেন । 
সধনার কথ! শুনিয়া বৈষ্ণবের প্রাণ আরও ব্যাকুল হইল-_শ্রীবিগ্রহ সেবার 
সন্ত তীহার প্রাণ বডই ব্যাকুল হইয়াছে তিনি পুনরায় সধনার নিকট এ প্রস্তর- 
খণ্ড ভিক্ষা চাহিলেন। সধনা৷ আর কি করেন বৈষণবের প্রীতির জন্য অনিচ্ছাসত্বেও 
উহ! তাহাকে দিয় দিলেন। 
প্রার্থিত বস্ত প্রাপ্ত হইলে কার না আনন্দ হয়। বৈষ্ণৰও আননেব সহিত 
এ শালগ্রামশীল! বাটাতে লইয়! গেলেন এবং নানা উপচারে ষখাবিধি অভিষেক 
করিয়! যথারীতি সেবা করিতে লাগিলেন। অনন্ত-লীলা-বিলাসী গ্রীভগবানের 
লীল! সাধারণ জীবের বুবিবার সাধ্য কোথায়? আজ ভগবান বৈষ্ণবেব বাঁটীতে 
তুলসী চন্দন চর্চিত হইয়া নানা উপচারে সেবা পাইয়াও লধনাকে ভুলিতে 
পারিলেন না, তাহার সেই সরল ব্যবহার ও অকপট হৃদয়ের হরিগুণানুবাদ 
তাহার প্রাণ আকর্ষণ করিতেছে। শীলারপী নারায়ণ বৈষ্ণবকে স্বপ্নযোগে 
বলিলেন_-"আমাকে সধনার কাছে রাখিয়া আইস। তাহার গান শুনিতে 
আমি বন্ড ভালবাসি।* বৈষ্ণব ক্রমে তিনদিন একই ভাঁবের আদেশ স্বপ্নে 
পাইয়া অগত্যা তাহাই করিলেন । প্রাতে উঠিয়া শালগ্রাম লইয়া! সধনার সেই 
দোকানে গেলেন এবং তাহাকে বথাযোগ্য অভিবাদন করিয়া বলিলেন-_“তুমিই 
ধন্য, আমি তোমাকে বঞ্চনা! করিয়া এই প্রস্তর শইয়! গিয়াছিলাম ইহ! সামান্ত 
প্রস্তর নয় ইনি শালগ্রামশীলারূগী নারারণ । ইনি তোমার প্রতি বড়ই প্রসর, 
তোমার মুখে হরিগুণগান শুনিবার জন্ত পুনরায় তোমার নিকট আসিয়াছেন, 
তুমি বড়ই ভাগ্যবান, তোমার ঠাকুর তোমাকে দিলাম তুমিই সেবা পৃঞ্জা কর ।” 
এই বলিক্স! বৈষ্ঞব প্রস্থান কক্সিলে এই সমম্ত কথ। চিন্তা করিয়া! সধনার প্রাণ 
চঞ্চল হুইল দেই দিবস চইতে সধন! এই কুৎসিৎ ব্যবসা ত্যাগ করিয়া নারায়ণকে 
লইয়া অন্ভি নিতৃত স্থানে বাস করিতে লাগিলেন এবং তিক্ষা করিয়া নারার়ণের 
সেবাপুজায প্রাণ মন নিয়োগ করিলেন। 
এইভাবে কিছুদিন যায়, ক্রমে একদিন সধনার প্রাণে কেমন লাধ হইল 
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নে নীলাচলে ধাইয়! ভ্রীজগয্লাথদেব দর্শন করিবে । যে গ্রামে লধন। সেবা 
লইয়া ছিলেন সেই গ্রামবাসী অনেক লোক সেই সময় নীলাচলে যাইতেছিল-. 
সধনাকে যদ্দি গ্রামবাসী ঘ্বণ। করিয়া স্পর্শ করিত না কিন্তু ভিক্ষার জন্য উপস্থিত 
হইলে সকলেই যথাসাধ্য কিছু কিছু দিত, সধনাও তাহাদ্বার। শালগ্রামের ভোগ 
লাগাইয়! নিজে প্রসাদ পাইত। যাহা হউক গ্রামবাপীগণ ষখন নীলাচলে যাই- 
বার জন্য বাহির হইল ভক্ত সধনার তখন আর ধৈর্য রহিল না সে ছ'চার জন 
গ্রামবাসীকে মুখ ফুটিয়া বলিয়! ফেলিল যে, "আমাকে তোমরা সঙ্গে করিয়া লইয়া 
যাইবে? আমার শ্রীজগন্নাথ দর্শনের বড়ই সাধ হইক্সাছে।” গ্রামবাসী সকলে 
তো আর সমান নয়? সধনার কথ! শুনিয়া বিজ্রপের হাসি হাসিয়া ছুই এক জন 
উত্তর করিল “তুই জগন্নাথ দেখবি কি ক'রে? তুই যে জাতিতে চামার, মন্দিরে 
প্রবেশের তো তোর অধিকার নাই ? তারপর, আমরাই ব! তোকে সেখানে নিয়ে 
ষাব কেন? আমাদেরও কি পরকাল নষ্ট করবি?” এই ভাবে কেউ ঝ! জবাব 
দিপ্না কেউ ব1 বিকট হ্ান্ত করিয়া সধনাঁকে খুব একটা ঘ্বণা বলিয়া! প্রতিপন্ন করা 
ইয়া চলিয়া গেল। সধন! যদিও প্রাণে ছুঃখ পাইলেন কিন্তু পরক্ষণেই নিজের স্বরূপ 
চিন্ত। করিয়া--“আমি ঘোর অপরাধী আমার ভগবদর্শন হইবে কেন?” এই 
বলিয়! মনকে প্রবোধ দিলেন। গ্রামবাসী যখন বহুদূর চলিয়া গেল সধন। তখন 
ভিক্ষায় বাহির হইলেন। 
লীলাময় শ্রীতগবানের কি অপূর্ব লীলা, চক্রপাণির কি চক্র। তিনি 
নিজে দয়া! করিয়! না জানাইলে অন্ত জনে জানিবে কেমনে । অঘটন-ঘটন- 
পটয়মী মায়ার প্রলোভনে পড়িয়া কত ভাবে যে জীব ছুটিতেছে তাহার সীম! 
নাই। কিন্তু সাধারণ জীবের সহিত তগবন্তক্তের তৃলন! হয় না। হয় তো প্রাকৃত 
চক্ষে ভক্তের ব্যবহার এবং সাধারণ লোকের ব্যবহার একরূপ বলিয়াই মনে হয় 
কিন্তু যত প্রকার পরীক্ষাই আস্থক ন! কেন ভক্ত কিছুতেই ভীত হয় না। বরং 
পরীক্ষ! আসিলে ভক্ত আরও দৃঢ়তার সহিত ভগবচ্চরণ স্মরণ করিয়৷ থাকে । 
ভক্ত কখনও মায়ার মোহিনী মুর্তি দেখিয়া মুগ্ধ হয় না। শ্রীতগবান নিজ মুখে 
বলিগ্নাছেন-__ 
প্মামেব যে প্রপদ্ন্তে মায়ামেতাঁং তরস্তি তে।” গীতা খ১৪ 
ষদ্দি ভক্কের ভয়ই নাই তবে আর তাহাকে পরীক্ষা কেন? ভক্তের কাছে মায়া 
আসে কেন ? উত্তরে এই বলা বাঁয় যে, মায়া জানে যে ভক্তের নিকট তাহান্ 
সচল চেষ্টাই বিফল হইবে তবুও যে সে আসে তাহার কারণ তগবানেরই সাক্গা 
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ভগবান কর্তৃক আদিষ্ট হইয়। ভগবস্তক্তের মহিম! বাড়াইবার জন্তই ব্যগ্র হইয়া 
ছুটিয়! আইসে। মায়ামুগ্ধ জীব ! ভক্ত তোমার শ্রেণীর নহেন। ভক্তকে সামান্ত 
মাষ বলিয়া! মনে করিও না। তুমি সামান্ত 'মারার ছায়া দেখ্য়ি। মুগ্ধ হইয়া 
বাঁশ, কিন্তু ভক্ত অপামান্ত রূপরাশি প্রত্যক্ষ করিয়া গ্রাহ্হ করেনা। যেন এই 
সুন্বর সতাবাণী ঘেষণ। করিবাৰ জন্তই ভক্তের নিকট মায়া আসিয়। উপস্থিত 
হয়। আমর! যে ভক্ত সধনাব বিষ বলিতে ছিলাম সেই ভক্তের গৌরব 
বাড়াইবার জন্ত আজ ভগবান এক কঠিন পরীক্ষায় সধনাকে ফেলিবার উদ্যোগ 
করিলেন । 

পুব্ বলা! হইয়াছে ষে গ্রামবাসী অন্তান্ত সকল লোক শ্রীনীলাচলনাথ দর্শনে 
বাহির হইয়া গেলে সধন! ভিক্ষায় বাহির হইলেন। ক্রমে গ্রামে প্রবেশ করিয়। 
ভক্ত সধনা নিকটস্থ কোনও এক গ্রঠস্থের বাড়ীতে গিয়া ভিক্ষা চাছিলেন, এই- 
থানে বলিয়। রাখা উচিত যে, সধন! জাতিতে কসাই হইলেও আকুমার ব্রহ্মচারী 
ছিলেন এবং তাহার চেহারাও অতিণয় সুন্দর ছিল। যাহা হউক সধন! ভিক্ষা! 
প্রার্থনা করিলে একটা যুবতী বাহিরে আপিয়৷ সধনাকে যথোচিত সমাদর পূর্ব্বক 
ভিতরে আলিয়া ভিক্ষা লহতে বলিল। সরণপ হৃদয় ভক্ত সধনা কপটত! জানেন! 
কাজেই যুবতীর কথাগ বিশ্বাস করিয়া তাহার পশ্চা্থ পশ্চাৎ ব।টার মধ্যে প্রবেশ 
করিল । যুব হী তীহাকে .একটী ঘরেব মধ্যে বপাঁইয়া নানা! প্রকাঁর ভাবভদঙ্গী 
প্রকাশ করিয়া তাহার চিত্ত আকর্ষণ করিবার চেষ্ট। করিতে লাগিল কিন্তু সধনাঁর 
কোন প্রকার বাহ্‌ দৃষ্টি নাই সে নিরন্তর ভগবানেব নাম জপ করিতেছে। যুবতী 
অনেক চেষ্টা করিগলাও কৃতকার্ধা হইতে পারিল ন দেখিয়া আর চুপ করিয়া 
থাকিতে না পারিয়া পাপিয়সী নিলজ্জ ভাবে আপনার কু অভিপ্রায় ব্যক্ত 
করিয়া বসিল। তথাপি সধনার মন টলিল না। কেনই ব| টলিবে? যিনি 
একবার ভগবৎ সঙ্গ-স্থুথ অনুভব করিয়াছেন, নাম মুধ। পানে ধার চিন্ত একবার 
মাতোয়ারা হইয়াছে তুচ্চ বিষন্ন সুখ, সামান্ত ইন্দ্রিয় তর্পণ তাহার চিত্ত আকরণ 
করিবে কিরূপে? সধন! কাণ্ঠপুত্তলিকার মত স্থির-নিশ্চল। 

ভক্ত সধন! এ ভাবে বসিয়া আছেন কিন্তু দুর্জয় রিপুর তাড়ণে রমণী হিতা- 
হিত জ্ঞান একেবাবে ভারাইড়াছে, সামান্ত ইন্দ্রিয় লালসা! পরিতৃপ্তির জঙ্ত আজ 
আপনার সর্বনাশ করিতে আপনি প্রস্তুত । ক্ষণিক ইন্দ্রিয় চরিতার্থতার জন্য 
মুদ্ধা রমণী নিজের নখ শাস্তি তে! চিরদিনের তরে বিসর্জন দিতে বসিয়াছেই, মেই 
সঙ্গে ভক্তেরও মথাসর্বস্ব থাইবার জন্ত দেবী আজ রাক্ষপীর ভাব ধারণ 
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করিরাছে। পাপিষ্ঠা যতই চঞ্চল হইতেছে ভক্ত সধন! ততই যেন দৃঢ় ভাব ধারণ 
করিতেছে । কিছুতেই যখন ভক্তের মন চঞ্চল করিতে পারিতেছে না তখন,”সে 
আরও চঞ্চল ভাবে বলিল-_পকি ভাবিতেছ ? আমি প্রকৃতই তোমার হইলাম। 
এই খ্বর বাড়ী যাহা কিছু দেখিতেছ এ সমস্তই আমি তোমাকে দিলাম তুমি 
আমাকে তোমার বলিস স্বীকার কর।” আশ্চর্য্-_-তবুগ সধনার চৈতন্ত নাই 
যেমন অচল অটল ভাবে সে বসিয়াছিল সেই ভাবেই অবনত মন্তকে বসিয়! 
আছে। 

এবার আর পাপিষ্ঠা রমণী স্থির থাকিতে পারিল না, সে দৌড়াইয়! ঘরের 
বাহিরে গেল এবং গৃহান্তরে নিদ্রিত স্বামীর মন্তক কাটিয়া আনিয়া সধনাঁর নিকট 
ফেলিয়া দিয়] বলিল “এই দেখ তোঁমার শঙ্কা দূর করিয়াছি তোমার সহিত আমার 
মিলনের যে অন্তরায় ছিল তাহ! সমূলে বিনাশ করিয়াছি এইবার তুমি আমাকে 
গ্রহণ কর।* এইবার মধনা মাথা তুলিয়। পাপিষ্ঠার দিকে চাহিলেন কিন্তু সে 
দৃষ্টতে পাপ প্রবৃত্তি অনুমোদনের ভাব মোটেই নাই, দেখিয়া! রমণী ভর পাইল। 

রমণী দেখিল সধনার দেহ থর থর করিঘ্া কাপিতেছে ও তাহার ছুই চক্ষু 
দিয়া অবিরল ধারা বহিতেছে। যখন দেখিল এত করিয়াও সধনার মন পাইল 
ন। তখন মায়াবিনী উচ্চৈ:স্বরে কীদিক়্। বলিতে লাগিল-_ 

৭এই দুষ্ট আমার নিকট ভিক্ষারছলে আসিয়া ছুরভিপ্রায়ে আমার স্বামিকে 
মারিয়া ফেলিয়াছে।” 

তখন প্রতিবেশিগণ ছুটিয়া আসিয়! রমণীর নিকট এঁ কথাই শুনিল এবং 
সধনার সম্মুখে রমণীর পতির ছিন্ন মস্তক দেখিতে পাইল। কাজেই সাধারণ 
ভাবে সকলে সধনাকেই অপরাধী জ্ঞনে রাঁজদ্বারে প্রেরণ করিল। সধনার কিন্ত 
কোন রূপ চাঞ্চল্য ভাব লক্ষিত হইল না। আজ ছুষ্টের কুচক্রে পড়িয়! যে তাঁহার 
কি দশা হইবে তাহা! আদৌ ভাবন! করিতেছেন না। পূর্ব প্রফুল্ল চিত্তে নাম 
গ্রহণই করিতেছেন। 

মায়াবিনী রমণী কাতরভাবে মায়াকান্ন! কীদিয়। সকলদৌষ সর্ধনার উপর 
চাপাইয়! বিচারকের নিকট সুবিচার প্রার্থনা করিল। এদিকে বিচারপতি 
বিচারানে বসিয়া সধনার দিকে চাহিয়া দেখিলেন আসামীর এমন সৌম্যমৃত্তি 
তিনি পূর্বে আর কখনও দেখেন নাই, তাহার মনে কেমন সন্দেহ হইল। 
ভাবিলেন, এমন শান্ত-শিষ্ট সৌম্যমুর্তি সাধুপুরুষ কখনও কি মানুষ খুন করিতে 
পারে? কিন্ত কি করিবেন, ধখন তাহার নিকট বিচার প্রার্থী হইয়! উভয়পক্ষই 


৩২ ভক্কি “ ২০শ বর্ষ, ২য় সংখ্য। 


উপস্থিত তঞ্খন বিচান্ধে যাহাহর তাহা তিনি করিতে বাধ্য। তথাপি তিনি 
সধনাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন ব্যাপার কি? ভক্তের হাদয় সর্বদাই দয়ায় 
পরিপূর্ণ, ভক্ত নিজে অশেষ ক্লেশ পাইলেও অন্তকে তাহার অংশীদার করিতে 
চার না। রমণীর দুর্দশার কথ। ভাবির! সধনাঁর হৃদয় গলির। গেল। মু্ধ। মোহ- 
বশে গতির সর্বনাঁশ করিয়াছে আবার এখনই নিজের জীবন পর্য্স্ত ন্ট হইবে-_ 
ভক্ত তাহ সহ করিতে পারিলেন না তিনি স্থীক্প্রাণ বিসর্জন দিয্াও অন্তের প্রাথ 
রক্ষ। করিবেন এই সংঙ্কল্প করিলেন সধন! বিচারপতিকে বলিলেন__“ই1 আমিই 
উহার স্বামীর হত্যার কারণ।” বিচারপতি তথাপি বিশ্বাস করিতে পারিলেন 
না) কিন্ত কি করিবেন,আসামী নিজে যখন দোষ স্বীকার করিয়াছে তখন তাহার 
দণ্ড না দিলে দোষ হয় কাজেই বিচারপতি নিজের অনিচ্ছাসত্বেও তাহাকেই 
দোষী বলিয়া! শূলে দিবার আদেশ প্রদ্ধান করিলেন। জানিন! ভগবানের একি 
থেলা, চক্রপাণির এ কি চক্র, ভগবত সেবাপরায়ণ একনিষ্ঠ সাধক আজ বিন! 
অপরাধে শূলে যাইবার আদেশ পাইল। 

বিচারালয় হইতে 'সমস্তলোৌক চলিয়। গেল সধনাকে আগামীকল্য শুলে 
চড়ান হইবে বলিয়া স্থির হইল। সাধারণতঃ দেখিতে গেলে অর্থাৎ এই স্থানেই 
এ-আখ্যায়িকাঁর পরিসমাপ্তি করিলে বলিতে হইবে--পাপেরই জয় হইল। কিন্তু 
তাহাতো নয়? | 

পাপিষ্ঠটা রমণী বিচারাঁলয় হইতে বাহির হইয়! অসহ যন্ত্রনা ভোগকরিতে 
লাগিল। যেন কি এক ভীষণ অন্ধকারময় জগৎ তাহার সম্ুখে আসিয়া! উপস্থিত 
হইল, সে যন্ত্রনায় অস্থির হইয়া! বাড়ীতে যাইয়। সকলকে প্রক্ৃতকথা বলিয়া দিল, 
এবং বলিল যে, “আমিনিজেই আমার স্বামীকে বধ করিয়াছি* ক্রমে এইসংবাঁদ 
বিচারপতির কাণে উঠিলে সধনার শূল দিবার আদেশ হুদ করিয়! সেই রমণীকেই 
শূলে দিবার আদেশ হইল। এবং ভক্ত সধনাকে নানাপ্রকারে প্রদন্ন করিয়! 
বিদান্ধ দেওয়া হইল। পরিণাঁমে ধর্মেরই জয় হইল। ভক্তও তগবানের 
নাম-মাহাত্ব্য গ্রকাশ করিয়া নীলাচলনাথ দর্শনার্থে - নীলাচলাভিমুখে যাত্রা 
করিলেন। 

ভক্ত সধনার আনন্দের সীম! নাই--প্রাঁণ খুলিয়া শ্রীহরির গুণগান করিতে 
করিতে নাচিয়। নাচিয়! চলিয়াছেন। ক্রমে কিছুদিনে যখন কটকে আসিয়া 
উপস্থিত, তখন দেখেন কয়েক জন শ্রীজগন্নাথের সেবক পাগ্ড! পথে দাঁড়াইয়া 
রহি়্াছেদ। তক্ত সধন! সেবকগণকে দেখিয়া আনন্দে হরিবোল হরিবোল 
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বলিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন সেবকগণ সধনাকে আলিঙ্গন করিয়। জীজগন্লাথের 
আদেশ জানাইলেন-_তীহার! বলিলেন_-আমাদের উপর আদেশ হইয়াছে 
যে আপনাকে লইয়! গিয়! গ্রতুর সন্ুথে হাজিব করিতে হইবে, না! করিলে 
প্রভু আর আমাদিগের সেবা গ্রহণ করিবেন না। তক্ত সধনা দেবকগণের 
মুখে প্রভুর আদেশ শ্রবণ করিয়। প্রেমে বিহ্বল হইয়া তুমিতে গড়াগড়ি 
দিতে লাগিলেন ক্রমে বেলা অবসান দেখিয়া পাগ্ডাগণ আহাকে পান্ধীতে 
করিয়। লইয়। গেলেন এবং শ্রীজগন্নাথের সম্মুখে উপস্থিত করাইয়া! দিলেন। 
সধনা সেখানে যাইয়। বহুদিনের সঞ্চিত সাধ মিটাইয়া প্রভুর শ্রীমুর্তি- 
দর্শন করিয়া 'পরমানন পাইলেন। এদিকে সধনার গ্রামবাসীগণ যাহার! 
সধনাকে কত নিন্দা করিয়াছিল তাহার! সধনার প্রেম বিহ্বলভাব এবং 
পাগ্ডাগণের ব্যবস্থা অবলোকন করিয়া আনন্দে অধীর হইলেন। ভক্ত নধন! 
প্রাঁণ..ভরিয়। “প্রাণবল্লভ জগন্নাথকে দেখিতে লাগিলেন এবং উচচৈঃস্বরে 'হরিবোল 
হরিবোঁল বলিয়! উঠিলেন। তখন সমস্ত মন্দির মুখরিত করিয়! 'প্রতিধ্বনি 
উঠিল হরিবোঁল' হরিবোল। 


প্রভুর অপ্রকট 
( পুর্ববপ্রকাশিতের পর ) 


শ্রীক্ষেত্রের "টোটা গোপীনাথ”* অতি নুন্দর ও বিখ্যাত শ্রীবিগ্রহ। ধাহার 
নিমিত্ত শ্রীগৌরাঙ্গের একটা নাম "্গদ।ধরের প্রাণনাথ* সেই শ্রীগদাঁধর প্রতু এই 
স্থানে অবস্থান করিতেন এবং এই ঠাকুর তাহারই শ্রীহস্ত সেবিত। ঠাকুরকে 
বাগানের মধ্যে পাওয়া গিয়াছিল, তাই নাম টোঁটা গোপীনাথ, কথিত আছে 
মহাপ্রভু এই গ্রোপীনাথের দেহে বিলীন হইয়াছিলেন। আর তাবধি চিষ্ন শ্বর্ূগ 
ঠাকুরের জান্থদেশে একটা মোগার দাগ পড়িয়াছে। এবং সেবাইতগণ আঁ 
পযন্ত হুঃখ করিয়া বলিয়। থাকেন, 
“কি করিব কোথা যাব বাক্য নাহি সরে। 
হারাইলাম গোরাচাদ গোপীনাথের ঘরে ।” 


৩৪ ভক্তি * | ২০শ বর্ষ, »য় সংখ্যা 


এখানে গৌর গদাধরের মৃষ্ঠি পৃক্তিত হইয়া! থাকে, কিন্তু শ্রীগৌর যে কোথায় 
কিরূপে বিলীন হুইয়! ছিলেন তাহা কেহই নিশ্চিতরূপে বলিতে পারেন ন।। 

মহাপ্রভুর তিরোভাবে ভক্তগণের অবস্থা কিরূপ হইয়াছিল তাহ! আমি প্রিয় 
পাঠকবর্গকে শ্রীল শিশির কুমার ঘোষের মাধুর্য পূর্ণ রচন! শ্শ্ীপ্রবোধামন্দ ও 
শ্রগোপাল ভট্ট" গ্রন্থ হইতে এ স্থানে উপহার দিতে ইচ্ছা করি।-- 

“জীগৌরাঙ্গ প্রভূকে সকলেই প্রভৃত তক্তি করিতেন। ধীহ্াকে শ্রীভগবান 
ধলিয়। জ্ঞান জম্মিয়াছে, তাহাকে ভক্তির ক্রটি কেন হইবে? কিন্ত শ্রীবৃন্াবন- 
বাসী প্রায় সকলেই তাহার পার্ষদ। সকলেই তাহার পুর্ণচন্দ্র অপেক্ষা ও মনোহর 
*প্রণয়াকুল” শ্ীবদন দর্শন করিয়াছেন। লকলেই তাহাতে এত আকৃষ্ট ছিলেন 
যে, পুত্রের প্রতিও এত আকৃষ্ট কেহই হইতে পারে না। গ্ীগৌরাঙ্গ অপ্রকট 
হইয়াছেন, ইহাতে যে শুধু ভুবন অন্ধকার হইল তাহ! নয়, জ্রীবন্দাবনবাসীগণ 
শতপুত্র শোকাপেক্ষাও নিদারুণ প্রভ-বিরহ জনিত বজ কর্তৃক আহত হইয়া, 
হাহাকার করিতে লাগিলেন । 

“তখন দেখ। গেল যে সেই সাধুগণ_ষাহার। এক এক জন ভবপ পবিত্র 
করিতে ক্ষমতা ধারণ করেন--আমাৰের স্তাঁয় জীব বই নয়। তাহারা "প্রাণ 
যায়” প্প্রাণ যায়” বলিরা ধুলায় লুণ্ঠিত হইতে লাগিলেন। কেহ ক্ষিপ্তীবৎ উচচ্চঃ- 
স্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। কেহ মুচ্ছিত হইয়া! শ্রীগৌরা্গ প্রভুকে হৃদয়ে 
দর্শন করিতে লাগিলেন । 

তখন শ্রীপপ্রভু জন! জনা'র জদয়ে প্রবেশ করিয়! তাহাদিগকে সাস্বনা করিতে 
লাগিলেন। তিনি বলিলেন, তিনি আছেন, আর যিনি তাঁহাকে দর্শন করিতে 
নিতান্ত ব্যাকুল হয়েন, তিনি তাহাকে ধ্যানে দর্শন করিতে পারিবেন। তিনি 
বলিলেন যে, তিনি বৃন্দাবনে আসিবেন বলিয়াছিলেন, তাই অপ্রকট ছ্লন! 
করিয়া বৃন্দাবনে আমিরাছেন। শ্শ্ীবৃন্দাবন বাসীর বলেন যে, প্রত এখন 
নিভৃতে শ্রীবৃন্দাবনে আছেন ।” ূ 

শক্ষেত্রবাসীর! বলেন যে, প্রভুর এক অংশ শ্রীজগন্নাথ দেবের শরীরে, আর 
এক অংশ সেখানকার গদাঁধরের গোপীনাথের শরীরে আছেন। 

“বৈষ্ণব সন্্যাসীরা বলেন যে, সন্্য।সীবেশে গ্রভু এখনও বিচরণ করিতেছেন, 
তবে তাঁহাকে দর্শন পাওয়া অতি দুর্ঘট, বিস্তর সাধন! ব্যতীত হয় ন1। 

 র্তীভজাগণ বলেন যে, প্রভু অগ্রকট ছল করিয্া, পাকে খড়ম ও গাত্রে 
ছেড়! কন্থ। দিয়! অতি গোপনে শ্রীক্ষেত্র ত্যাগ করেন। কেন? তিনি দেখি- 
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লেন, সংসার ত্যাগ করিয়া সকলে শুরিনাঁম লইতে পারিল না, তাই সংসার 
রাখিয়! ধর্ম শিখাইবার নিমিত্ত এই লীল! করিলেন। 


শ্রীনবদ্ধীপ বামীরা বলেন যে, তাহাদের নদীয়ায়-_ 


*ম্মগ্ভাঁপিহ সেই লীলা করে গোরারায়। 
কোন কোন ভাগাবানে দে'খবারে পায় ॥* 


যাহারা অতিশয় জ্ঞানী, তীহারা বলেন যে, প্রভু সকলের হৃদ্পল্মাসনে বাম 
করেন। 


শ্রীগোরাঙ্গের অপ্রকটে বৈষ্ণব ধর্ম পিতৃহীন হইলেন। তাঁহার পার্ধদ বক্রে 
শ্বর, তাহার পরে বক্রেশ্বরের শিষা গোপালগুরু শ্রীক্ষেত্রে শ্রীগৌরাঙ্গের গদি 
গাইলেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে প্রহর সঙ্গোপনে শ্রীক্ষেত্র একেবারে প্রায় তক্ত- 
শৃন্ঠ হইল। শ্রীগৌরাঙ্গচন্্র অস্তে গমন করিলে, দেশ অন্ধকার হইল। যাহারা 
তাঁহাকে দেখিতে পাইতেন ও তাহাকে দর্শন করিয়া জীবন ধাঁরগ করিতেন, 
হারা সেই গৌরশৃন্ত স্থানে তিষ্িতে পারিলেন ন|। তাহারা শ্রীবৃন্দাবনে গমন 
করিলেন। কেহ তখনি প্রাণতাগ করিলেন। রহিলেন কে ? না, যাহারা অতি 
দ্ধ, চপ্পৎশক্তি রহিত, কিম্বা! যাহার শ্রীক্ষেত্রে কোন সেবা লইয়াছেন ।” 

প্রন মায়াশরীর পৃথিবীতে ছিল ন। এবং ত্বাহার দেবদেহে বিলীন হওয়ার 
সম্বন্ধে আমাদের কোন অবিশ্বান নাই বা থাঁকিতে পারে না। এই ধরণের 
একটা ঘটন! চরিতামৃতে বর্ণিত আছে--প্রভু গম্ভীর! গৃহে থাবে ন এবং রাত্রেও 
অদ্ধ রাত্র পর্যান্ত স্বরূপ রামরায় প্রভৃতি মর্্ী ভক্তগণের সহিত কৃষ্ণকথা আলা- 
গণ কবেন, পরে ভক্তগণ প্রভূুকে শয়ন করাইয়া আপন আপন গৃহে যান। 
গোবিন্দ কিন্তু গম্ভীর! গৃহের দ্বারদেশে শয়ন করিয়! থাকেন, একদিন এইক্প 
নিশি দ্বিগ্রহরে প্রতুকে শয়ন করাইয়! স্বরূপ ও রামরায় আপন কুটারে গিয়াছেন 
তখন-_ 


৬ 


গ্গম্ভীর।র দ্বারে গোবিন্দ করিল শয়ন। 

সবরাত্রি গ্রভু করে উচ্চ সংকীর্ত্তন ॥ 

আচগ্বিতে শুনে প্রভূ কৃষ্ণ বেণুগান। ঁ 
ভাবাবেশে গ্রহ তাহা করিলা পয়ান ॥ 


৩৬ ভক্তি ". [২*শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা 


তিন দ্বারে কপাট তৈছে আছত লাগিয়া । 

ভবাবেশে প্রভু গেল! বাহির হইয়! ॥ 
সিংহ দ্বারের দক্ষিণে রহে তেলে গাবীগণ। 
তাহ যাই পড়িল! প্রভু হৈয় অচেতন ॥* 


গম্ভীরা গৃহের তিনটা ছারই রুদ্ধ ছিল এবং দ্বারে গোবিন্দ নামক প্রভুর 
একজন ভৃত্য শয়ন করিয়াছিল। এই গন্তীরা গৃহ আমরা শ্বচক্ষে দর্শন করিয়া 
আসিয়াছি.। তাহার চতুর্দিক উচ্চ প্রাচীর হবার! বেষ্টিত। এইরূপ অবস্থায় 
গ্রভু সে সমস্ত ভাবাঁবেশে অতিক্রম করিয়া! শ্রীমন্দিরের সিংহদ্বারের দক্ষিণে 
অচৈতন্ত হুইয়া পড়িয়া রহিলেন। এখন বুঝুন ভাবাবেশ হইলে প্রভূ কিরূপ 
অসম্ভবও সম্ভব করিয়৷ ভুলিতেন। শ্রীল রঘুনাথ দাদ গোস্বামী সেই রাত্রে 
তাহাকে অন্বেষণ কারিগণের মধ্যে একজন ছিলেন। এবং পরে স্বরচিত 
গৌরাঙস্তব কর্পবৃক্ষ নামক গ্রন্থে ইহা এইরূপ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন _ 


অন্থুদ্ধাট্য দ্বারত্রয়মুরু চ ভিত্তিজ্রয়মহে| 
বিলজ্য্যোচ্চৈঃ কালিঙ্গিকন্ুরভিমধ্যে নিপতিতঃ ॥ 
তনুদ্ৎসক্কোচাৎ কমঠ ইব কৃষ্টোরুবিরহাৎ। 
বিরাজন্‌ গৌরাঙ্গে! হৃদয় উদক়ন্‌ মাং মদয়তি ॥” 


সুতরাং তীহার পক্ষে দেবদেহে বিলীন হুওয়! বা৷ মহাকাশে অস্তহিত হইয়া 
যাওয়া কিছুই অসম্ভব নহে। তবে তিনি কোথায় কি ভাবে অন্তহিত হইলেন 
ঠিকভাবে তাহা কেহই বলিতে পারেন ন1, বা! তেমন করিয়া বলিবার মত কোন 
বিশিষ্ট প্রমাণ প্রাচীন গ্রন্থ সসুহেও আমর! পাই নাই। আমার বেশ স্মরণ আছে 
বলীয়-সাহিত্য-পরিষত্মন্দির হইতে ৬ব্যোমকেশ মুস্তকী মহাশয় তাহার 
জীবন্বশাঁয় সংবাদপত্র সমূহে এ লম্বন্ধে একবার প্রশ্ন উথ্থাপন করিয়াছিলেন কিন্ত 
গৌড়ীর-বৈষুব সমাজ হইতে তাহার কোন উত্তর হইয়াছিল কি ন! অবগত নহি। 
গোস্বামী প্রভূগণ ষস্তপি এ সম্বন্ধে প্রকৃত বিবরণ জ্ঞাত থাকেন এবং অনুগ্রহ 
পূর্বক ঘদ্দি তাহা এ অধমকে জ্ঞাত করান তাহা হইলে আমরা তাহাদিগের 
নিকট চির রুতজ্ঞ এবং খণী থাকিব। ॥ 


এ বৈষ্ব-দাসানদাস 
শ্রীভোলানাথ ঘোষ বর্ন্মা 


ষ 


বল্পভাঁচারী সম্প্রদায় 


ভ্ীরামান্জসম্প্রদায়,। মধ্বাচারী সম্প্রদায় ও বল্লতাচারী সম্প্রদায় এই তিন 
প্রধান স্্রদায়ের মধ্যে তৃতীয় সম্প্রদায়ের নাম রুদ্র সম্প্রদায় । বল্লভাচাধ্য এই 
সম্প্রদায়ের প্রবর্তক, এই জন্ত ইহার নাম বল্পভাচারী সম্পরদায়। 

ভাব্যকার বিষুল্বামী এই মতের প্রচার করেন বলিয়! প্রসিদ্ধ। তিনি কিন্তু 
সন্ন্যাসী ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্য কাহাকে ও শিষ্য করিতেন না। তাহার শিবা জানদেব,, 
জ্ঞানদেবের শিষ্য নামদেব ও ভ্রিলোচন। এই ত্রিলোচনের পর লক্ষণভট্টের পুত্র 
বল্লভাচার্ধাকে গুরুর পদে অভিষিক্ত করা হয়। ইনি তৈলঙ্গ দেশীয় ব্রাঙ্গণ । 
শকাব্দের পঞ্চদশ শতকের মধ্যভাগে ইনি এই মত প্রচার করিতে আরম্ভ 
করেন। 

রামমীতার উপাসনা ভারতবর্ষের নানা স্থানে প্রবর্তিত ও প্রচারিত থাকিলেও 
ভারতের পশ্চিমাঞ্চলের ধনী ও ভোগবিলামী গৃহস্থ ব্যক্কির। রাধারুষ্চের 
উপাসক ছিলেন। আচার্য্য প্রবর্তিত বালগোপালের সেব। তীহার 
সময় হইতেই প্রচারিত হইয়াছে। প্রথমে তিনি বমুন! নদীর বামতীরবর্তী 
মথুরার প্রায় তিনক্রোশ পুর্ব্বে গোকুল গ্রামে বাঁ করিতেন। এই গ্লৌকুলের 
গরোস্বামীরাই বল্পভাচার্য্যকে ধর্মোপদেশ দেন। বন্লভা চার্ধয-প্রবর্িত বালগোপালের 
সেবাই এখন সর্বলোকের প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। গৌন্বামীরা এই ধর্শের 
উপদেশ দেন বলিয় ইহ। গোস্বামীদের ধর্ম বলিয়। প্রসিদ্ধ লাভ করিয়াছে। 

ভক্তমালে লিখিত আছে, আচাধ্য ভারতবর্ষের দক্ষিণ খণ্ডে বিজয় নগরের 
রাজা কৃষ্ণদেবের সভাস্থলে উপস্থিত হইয় সেখানকার স্মার্ত ব্রাহ্মণদিগকে বিচার 
পরাস্ত করেন এবং তত্রত্য বৈষ্বগণের আচার্যের পদে অভিষিক্ত হন। তথ! 
হইতে উজ্জয়িনী নগরীতে গমন করিয়! শিগ্রাঁতটে এক অস্বখ বৃক্ষের তলে 
তিনি অবস্থিতি করেন। এ স্থান এখনও তাহার বৈঠক বলিয়! গ্রসিদ্ধ। মধুরার 
ঘাটেও তাহার আর একটি বৈঠক বিদ্তমান। চুনারের একক্রোশ পূর্বদিকেও 
একটি এঠ ও মন্দির রহিয়াছে । এ মঠের প্রাঙ্গণে একটা কৃপও আছে, ও 
কৃপকে আচাধ্য কুয়া বলে। তথায় ।তনি কিছুদিন অবস্থিতি করিয়া বৃন্নাবনে 
গ্রত্যাগমন করিলে পর, গ্রীকৃষণ তীহার অচলাভক্তি ও ধর্মান্রাগ দেখিলেন-_ 
তিনি শরীরের কোনও ক্লেপই ক্লেশ বলিয়া মনে করেন না, ইছা দেখি! 


৩৮ ভক্তি [২*শ বর্ষ, সংখ্যা 


পরম পরিতু্ হইলেন, শ্রীরুঞ্চ তখন অপূর্ব মূর্তিতে তীহাকে দেখা দিয়া 
বালগোপালের সেবা প্রচার করিতে আদেশ করিলেন। তিনিও আদেশ 


পালন করিলেন! এই জন্প্রদাগের ধু ভক্তই বাঁলগোপাল্র আবাধন। 
করেন । 


বল্লভাচার্যের মতে পরমেশ্বরের উপাসনার উপবাঁসের আবশ্তকত| নাই'। 
অন্নবন্থ্ের ক্লেশ স্বীকারেরও আবগ্তকতা নাই, কঠোর তপন্তায় বনবাসেও 
আরশ্তকতা নাই। উত্তম বদন ভূষণে সজ্জিত হও, স্ুন্বাদ্ূ অনব্যঞনাদি 
,ভোজন কর, সংপারে সুখে স্বচ্ছান কাঁগযাপন কর, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে 
ভগবানের সেবা কব। গৃহস্থের পক্ষে এই মন প্রায় সর্বত্রই আছে। 
এই মতের সার বুঁঝলে গৃহস্থাশ্রমীরও ভগবানের সেবায় শেষ্ঠ অধিকাবী 
না তইবার কারণ নাই। এসম্প্রদায়ের বৈষ্ণবেরা অতিমাত্র বিষয়ী ও 
ভোগ-বিলালী বলিয়! প্রদিত্ঘ। গোম্বামী প্রভুরাঁও বিষয়ী লোক । ব্যবস। 
বাণিক্যও তাহারা করিয়। থাকেন। দেবকগণও বহুমূলা দ্রব্যাদি প্রদান 
করে। এজন্ত এসন্প্রদায়ের গুরুগণ প্রায়ই ভোগবিলাপী হন, তবে পূর্ব 
পুর্ব্ব গুরুগ্ণ উত্তম উওম দ্রবধা ভোগ করিয়া৭ সণ্যমী ও গবম ভক্ত 
ছিলেন। [শষাদিগের প্রতি গোশ্বানীদের এ৩ই প্রদত্ব যে শিষ্েবং গুপ%কে 
তনু, ধন, মন, ঠিনই সমর্পণ করিব এরূপ বিধি আছে। 
দেখতাদের সেবা সম্বন্ধে অন্তান্য সম্প্রদায়ের সঠিহ হশাদর বঙ৬ একটা! প্রভেদ 
নাহ। ইহাদের মন্দির গোপাল, বাধাকৃঞ্চ এবং ক্ধাবতাথ সন্বন্ধীন অথান্ত 
মুত্তি প্রতিষ্ঠিত খাকে। মুঙি ধাতুনিম্মিত । প্রাঙপিন শ্রীরুষ্ণে আটবাব 
সেবা! হয়। সেবার নাম। ৯। মপপাব্ি। ২1 শঙগাব, 21 গোয়াল, 
৪1 রাজভোগ , ৫। উত্থাপন; ৬। ভোগ) ৭। সন্ধা, ৮1 শগন। 
নিত্যসেবা ভিন্ন কতকগুলি সাণ্বৎস রক মহোৎসব আছে । মেগুলিৰ নাম- 
বাসধাত্রা, জন্মাষ্টমী, রথধাত্র। প্রভুতি |. বখযাত্রার আমা? বাঙ্গালা ও 
ওড়িষাতেই বেশী, পশ্চিমাঞ্চলেও স্তানে স্থানে এই উৎসব প্রচলিত আছে । 
কাশীধামে ও পশ্চিমদেশেব অন্তান্ত অনেক স্থল শন্মাষ্টমী ৪ রাসধাতায় 
অঠিশর আমোদ ভয়। বাগাল! দেশেও এই উত্লবে থেশ পূন হহয়াচেক। 
গ্রাহসম্নুচ সন্নিভিত কোনওচত্বরে সমাবোহ পুর্ব্বক রালযাত্রার উৎসব হয়। 
নানাবিধ বিচিত্র বসনতৃষণে স্জত হইয়া রাসভূমিতে সমাগত হগ, নুতা, 
গীত, বাগ্ভের অনুষ্ঠান করিযা শ্যামস্ন্রের লীলার আভনয় ₹য়। গায়ক 


আশ্বিন, ১৩২৮] র বল্লভাচারী সম্প্রদায় ৩৯ 


বাদক, নর্ডক নিজ নিজ গুণের পরিচয় দেয়। স্থানে স্থানে বশ্তরগৃহ, 
তৃণ্গৃহ, পণ্যশাল! প্রস্তত হয়, মধ্যে মধ্যে দোলন! ও ঝোলনায় ঝুঁলিয়া 
লোকে আমোদ করে। বৃন্াবনেও চান্জ আশ্বিন মাসে দশমী হইতে পূর্ণিমা 
পর্য্যন্ত উৎসব হুয়। 
* বল্ভাচার্ধ্য শ্রীভাগবতের একথানি টীকা করেন। তা” ছাড়া বেদব্যাস-প্রণীত 
কর্তকগুলি ব্রহ্গন্তত্রের ভাষ্য প্রস্তুত করেন এবং সিদ্ধান্তরহ্স্ত, ভাগবত- 
লীলারহস্ত, একান্তরহস্ত ইত্যাদি অনেক সংস্কৃত গ্রন্থও রচনা করেন। এগুলি 
এক্ষণে দষ্পাপ্য গ্রন্থ" | রি 

বিষুত্পদ ; এই গ্রন্থ বল্সভাচার্ধযকৃত বলিয়া বিখ্যাত। বিষুটর গুণবাখ্যা 
ইভাঁতে আছে । ব্রগবিলাস, রূজবাসী দাম অনতিক্ষদ্র গ্রন্থখানি লেখেন। 
ইহাতে শ্রীকৃষের বুন্নাবন-লীলার কথা' আছে। 

অষ্টচ্ছাঁপ; আচাধ্যের আটজন প্রধান শিষোর কথা আছে। 

বার্তা; আচার্যের মতাবলম্বী সকল বর্ণের ৮৪ জন তক্ত কথ! স্ত্রী পুকষের 
ইনছাতে আছে । 

(একটা রাজপুত নারীর কথ। পাঠে জান। যায যে, ইহাদেব মধো সহমরণের 
প্রথা ছিল না। 

বল্পভাচাধ্যের পুত্র বিটুঠলনাথ পিতার পদে অভিষিক্ত হন | বিট্ঠলনাথের 
সাত পুক্র। ইহার সকলেই ধন্মোপদেশক ছিলেন । 

নানাস্থানের বিশেষতঃ গুজরাট ও মালোয়৷ দেশের বনু স্বর্ণ বণিক এব 
বাবসারী ও ধনী লৌক আচার্ধোর মতাঁবলঙ্ী। ভারতবর্ষের সর্বস্থানে বিশেষতঃ 
মথুরা ও বুন্দাবনে ইহাদের বিস্তর মঠ ও দেবাঁপর় আছে। কাশীতে 
এ সম্প্রদায়ের ছুইটী প্রসিদ্ধ মন্দির আছে ; ইহাদের নাম শ্ামজীর মন্দির ও 
পুরুযোত্বমজীর মন্দির । * এই ছুই মন্দিরের বিগ্রহ অতি বিখ্যাত ও বন্থ- 
বিষয়াপন্ন। জগন্নাথ ক্ষেত্র ও দ্বারক1 এসন্প্রদায়ের অতি পবিত্র তীর্থ । আজমীরের 
মধ্য শ্রীনাথ ছারের মঠ, সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ ও মহিমান্িত। বল্লভাচারীদিগের 
অন্ততঃ একবারও শ্রীনাথ দর্শন করিতে হয় এবং প্রধান গোস্বামীর 
»সন্গিধানে উদ্ধিষয়ের প্রমাণ পত্র গ্রহণ করিরা মঠের পাহয্যের জন্য যথাসম্ভব 
কিছু কিছু দান করিতে হয়। 


* কাশীর পোদ্দারের।] প্রতোক হিতে এফ পয়সা করিয়া দেবালয়ে দেয়। গুজরাট 
ও মালোয়ার ব্যবসায়ীর! প্রতি বন্ধ বিক্রয়ে ছপয়সা করিয়া দেয়! 


৪৯ তক্তি * [ ২০শ বর্ষ, ২য় সংখা। 


বল্পভাচার্ধ্য ১৪৭১ থৃষ্টাবে বারাণসীর নিকটবর্তী চম্পারণা নামক স্থানে জন্ম- 
গ্রহণ করেন। ই'হার জন্ম সম্বন্ধে অস্ভূত কাহিনী আছে । আচার্য্যের পিতা লক্ণ- 
ভট্ট বিদ্কানগরাধিপতির পুরোহিত হুশর্্ার কন্ঠ! ইলন্মাগারুর সহিত বিবাহ-বন্ধনে 
খআবন্ধহন। ইহার প্রথম পুত্রের নাম রামকষ্, দ্বিতীয় রামচন্্র, রামচক্জরের 
জন্মের সময় তিনি মনে মনে ছুঃখিত হন, কিন্তু মনোভাব গোপন করিয়ী 
পিতার নিকট হইতে আদেশ লইয়! তীর্থবাত্র! করেন । তীর্থধাত্রা করিয়া জনার্দান- 
ক্ষেত্রে বিষুগত্যামী সম্প্রদায়ের মহাত্মা প্রেমাকরকে সেব! করিতে আরম্ভ কয়েন। 
অনেকদিন ৭পর্য্স্ত পুত্রের কোনও সংবাদ নী পাইয়! পিতা পুভ্রের জন্য কাঁতর 
হইয়া! পড়িলেন। পিতা! তীর্থযাত্রায় বাহির হইয়। পুত্রকে প্রেমাকর খধির নিকট 
দেখিয়া অত্যন্ত আনন্বিত হন। খধষি বলিলেন যে আমি ধ্যানে অবগত হইয়াছি 
শ্বয়ং পুরুযোত্ধম ইহার ধর্মপত্ীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিবেন ও ভক্কিমার্গ পুনঃস্থাপন 
করিবেন। তুমি ইহাকে ঘরে ফিরাইয়! লইয়া! যাও । খধির আদেগ শুনিয়া 
বল্পভভ্ট বাড়ী যাইতে অস্বীকার করিয়। বলিলেন, আমি আপনার কাঁছে 
থাকিয়াই আপনার সেবা করিব। লক্ষ্ভটের আত্মবীয়-স্বজনও কেহ কেহ 
আসিয়াছিলেন, লক্ষণভষ্টের সঙ্গে এক খধিকে বল্পভভট্র ফিরাইয়! ছিলেন, এবং 
নিজে পর্ণকুটার বাঁধিয়া খষির সেবা করিতে আরস্ত করিলেন। 

লক্ষণভষ্ট বাঁড়ী আসিয়া ৫টী সোমযজ্ঞ করেন। যজ্ঞকর্তী শঙ্কর দীক্ষিত 
সেবারে প্রয়াগ কুস্তমেলাঁয় যাইতে তাকে অনুরোধ করেন। লক্ণভট্ট শঙ্কর 
দীক্ষিতকে সঙ্গে লইয়! সন্ত্রীক প্রয়াগ যাত্রা করেন; পরে প্রয়াগ হইতে 
কাদীতে আসির! কিছুকাল বাস করেন, তথায় লক্গণভট্রের স্ত্রী 
ইলল্লাগাকুর গর্ভলক্ষণ প্রকাশ পায়, ইতিমধ্যে কাঁশীতে দণ্ডী ও ম্নেচ্ছ- 
জাতির সহিত বিবাদ আরম্ভ হয়। বিবাদ ঘোরতর হইলে কাশী হইতে দলে 
দলে সকলে পলায়ন করিতে আরম্ভ করে। লক্ষণভ্টও সন্ত্রীক তখন পলায়ন 
করে। ইহারা যখন দৈপারণ্যে প্রবেশ করেন তখন ইলন্মাদ্দারুজির অষ্টম মাসের 
গর্ভ ছিল, পথচলার জন্য ইহার গ্রসববেদনা। উপস্থিত হয়, এবং এক শিমুল 
গাছের তলায় বনিয়। পড়েন। তিনি সেস্থানে একটি পুত্র প্রসব করেন। জরায়ু 
আচ্ছাদিত ছিল বলিয়। মৃত সন্তান মনে করিয়া পুত্রকে নিজবস্ত্রে আবৃত করেন ও 
গাছের কোটরে পাত। দিয়! ঢাঁকিয়। রাখি! প্রস্থান করেন, এবং স্বামীকে সকল 
বলিয়! নিকটবর্তী গ্রামে বিশ্রীম করেন। কাশীতে যখন শাস্তি স্থাপিত হয়, তখন 
লক্ষভষ্ট আবার সন্ত্রীক কাশী যাঁরা করেন, যাইবার সময় দৈপারণ্যের 
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সেই গাছের কোটরে আগুন দেখিয়া অবাক হুয়া গেলেন। ইলম্মাদারুজি 
ইহার কারণ জানিবার কন্ধ ব্যগ্র হইয়! গাছের নিকটে গিয়া! দেখিলেন, একটা 
বালক আন্কুল চুষিতেছে। বালককে দেখিয়া তার অত্যন্ত ন্নেহের উদয় হয় 
ও স্তন হইতে হুদ্ধধার! শ্রাবিত হয়, তখন তিনি ইহাকে নিজপুত্র স্বানিয়া 
গ্রহণ করিয়া মুখচুম্বন করিলেন ও পুক্রকে স্বামীর কোলে দিলেন । 

কথিত আছে, বল্পভাচাধ্য মাসের মধ্োই চতুর্কেদ ও ' ষটশান্তে দক্ষতা 
লাভ করেন, পরে এগার বছর বয়সে দক্ষিণ যাত্রা করেন। সে সময়ে বিদ্কা- 
নগরে স্মার্ত ও বৈষ্বের ঝগড়া চলিতেছিল, বল্পত প্রভু সেখানে উপস্থিত হুইয়! 
আমার কাছে সব শুনিয়া ২৮ দিন প্রতিবাদ করিয়া ব্রহ্ধবাদ স্থাপন 
করেন। 

মাতুলালয়েই আচীর্ধ্য বিদ্বঙ্গলের সঙ্গে তীভার দেখ! হয়। বিশ্বমঙ্গল 
তাঁহাকে বলেন যে, বিষ স্বামীর সাতশত আচার্য্যের চক্রবর্তী আচার্য্য 
রাঁজবিষুস্বামী আমাকে নিত্য গদী দেওয়ার সময় বলিয়াছিলেন, বল্পভাচার্যা 
ভতগবৎ অবতার হুইবেন। বল্লভাচার্যয বিধমঙ্গলের নিকট সম্প্রদাগ্ী 
উপদেশ ও দীক্ষা গ্রহণ করিলে বিহমঙ্গজল অন্তধ্ণান করেন। পর 
দিবস বল্লভাচার্ধ্য বিগ্তানগর হইতে প্রস্থান করিয়া পৃথিবী পরিভ্রমণে বহির্গত 
হনও আঠার ঝংসরের মধ্যে তিনবার পৃথিবী পরিভ্রমণ করেন। সেই সময় 
বঙ্গদেশে শ্রীকঞ্চ-চৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভীব হয়। পুরুযোত্তম ক্ষেত্রে, প্রীবৃন্নাবন 
গোবর্ধনে ও প্রক্বাগেব নিকটবর্তী অডেম গ্রামে উভয়ের মিলন হয়, পরস্পর 
মিলনে উভয়েই বিশেষরূপে আনন্দ লাভ করিলেল। এমন সময়েই ্ুই জনে 
অলৌকিক চরিত্রে সকলকে মুগ্ধ করিয়া রাধার প্রেমে জগৎ প্লাবিত 
* কেন। 


শীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ 


গঙ্গান্নান-মাহাত্মা 


গঞ্জ! অতি পবিত্র তীর্থ, ইহা! আমাদের দেশে সর্বত্র গ্রচার আছে। হিন্দুর! 

প্রান্ধ সকলেই জানেন যে "সর্বতীর্ঘময়ী গঙ্গা” অর্থাৎ গঙ্গাই দর্বতীর্থের স্বরূপ । 

হিন্দুদিগের মুখে গঙ্গাঙ্গান করিতে গিয়! এই শ্লৌকটা সর্বদাই শুনা গিয়! থাকে, 
কস্ও 


৪২ ভক্ত ". [২৭শ বর্ষ, ২য় সংখা! 


“গঙ্গা গঙ্গেতি যে। জুয়াৎ যোঁজনানাং শতৈরপি। 
মুচ্যতে সর্ধপাঁপেভ্যো বিষ্ুলোকং স গচ্ছতি ॥* 
গঙ্গার দান করা দুরে থাকুক, শত যোজন অন্তরে থাকিয়াও যিনি “গঞ্গ 
গঙ্গা এই নাম উচ্চারণ করেন, তিনিও দকল পাপ হুইতে যুক্ত হইয়! বিষ্ুলোকে 
গমন করেন। 
শাস্ত্র বাক্যে বিশ্বাস থাকিলে এই একটা প্রচলিত ফলশ্রুতিতেই গঙ্গ! স্নানের 


মাহাত্থ্য যথেষ্ট প্রকাশ হইয়াছে । গঞ্গা গঙ্গা উচ্চারণ করিয়া যখন বিষ্ুুলোক 
প্রাঞ্ি পর্য্যন্ত হয়, তখন আর সফলের কোন অভাব থাকে কি? তবে সেই 
ফলের ক্ষেত্র বিশেষে তারতম্য হইস্া' থাকে কিন! তাহাই পর্যালোচনা কর! 


এই প্রবন্ধটীর উদ্দেশ । 
গঙ্গান্ান সকল জাতিতেই করেন। কেহ ভাবেন ষে, তদ্বারা তাহাদের 


বান্থাস্তর পবিত্র হইবে এবং পরলোকে সদ্গতি হইবে, আবার কেন ভাবেন যে 
উহ! একটা ভ্রমাত্মক সংস্কার মাত্র; আোতের জলে স্নান করায় যতটুকু উপকার 
হয়, ততটুকু উপকার ভিন্ন বেশী উপকারের কোন সম্ভাবনা নাই। এক্ষণে এ 


সংস্কারটার ফলাফল কি তাহাই দেখা যাউক । 
পাপ করিলেই তাহার ফল অবশ্ত ভূগিতে হইবে, আমরা ধত কিছু করিন! 


কেন, একবার পাপ করিলে তাহাঁর আর নিস্তার নাই, তাহার ফল ভুগিতেই 


হইবে। 
যাহার! এই বিষয় বাস্তবিক ভাবেন এবং তদনুসারে পাপ হইতে নিবৃত্ত 


থাকিতে পারেন, তাহার! অতি পবিত্র ও মহান্। কিন্তুধাহারা অনেক কার্ধ্য 
গৃহিত জানিয়াও মোহবশতঃ আবার সেই কার্যে লিপ্ত হন, তাহাদের পক্ষে 
এরূপ বিশ্বাস ভবিষ্যৎ উন্নতির পথ রোধ করে। পাপ করিয়। ফেলিয়াছি 
তাহাতে অন্তথ। করিতে পারিব না, এই হতাশায় পাপানুতপ্ত জীবের বিবেকবুদ্ধি ' 
হারাইয়া যায়, সে কিংকর্তব্য বিমূঢ় হইয়! মৃতের হার হয়। সেই স্থলে যদি কেহ 
সহজ উপায় বলিয়া দিয়া তাহাকে আশ্বস্ত করে, .তখন সেই জীব আশার 
সঞ্চারে পুনর্জীবিতের গ্ায় হয় এবং সৎকর্মানুষ্ঠানে তাহার চেষ্টা আইসে। পাপ 
করিয়া মুক্তি নাই ইহাও একটী যেমন সংস্কার, আবার পাপ করিলে গঙ্গান্গানে 
মুক্তি হয় ইহাও একটা সংস্কার। স্থান বিশেষে ছুইটারই সমান প্রয়োজন। 
ঘখন মার ভয় উপস্থিত হয় তখন প্রথমতঃ ব্যারামটা যাহাতে 
না জন্মায় সেইরূপ ওউধধা।দর ব্যবস্থা করা উচিত, কিন্তু তৎসত্বেও 
ব্যারাম জন্মাইলে তাহারও প্রতিবিধান করা আবশ্ীক। হিন্দুশান্ত্র মতে 


আশ্বিন ১২৩৮ ] ্ গঙগাগান মাহত্যয ৪৩ 


পাপ সকল মানব দ্েহেতেই আঁছে। তাহা ন1 থাকিলে দেহ ধারণ হইত না। 
পাঁপ হিন্দুদদিগের পক্ষে একটা মহামারি এবং গল্গান্নান তাহার একমাত্র সর্ব 
স্থলভ মহা মহৌয়ধ। 

কিসে গল্প।স্নানে যে পাপ নাশ হয় তাহার মন্ত কোন বৈজ্ঞানিক যুক্তি 
দেখীইনে ন। পারিলেও, অন্ধ বিশ্বাসেও যে অনেক সময় সুচাঁরু ফল ফলে তাহা 
সকলেই এক বাক্যে স্বীকার করিবেন । 

এস্ক ল ধিনি গঙ্গায় স্নান করিয়া তাহাতে প্রবাহিত জলে স্নান করা৷ হইল, 
এইক্নপ ভাবেন তিনি তাহাব ফলে দেহ সুস্থ হইবে ইহা ভিন্ন অন্ত কোন ফল 
অ'শা করেন না এবং তাহার মনেও উদয় হয় নাই। কিন্তু যিনি এ জল বিষুঃ- 
পাদ নিংস্যত বপিয়! বুঝিয়া শাস্ত্োক্ত বিশ্বাসে তাহাতে স্নান করেন, তাহার 
দেহের আরোগ্য শদ্ধাহীন ব্যাক্তর সহিত তুপ্যই হয়, অধিকত্ত শ্রদ্ধান্থিত ব্যক্তি 
পাপক্ষয় ৰূপ একটা পরম মানন্দ উপ"ভাগ কবেন, যাহা শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তির ভাগ্যে 
কোন ক্রমে ঘটিতে পাবে না। আানন্দ ও মানপিক সুখ যদি পরম পুরুঘার্থ 
অর্থাৎ সকলেবই প্রার্থনীয় হয়, তাহ। হইলে যদি ভ্রম বিশ্বামেও অধিক সুখ ও 
আনন্দ পাওয়া যায় তাশাও কদান ত্যাগ কর! উচিত নঙে। 

আমবা যে কোন কার্ধ্য কার হাহা কোনও না কোনও এবটা বিশ্বাস বা ধার- 
ণার উপর নির্ভর পূর্ববকই করিয়৷ থাকি। ধাহার প্রেত যাঁনির অস্তিত্বে বিশ্বাস, 
তিনি অন্ধকারে ভূতের ভয়ে সশঙ্ষিত, যাহার এ অস্তিত্বে অবিশ্বাস, তিনি ভূতের 
ভয় হইতে মুক্ত! মাংদ ভক্ষণ ক বলে শরীর সবল হয় আর কিছুতেই সেব্ূপ 
হইতে পারে না, এ বিশ্বাদ হ লে আমি জীব হিংসা যে কোন গতিকে 
হউক, ঈশ্ববের অভিপ্রেত বলিয়া সিদ্ধান্ত করিব এবং অকাতরে মাংস ভক্ষণ 
কবিব। কিন্তু যদি আমাব বিশ্বাম হয় যে, ছুগ্ধ মাংস অপেক্ষা! বল কারক এবং 
মা*ন ভক্ষণে বে সকল ভাবী অনিষ্টের আশঙ্কা আছে, তাহ দুগ্ধ পানে নাই, 
তখন সেই বিশ্বাসে মামি মাংস ভক্ষণ ত্যাগ কবিব এবং ছুপ্ধ' পানে রত হইব। 
এইরপ পর্যযালোচন! করিয়া দেখিলে খিশ্বীণই আমার্দের সুখ দুঃখের কারণ, এবং 
বন্ধন ,মাচন "আমাদের 'বশ্বাসেই য়, ত'ছার আব কোন সন্দেহই থাকে না। 
এই স্যটা ভগবন্বাক্যেও সমর্থও হইয়াছে-"যে। যচ্ছদ্ধঃ স এব সঃ।” 

ু গীতা -- 

অর্থাৎ জীবের ধেব্প ভক্তি ও বিশ্বান তাহার সত্তা] ঠিক তাদনুরূপ। যদি 

গঙ্গাজণ পবিশ্র মনে কর, তবে তাহার কণামাত্র তৃণাগ্র দ্বারা স্পর্শ করিলেই শৌচ 


৪৪ ভক্তি *. [২*শ বর্ষ, ২য় সংখ্য। 


লাভ করিবে। বদি তাহা! না ভাব, তবে গঙ্গ শোতে অবগাহন করিয়াও মনের 
কোন শৌচ আসিবে না। ভগবান যে বলিয়াছেন__ 


পে যথ! মাং প্রপদ্ধপ্তে তাংস্তটতৈব ভজাম্যহং।* গীতা ৪1১১ 


অর্থাৎ যে যেরূপ ভাবে আমার শরণাগত হয় আমি সেইন্ধপ ভাবেই তাহার 
ভজন! করি ও কামন! পূর্ণ করি। এই সত্যটা ষে কেবল ভগবান সন্বন্ধে ঘটে 
তাহা নহে, ইহা নিরপেক্ষ নিত্য সত্য । ইহার প্রয়োগ কার্য্যে সর্বত্র প্রতি 
নিক়ত প্রত্যক্ষ করিতেছি, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, তাহা কখন ভাবি নাই। 

গঙ্গা্ানের ফলশ্রুতি বিশ্বাসীর পক্ষে যে ফল তাহা বিশ্বাস মূলক বটে, এবং 
পূর্ব্ব যাহা বল! হইল তাহা ঠিক হইলে ধর্ম জগতের ফল বিশ্বাম ছাড়া কোথাও 
নাই। খুষ্ট ধর্ম্েরও ত ইহা প্রধান ভিত্তি। মহাপুরুষ যন খুষ্টের দেহ ধারণে ও 
দেহ ত্যাগে অন্য জীবের মুক্তি কেবল শ্রন্ধামূলক। তত্তিন্ন তাহাতে অন্য যুক্তি 
থাটে না। 

এখন দেখা যাউক গঙ্গান্নানের যে ফল তন্ত্র মন্ত্াদিতে নিহিত হইয়াছে তাহ! 
ভ্রম কি বাস্তবিক যুক্তি সিদ্ধ । 

ম৫ কাণ্ডে আসিলে গঙ্গার ধ্যানই তাহার প্রধান মন্ত্র। ধ্যানের উদ্দে্ত এই 
যে, তাহার পুজাকালেই মন্ত্রের অর্থান্ুরূপ তাহার মনন করিতে হইবে। স্নান- 
কালেও এইরূপ মনন করিয়! ন্নান কর! কর্তব্য। ভগবতীকে স্নান করান যেমন 
পূজার অঙ্গ, আমাদেরও সেইরূপ সেই ভগবতী ভাগীরথীতে স্নান করাতেই তাহার 
পুজা ও উপাসনা কর! হয় এবং পুজা! করিবার অধিকার জন্মে। শাস্ত্রে গঙ্গার 
ধ্যান এই ভাবে কীর্তন করা হইক়্াছে, থা-_ 


“ধ্যেয়। গঙ্গা স্বেতরূপ! ভ্রিনেত্র! বরদা শিব! । 
অতয়া প্মহস্ত। চ পীয়ুষ ঘটপাণিক1॥ 
চতুভূ'জ| দিব্যরূপা বসস্তী মকরে গুচে।। 
নানালঙ্কার ভূষাচ্য। স্ফুরৎ স্বেরমুখামুজ| | 
ভ্রাজমান। দশদিশে! দীপয়স্তী মহাপ্রভ!। 
জল কনক হেমাতা। বাসে! যুগপিধায়িনী ॥ 
কলিকল্মষ সংহত্্ী পাতু পর্বত কল্ুক॥ 


অর্ধাং গঙ্গাদেবী শ্বেতবর্ণা ও ভ্রিনেত্রা, তিনি শিবা ও মঙ্গপময়ী তীহাঁর শ্বতাব 
ধ্র্জগ বলিয়া আমাদিগকে শ্রেষ্ঠ ফল প্রদান করিয়া থাকেন। আমরা মোহান্ধ 
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হইয়! অন্য নম্বর ফল কামনা করিলেও তিনি শ্রেষ্ঠ মোক্ষফল দিতে চাহেন। 
তাহার শরণ লইলে ভবভয় সমস্ত দুর হয়। তিনি নারায়ণের শক্তি বলিয়৷ 
নারায়ণের পদ্ম তাহার হুন্তে শোতা করিতেছে । আর এক হস্তে তক্তের জন্য 
অমৃত পূর্ণ ঘট বহন করিতেঠেন তিপি চারি হাতে ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই 
চতুর্বর্ধ তাহীর ভক্ত সেবকের জন্য বহন করিতেছেন। 

তাঁহার এই ষে সকল রূপ বর্ণন! কর! হইয়াছে তাহ দিব্যবপ অর্থাৎ তিনি 
ইচ্ছামরী, নিরাকার হইলেও ইচ্ছাক্রমে এই সকল রূপধারণ করেন। গুচি 
মকর তাহার বাহন। সংসারের আ্রোত এবং জলের আত উভয়ই নিম্ন দিকে 
টানিয় লইয়া বাওয়া। মতগ্তের ধর্ম শী শআ্োতের বিপরিত দিকে অর্থাৎ উজানে 
লইয়া যাওয়া। সাধককেও মকরবাচিনী গঙ্গার মাশ্রন্নে সুবিশুদ্ধ হইয়। এ 
মকরের ন্যায় সংসারের আত অতিক্রম করিয়া গগার উত্তব স্থল বিষুর পরমপদ্দের 
দিকে ( উদ্ধ দিকে ) যাইতে চেষ্টা করিতে হইবে। গঙ্গ! পুজা করিতে হইলে 
ভক্তের হৃদয়ই পুজ্য দেবীর বসিবার স্থান, সেই ভক্তের মন গুচি হইলেই বিষু- 
ভক্তি-প্রদায়িনী গঙ্গাদেখী তদুপরি আসন পরিগ্রহ করেন। 

ব্রমশঃ-- 


প্রাপ্ত গ্রন্থের সমালোচনা 


( লশ্রীকৃষ্ণরাসলীল! ) 


ভাগবতাচার্ধ্য শ্রীযুক্ত নীলকান্থ গোন্বামী মহোদয় কর্তৃক অনুদিত, ব্যাখ্যাত 
ও সম্পাদিত এৰং ১৮ নং অ্বৈতচরণ মলিকলেন ভইতে শ্রীযুক্ত সুরেন্্রনাথ সাধু 
কর্তৃক প্রকাশিত মূল্য ২. ছুই টাকা । ইতিপূর্বে আমবা গোস্বামী প্রভূর 
প্রণীত শ্রীকুষ্চ-লীলামৃত গ্রন্থথানি পাইয়া ছিলাম উহার সমালোচনার সময়ই 
আমরা গোস্বামী প্রভুর কিঞ্চিৎ পরিচয় দিয়াছিলাম, তিনিও ভ্রীকৃঞ্ণলীলামৃত 
গ্রশ্থের বিজ্ঞাপনে বলিয়াছিলেন যে “বর্তমান গ্রন্থে ভগবানের রাঁসলীল! পর্যন্তই 
বিবৃত হইল ; তাহাও সংক্ষেপে লিখিয়াছি ১) যদি সঙ্জনগণের সাহুরাগ অভিপ্রায় 
বুঝিতে পারি এবং আমার পরমায়ু থাকে তবে এই গ্রস্থ আঁবার বিস্তার পূর্ব 
পরিবর্ধিত করিয়া অন্তান্ত লীলার সহিত প্রকাশ করিব ।* গোস্বামী প্রতুর সেই 
কথা যথার্থ ই ফলিয়াছে তবে পূর্ব প্রতিশ্রুতি মত অন্তান্, লীলার সহিত বিস্তার 
পূর্বক পি'খত না হইয়া কেবল মাত্র রাস লীলাই বিস্তৃত ভাবে প্রকাশ করিয়া- 
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ছেন। গ্রন্থ খানিতে মূলক্নোক, শ্লোকের অন্বয়, প্রীধরম্বামীর টাকা, গ্লেকের 
অবিকল বঙ্গানুবাদ এবং পবিশেষে বঙ্গভাবাঁয় প্লোকের বিস্তৃত তাৎপর্য্য ব্যাথা 
দেওয়া হইয়াছে। বলাবাহুল্য অন্বরাংশে প্রাত্যক পদেরই প্রতিবাক্য দেওয়া 
আছে এবং তাঁৎপর্ধযাংশে রাসলীলার অতি পবিত্র ভাবেরই ব্যাখ্যা হইয়াছে । 

আমব! শুনিয়াছি বহুদিন পূর্কবে কলিকাতা “বিশ্ব বৈষ্ুব-সভা” নামক 
একটা হ রসভা ছিল এবং গোস্বামী প্রন উক্ত সভায় আচার্য পদে ব্রতী ভইয়! 
ঈভগবানের লীলা খ্যাথ্য। কবিতেন আব দেই স্ুদিদ্ধান্ত পূর্ণ ব্যাখ্যা শুনিয়া 
নাকি 'অনেক পাশ্চা্য শিক্ষ“ভিমানী নব্য যুবকের দলও নিজেদের ভ্রম 
বুঝিতে পাখিয়। শ্রীকৃঞ্চণানা-রস।মৃ হ-সমুদ্রে ডুবিয়া ছিলেন। বর্তমান গ্রন্থের 
ষিনি প্রকাশক তিনিও ই দপেব একজন | 

যাহা *উক সেই সমন হইতেই অনেকে গোস্বামী প্রভূকে শ্রীক্ষ্ণলীলার 
বাখ্য। বিশেষতঃ যে সবল লীপাগুলিকে আপাত ওঃ অশ্রীল বলিয়া সাধাবণতঃ 
মনে ভয় তাহার গ্রকৃশ ব্যাখ্যা লিপিবদ্ধ করিয়া মুদ্রন জনা ধরিয়াঁছিলেন কিন্তু কি 
জানি কেন এতপিন তাহা কাধে পবিণত হয় নাই। এক্ষণে শ্রীভগবানেরই 
ইচ্ছায় উহা প্রকাশিত হইয়াছে । এই ভাবে শ্রীরুষ্খ লীলার ব্যাখ্যা আমরা 
আজ পর্যান্ত কোথাও গুনি নাঈ, আর শুনিতে পাইব বলিয়াও আশা হয় না। 
একেতো। নিগম করপতকর গলিত ফল শ্রীমন্তাগবত, তাহ! আবার শুকদেব 
গোন্বামী পাদের অধব।মৃত পৃষ্ট হইয়া প্রকাশ ভইগাছে তাহার উপর আবার 
গোস্বামী পাদ যে ভাবে স্ুঘুক্তিপূর্ণ সিদ্ধান্ত দ্বারা সরল 'অথচ মধুর ভাবে বিবৃত 
বরিগ্জাছেন তাহাতে যে গ্রন্থ খাণি কত মধুব হইয়াছে তাহা আমরা সামানা 
ভাষার প্রকাশ কবিতে অক্ষম। পাঠ করিগ্া! মনে হয় প্রতু শ্রীভাগবতামৃত রসে 
একেবাবে আপনাকে ডুবাইয়। রাখিয়াছেন। কোনখানটা বাখিরা ফোনথ|নটা 
বূণিব ভাবিয়াই পাই না। 'আমর! পাঠকগণকে এই শ্রীকৃষ্ণ রাসণীলা গ্রন্থ খানি 
একখার পাঠ করিতে বিশেষ অনুরোধ করি। 

শ্রীভগবান গে।পীগণের প্রেম পরীক্ষারছলে যে সকল কথা বলিয়া গো'পীগণকে 
গৃঠে ফিরিয়া ষইবার জন্য বলিয়ছিলেন দে সকলগকথ! আপাততঃ শ্রুতিমাত্র 
দারুণ অগ্রিয় হইলেও মেঘান্তরি৩ পুর্চন্দ্রের অনতি স্পষ্ট আলোকের ন্যায় যেন 
তাগর অগ্তরে অন্তরে আশ্বীসময় পারহাসের অম্পষ্ট আভাদ প্রকাশ পাইয়াছে 
ইভার ব্যাথা করিতে যাইয়া গোস্বামী গ্রভু এক স্থানে বলিয়াছেন _ 

“চিৎ ও জড়ে মিলিত হইয়া এই অখিল জগৎ স্ষষ্ট হইয়াছে অত এব 
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জগতের কিয়দংশ চিৎ ও কিয়দংশ জড়। চিজ্জর্াত্বক অখিলব্যাপী চিতের 
সহিত বাক্তি গত চিতের এবং অখিল গত জড়ের সহিত ব্যক্তিগত জড়ের নিত্য 
সংযোগ আছেই আছে। যেমন অনন্ত বিনারিত আকাশের কিয়দংশ প্রাচীন 
বেষ্টিত হইলেই সেই প্রাচীরাস্তর্গত আকাশই গৃহনামে অভিহিত হয়। অবনীতলে 
উত্তম, মধ্যম ও অধম প্রভৃতি যত প্রকাৰ ও যত-সংখ্যক গৃহ আছে, সকল 
গ্রহেবই প্রাচীবে প্রাচীবে পরস্পব সংযোগ না৷ থাকিলেও জড শ্ববপে সংযোগ 
আছে এবং প্রাচীব্রান্তর্গত সকল আকাশের পহিত পরম্পর সংযোগ আছেই। 
সেইরূপ নিখিল'ব্যাপী অনপ্ত চৈতন্যব কিয়দংশ ভূতময় দেহ বেস্টীত হইলে এ 
দোন্র্গত চৈতনাই “জীব” নামে অভিহিত হইয়া থাকে । এক দেহবপ ব্যাক্তি 
বিশেষের সম্বন্ধ না থাকিলেও জড স্ববপে সকলের সহিত সকলেরই সংযোগ 
আহে এবং সকপ দেহেরই অন্তর্থও চৈতন্যেৰ সহিত পবস্পব সংযোগ আ”ছই 
আছে। সেই জন্যই একজনেন ভ্রঃখে অপধেব ছুঃথ হয়, এবং একজনের 
আনন্দে অপরের আনন্দ হয় , একজনকে বোদন করিতে দেখিলে, অপবের 
অঞপাত হয় এবং একজনকে হ্াগ্ত কবিতে দেখিলে, অপরেব হান্ত 
আপিয়াই থাকে । অনেকের অন্যের ছুঃখে ছুঃখ এবং অন্যের আনন্দে আনন্দ 
দেখিতে পাওয়া যায় ন। ইহাও সতা। যাঁহাদের পশ্বাদিব ন্যায় দেভাভিমানের 
আচএ্ণ অত্যন্ত ঘনীভূত, তাহাদের চিতে চিতে সংযোগ ৭ সমাচ্ছন্ন। যেমন 
অনন্ত আকাশের কিন্গদংশ কক্ষ বস্ত্রবুত হইলে, তাহার সহিত বাহিরাকাশের 
এবং অসংখ্য গৃহাকাশের সংষোগ বুঝিতে পারা যায়; কিন্তু আঁকাশাংশ ইষ্টক 
নির্িত নিশ্ছিদ্র প্রাচীর বোষ্টত হইলে, এ আঁকাশাংশের সহিত বহিরাকাশেব 
বা অন্যান্য গৃহাকাঁশেব সংযোগ অবকদ্ধ হইয়। বায়) অথচ অন্তরে অন্তরে অনৃষ্ব 

ংযোগ থাকে [কন্ত সংযোগের ক্রিয়া! হয় না। সেইরূপ সমস্ত জীবেরই চিদংশে 
পগস্পর সংযোগ থাকিলেও দেহাভিমানের বিবামত। ও গাঢ়তা অনুসারে চৈতন্য 

ংষোগের প্রকাশ ও অপ্রকাঁশ হইয়া থাকে । যাহার দেহাভিমাঁন বিরল ও সুক্ষ 
বা পাতল।, তাঁহারই চৈশুন্য সংযোগের ক্রিয়া হইয়া থাকে ; অর্থাৎ অন্যের 
হৃদয়ের ভাব তাহার হ্বদয়ে অভিভূত হয়) মাল্প যাহার দেহাভিমানের আবরণ 
অত্যন্ত গাঢ় _অর্থাৎ দেহ ও দৈহিক পদার্থই যাহার সর্বন্ব, তাহাব চৈতন্য 

ংযোগের ক্রি হয় না। অর্থাৎ অন্যের হৃদয়ব ভাব তাহাব হৃদপ্ধে অনুভূত 
হয় না। সংসারে প্রায়ই দেখিতে পাঁওয়। যাঠ, যাহার উপব যাহার অধিক ন্নে$, 
যাহার সহিত যাহাঁর অধিক প্রণয় এবং যাহার পুতি যাহার অধিক ভক্তি,তাহারাই 


৪৮ ভক্কি " [৯০ শবর্ষ, ২য় সধ্য। 


পরষ্পরের সুখ ছুঃখ অধিক অনুভব করে। পিতা মাতা পুত্রের, পতিব্রতা পরী 
- পতির এবং সংশিষ্য গুরুর হৃদয় বুঝিতে পারে। তাহার কারণ, তাহাদের 
পরস্পরের মধ্যে পৃথক ভাবের আবরণ নাই? স্ৃতরাং তাহাদের অন্তরে অন্তরে 
অর্থাৎ চৈতনো চৈতনো সংযোগের অন্তরার ঘটে নাই। অতএব যে যাহাঁকে 
অন্তরের সহিত ভালবাসে, সে যে তাহার অন্তরের কথ। বুঝিতে পারে, ইহাই 
স্থির। প্রিয়তম ব্যক্তি যদি প্রণয় পরীক্ষার্থ পরিহাস গর্ভ পরুষ বাঁক্যও বলে, 
বাক্য পরুষ হইলেও ত্দন্তর্গত নিগুঢ় পরিহাস আপনা আপনিই প্রকাশ পাঁয়। 
কৃষ্ণ প্রাণা গোপীগণ শ্রীকৃ্ণেই প্রাণ মন মর্পন করিয়াছিলেন- শ্রীকৃষ্ণের হৃদয়ের 
সহিত আপন আপন হৃদয় মিশাইয়া ছিলেন ; তাই প্রিরতমের পরিহাস তাহাদের 
 অবিদিত রহিল না এবং সেই জনাই তাহারা রোষ ভরে গৃহে প্রতিগমন না 
করিয়া, উপযুক্ত উত্তর দানে প্রস্তুত হইলেন। তীহারা শ্বীক্চের' অন্তর্গত ভাব 
বুবিয়াও প্রকাশ্ঠ পরুযার্থ সথ করিতে না পারিয়া কীদিয়াছিলেন। মহধি বেদ- 
ব্যাস বেদাস্ত সথত্রে বলিয়াছেন__লোকবত্ত, লীলা কৈবল্যম্‌” অর্থাৎ পরত্রন্ধ যে, 
ক্ষ গেয় স্থষ্টি করিয়া থাকেন, তাহ] তীহা'র লোক বৎ লীল! অর্থাৎ খেলা মাত্র। 
শাস্্ান্ুসারে যি সৃষ্টি কার্য তীগার খেলাই হয়, তবে স্থুবুদ্ধি পাঠক বুঝিয়। 
লইবেন, জগৎ সংসারে যাহার যাহা কিছু বিপদ্‌, বিভীষিকা, বা কোনও প্রকার 
অমঙ্গল ঘটে, তাহাঁও সেই লীলাময়ের পরিহাস গর্ভ পরীক্ষা বা খেলা । তিনি 
অঙ্গক্ষণ আনন্দের আকর্ষণ রূপ বাঁশীর গানে জীবগণকে আত্মলমীপে আহ্বান 
করিতেছেন-_ আবার নানপ্রকাঁর বাহ্‌ বিভীষিক! দেখাইয়। নিবারণ ও করিতে- 
ছেন,--আঁর হাসিতেছেন। মুদারুণ বিভীষিকার ভিতরে ও তীহার অসীম দয়া, 
কুশলময় মাশ্বাস এবং সুমধুর পরিভাম নিগুঢ় ভাবে রহিয়াছেই। যে ব্যক্তি 
তাহার প্রদর্শিত কৃত্রিম বাহ্‌ বিভীষিক। দর্শনে সাধন পথে পশ্চাৎপদ হইয়। 
এবং তাহার অন্তনিহিত দয়া, আশ্বীদ ও পরিহাসের ভাব অবগত হইয়া, 
তাহাকে পাইবার জন্যই গে।পীর ন্যায় দৃঢ়পদে দগুয়মান থাকে, সেইই আনন্দ- 
বিগ্রহের আলিঙ্গন লাভে সমর্থ হয়। এখন অবশ্ঠই বুঝিতে পারা যাঁয় যে,-_ 
পরিহাঁলময় পরীক্ষা অনাদি কাল ইতে অনন্ত সংসারে অনুক্ষণ হইতেছে ।” 
এই ভাবে স্থযুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যা সর্বত্রই গ্রন্থ মধ্যে দেখা ঘাঁয় আমর! স্থানাভাব 
বশতঃ কষ্পনেক ছত্র মাত্র পাঠকগণকে উপহার দির্বাম রস-লোলুপ পাঠকগণ গ্রস্থ- 
খানি পাঠ করিলে বার্থ ই আনন্দ পাইবেন। 
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বিংশবর্ষের স্কিল (লস্স্ান্বললী 


১। ভক্তি, মর্দন মাসিক পত্রিকা । প্রতি বাংল! মাসের প্রথমে বথা- 
বিষ্নমে প্রকাশ হয়। ১৩২৮ পালের ভাত্র মান হইতে ভক্তির ২*খ বর্ষ আরম 
হইকাছে এবং ১৩২৯.গাপের প্রাণ মাসে বৈর্ধ শেষ হইবে | বৎসয়ের যে কোন 
সময়ই গ্রাঁচক উন লা কেন প্রথম হইতেই পত্রিকা পাইবেন.) 

২। ভক্তির বার্ষিক মুল্য অধ্যিম ডাকমাুলসহ দূর্বঞ ১৫* দেড় টাকা, প্রতি 
খণ্ড ৬* ভিন আনা । ভিঃ পিতে ১0১৭ এক টাকা এগার আনা মাত্র । ২*শ 
বর্ষের গ্রাহফগণ ১৩২৮ সালের ৩*এ মাধ পর্যন্ত ৯৪শ, ১৫, ১৬শ) ১৭৭ ও 
১৮শ বর্ষের পত্জিকা প্রতি বর্ষ ডাঁকমাপ্ডলস্ছ ১৮/* অক টাকা ডিন আনা 
ও ১৯শ বর্ষ ডাকমাণুলসহ দেড টাকার পাঁইবেন। 

৩1 ভক্তিতে রাজনৈতিক কোন প্রবন্ধ প্রকাশ ভয় না। ভঙ্চি উপযোগী 
ধর্ম-ভাবমূ্ক প্রবন্ধ সম্পাদক ও পরিদর্শক পণ্ডিতমণ্ডলীর 'আদেশানুসারে 
( প্রশ্বোছন ₹হইলে্পরিবন্তিত হই ) প্রকাশ হছ। নিগ্দিট সমদ্ধে্র মধো প্রবন্ধ 
গকাপের জন্ক কেহ অন্গয়োধ করিবেন না? ক্রমশঃ প্রকাশোপযোগী প্রবন্ধের 
সমগ্ত পাঁতুলিপি হক্ডগভ হষ্টবে তবে গ্ীকাশ আস্ত হয়। 

£ 15 প্রবন্ধ ফেরৎ দিবার নিয়ম ৮1৯, প্রবন্ধ লেখকগণ নকল রাখিয়া নিবেন । 

৫ কোনও বিষয়ের উত্তর পাইতে হইলে রিশ্লাইকার্ড বা টিকিট পাঁঠাইতে 
ভয় 1 পুরাতন গ্রাছকগণের গ্র্চোক পত্রেই গ্রাহক নম্বর থাকা গ্রয়োখিন। 
নগ্বরবিহীন পত্রে কোন কাঁধ্য ছয় না। পুষতন গ্রাছক পনুতন* এই কাটা 
লিখিবেন এবং সাপনাপন ঠিকান। স্পট করিয়া লিখিবেন। 

৭$ ঠিকানা! পরিবন্ধনেক সংবাদ যখাপময়ে আমাদিগকে না! জালাইলে 
পরিক1 না পাইবার অগ্ঠ আমরা দায়ী হে । ফোন মাসের পত্রিকা না পাইলে 
তাঁহার পঞ্প মাস পায় মাত্র জানাইলে নিনাঁমুল্যে দেওয়া ধর, নতুবা পৃথক মূলা 
(প্রতি খণ্ড ০৭ তিন কমান!) দিক্কা এহ৭ চকিতে জুম 

৮1 চিঠিপত্র, টাকাকন্ি, প্রবন্ধ এবং বিনিময় ও সমালোচনার্থ পুস্তক, 
পহ্সিক্ষাদি লমস্তই নিয়জিখিত ঠিকানায় পাঁঠাইতে হয়। 


দীনেশচচ্দ ভট্রাচার্ধা গীতরত্ব। 
ঝৌোড়হাট “ভক্তি-নিকেতন" 
1 পেঠিুআনুল-মৌডী, হাগড়া। 





সিসি ৫৭০৬ ০০০ ৮৮৭০০৯০০০৮ 


তক্তি 


(২০শ বধ ৩য় সংখ্যা কাণ্তিক মাস ১৩২৮ সাল ) 


“ভক্তি ভগবতঃ সেবা ভক্তিঃ প্রেম-স্বরূপিণী ৷ 
ভক্তিরানন্দরূপা চ ভক্তি ভরক্তন্য জীবনম্‌ ॥» 


পারের তরী 


সেদিন তোমায় কে তরাবে ? 


(যেদিন) সঞ্চিত ধনে বঞ্চিত ক'রে 
শমন কিন্কর লয়ে যাবে ॥ 

(আদি) ভীষণ বেশেতে ধরিবে কেশেতে 
ভীমপ্রহরণ প্রহারিবে। 

(তথন) আকুল পরাণি ফুটিবে ন। বাণি 
ছ'নয়নে ধারা বহিবে ॥ 

(দিয়ে)  হাতেতে শৃঙ্খল বলিবেরে চল 
(সেদিন) ভবের থেল! সাঙ্গ হবে ॥ ১৪ 

দেখিয়ে তুফান কাপিবে পরাণ 

পুলিনে শাসিবে রিপুদলে। 

(বল্বে) হযে উপায় পার হওরে ওপার 
( নৈলে ) ঝাঁপ দাও এ গভীরজলে ॥ 

(দেখি) তরণী বিহীন হবে বুদ্ধিহীন 


ডাকিলে পাবে ন! মানব দেবে 01২ 


৫* ভক্তি ্ [২০শ বর্ষ, ৩য় সংখ্য। 


গুরুপদ-পন্কজ নিরমল সেই র্জ, 
লওরে ভকতি চিতে মাথে। 
পাঁপ তাপ হবে ক্ষয়, দেহ হবে পুণ্য ময় 


পারের তরণী যাঁষে সাথে ॥ 
থাকিবে না ভয় আর অনায়াসে হবে পার 
চির আনন্দধাঁমে যাবে ॥1৩|॥ 
শ্রীভোলানাথ সিং । 


গঙ্গান্নান-মাহাত্য 
( পূর্বপ্রকাশিতের পর ) 


ইহার তাৎপর্য্য, লক্ষ্মীর দৃষ্টি কম হইলে যেমন গৃহস্থের শ্রী, অলঙ্কার ও গুণ 
সকল কম হয় আবার লক্ষীর দৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই যেমন সমস্ত উন্নতি হইতে থাকে, 
সেইরূপ গঙ্গাদেবী যখন লক্ষীপতি নারাক্বণের পাদপন্ম হইতে দ্রবীভূত হইয়াছেন 
তখন তাহার অলঙ্কার ও ভূষণের কোনই অভাব থ।কিতে পারেন! ; ভক্তজনও 
যখন এ ইষ্টদেবীর ভাবে তাবিত্ হন তাহীর৪ তখন আর অলঙ্কারাদি তৃষণের 
ইয়ত্তা! থাকে না । দেবীর মুখে সদ! মৃদ-মধুর হাস্ত খেল! করিতেছে । শুদ্ধ কণকের 
স্তায় আভ। যুক্ত হওয়ায় তাহার প্রভায় দশ দিক আঁলে। করিয়াছে এমন যে 
পর্বত ছুহিতা গঙ্গা তিনি আমাদিগের পাঁপ তাঁপ বিধৌত করিয়া! আমাদিগকে 
রক্ষা করুন। 

বশিষ্ঠদেব যখন তগীরথকে গঙ্গার ধ্যানটা বলিয়া দেন তখন সেই সঙ্গে ইহাও 
বলিয়। দিয়াছিলেন যে 


প্তদ্বিষ্টোঃ পরমং পদং ব্রহ্গাণ্ডোপরি রাজতে। 
তশ্মিন বসতি স! গঙ্গ! ত্যক্ত। ব্রদ্মকমণ্ডলুম্‌ ॥” 


গঙ্গার ধ্যানে গল্গাকে পর্বত কন্ত। বল! হইয়াছে, পর্বত কন্তা! ও পার্বতী ছুই 
শব্ধেরই এক অর্থ হিমাঁচল হুইতে গ। নিঃস্যত হইয়াছেন বলির! তিনি পার্বতী । 
কিন্তু পাছে লোকে ভাঁবে তৎপুর্বে তাহার অস্তিত্ব ছিল না, তাই বশিষ্টদেব বলি- 
লেন যে, হিমাচল গঙ্গার উৎপত্তি স্থান হওয়া! দুরে থাকুক ব্রদ্ধার কমগুলুও 
তাহার প্রকৃত উৎপন্তি সাদি নহে। আবার্দিগের চতুর্দিকে অণ্ডাকার যে বিশ্ব- 
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সংশীন্প দেখিতে "পাই দ্বাহার উপরে রিষুঃর পরমপদ এবং সেই পরমপদে ব্রচ্জার 
কমগুলু ভুগাগ করিয়া গগাদেবী বাঁস করেন। 

বাহাল! ক্মাধুনিক বিজ্ঞানশান্্র আলোচনা করেন, তাহাদের পক্ষে পূর্বোক্ত 
বশিষ্ঠদেবের নবাক্যটী আপাততঃ ্সবৈজ্ঞানির বলিয়া বোধ হইতে পারে, 
কিন্তু কিঞ্চিৎ পর্য্যালোচনা করিক্া/দেখিলে সে্দপ রোধ আর থাকেনা । বিষুশদ্ধি 
সমস্ত জগৎ মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া! রহিষ্নাছে । ্গগৎ ববিলেই তম্বারা কিঞ্চিৎ 
গমনশীল, ছুই 'লিমেঘ্বরারাও একভাবে স্থায়ী নহে, এইন্ূপ কোন পরিবর্তন. 
শীল বস্ত্র বুঝায়। বস্তর পরিবর্জন কারণ সাপেক্ষ ইছা বৈজ্ঞানিক যুক্কি। 
নদ নদী প্রবাহিত হইতেছে; হ্ছ্য্যের উত্তাপ তাহার কাঁরণ।॥ জীবের ভাস 
বুদ্ধি হইতেছে কাল তাহার রলাব্রণ। এইরূপে জাগতিক সকল ব্যাপারেরই 
কারণ বৈজ্ঞনিক যুক্তিতে প্রদর্শিত হয়। কিন্ত এ সকল কারণের কারণত্ব 
কে রক্ষা করেন বাঁ কিরূপে রক্ষিত হয় জিজ্ঞাসা করিলে আধুনিক বিজ্ঞান 
তথায় নিরুত্র। আর্ম্য-বিজ্ঞান তখন বলেন যে, সর্ব কারণের কারণ 
এক বিষ্ত, তিনি সর্বত্র প্রবিষ্ট ইরা কারণঞ্লি যে সকল নিক্লমাবলীর 
অন্ুবর্তী হইয়া! কার্ধ্য করিতেছে সেই সকল নিয়মের প্রবর্ধনা রূরিতেছেন 
ও নিয়ন্তূভাবে তাহা সতত রক্ষা রুরিতেছ্ছেন। বিশ্বংসারের অনন্ত 
নিয়মাবলীকে তিনি নিজ নিজ পথে ধরিয়া রাঁধিক্াছেন বলিয়।--তাহার 
একটা নাম ধর [ধৃ-্ধরা-মন্]। যিনি '্লইরূপে সকলগুলিকে ধরিয়। 
রাখিবেন তিনি যদি নিজে একত্বানে কি এরুাবে স্থির ন। থারেন তাহা 
হইলে কোনটা ধরিয়। রাখ! যাইতে পারে না। যে স্থানে ব যেভাবে 
তিনিও নিশ্চল, সেইটাই গ্ীন্বার পরুমপদ। সমস্ত ব্রহ্মা্ড চলৎ শ্বভাব ও 
স্পন্দনমন্ত, তজ্জন্ত বিষুণর নিশ্চল শান্ত পদ দই ব্রদ্ধা্ডের ভিতর রাখিতে 
পারে না। কাজেই ত্রহ্ধাণ্খের উপরি দ্চাগে রিরান্িক। 

নিজ্্তা নিজে নিয়মাধীন হইলে নিক্মম চলেনা, ইন্থা রাপ্পনীন্তির একটা ক্রির 
নিপ্ধান্তু। এই হুইতেই প্রজা! কখন ক্লোন স্সপরাঁধ রুরিতে পারে না ।” 
এই সিদ্ধান্ত স্থির হুইক্সাছে। বিশ্বরাজ্যের 'অধিপতি,ও বিশবন্িচমর ক্মধীন 
নহেন--একটী ক্টাহার পগদপন্জের এরটী অর্মযাদা। বৈদিক সন্ধ্যাদিতে 
যে জলের উপালল। জ্ৰাঞ্ছ,। তাঁছা তন্ত্রানিকে ক্িমাযারে পরিণত হ্ইয়াছে। 
অল্প জলে রাস্ত! পর্কিন হইয়া ন্গাম/দের শরীর ও বন্ত্রাদি মবিন করে 
মরার বেশী জলে বন্তরার্দ ধৌত করিলে সেই মূল দূর হয়] অল্পজল 
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কেবল খাতে থাকিলে তাহা শীষ্ই পচিয়া উঠে, কিন্তু নদী বা সমুদ্বের 
জল কখনও পচে না। যে জলদ্বারা অগ্সি নির্বাপিত হয় লেই জলেই 
বৃক্ষাদি উৎপন্ন হইয়া অগ্ি উৎপন্ন করে ও পরে কাষ্ঠাকারে দগ্ধ 
হইয়া অগ্সিময় হয়। জলেরদ্বারা আমাদের জীবন রক্ষা! "হইয়াছে এবং 
তদ্বারা সমস্ত প্রবৃত্তি উত্তেজিত ও ভোগ্শক্তি জন্মিতেছে। অতএব 
জলেতে সাক্ষাৎ নারায়ণী শক্তি বর্তমান রহিয়াছে । তাহাতে সৃষ্টি স্থিতি ও লয় 
হয়। অবস্থা ভেদে তাহার পাবনী ও অপাবনী ছুই শক্তিই আছে । যখন জলই 
আঁমাদের জীবলী শক্তির ও সকল ভাবের কারণ, তখন জল সাক্ষাৎ বিষ্টুরূপে 
আমাদিগকে পরমভাঁবে শিব তমরস প্রদান করুন| এই বৈদিক প্রর্থনায় জলেতে 
বিষুকে সাক্ষাৎকার করিতে হয়। কিন্তু তাহা করা সহজ নহে। তজ্জন্ত 
অমুক নদীতে অমুক দেবীর ও অমুক পদে অমুক দেবের আবির্ভাব কল্পনা 
করিয্! ভগবান্‌ বিষ্ণুর জলাশয়াদিতে আবির্ভাব উপলব্ধি করান তত্বশান্ত্রকার 
দিগের প্রধান উদ্দেস্ত। তীর্থ বলিয়া যে সকল নদ নদী প্রসিদ্ধ, তাহাতে রূপ 
ভক্তি হইলে পর "আপে! নারায়ণ: স্বয়ং” অর্থাৎ সমস্ত জলই স্বপ্নং নারায়ণ এই 
শিক্ষা হিন্দুদের অভ্যাস করিতে হয়। 

এখন জলাশয় মাত্রেই পবিত্র। জলাশয়ে শৌচ প্রস্রাব ত্যাগ ও মুখ ধৌত 
জল পধ্যস্ত নিক্ষেপ করা নিষেধ। এইভাবে পুফ্করিণী প্রতিষ্ঠা করিয়া হ্বর্গলাভ 
হয়। যঁৈষ্ব্য্যশালী ভগবানকে বিশ্বময় আকারে উপলব্ধি করানই অস্ত্রে 
উদ্দেস্ত এবং তাহাতে যেরূপ কল্পনা হইয়াছে তাহা উপা'পকগ্গণের হিতের জন্যই 
হইল্লাছে, তাহাও স্পষ্ট প্রকাশ আছে। 

“সাধকানাং হিতার্থায় ব্রঙ্গণোঃ রূপকল্পনা |” 

যাহার! উপাসক অর্থাৎ ক্রমশঃ ব্রদ্ধের দিকে অগ্রসবু হইতে চাহেন তাহা 
দের ছিতের জন্য অথব! সহজে ক্রমে অগ্রসর হইবার জন্য উ সকল রূপ কল্পনা 
হইয়াছে। অঙ্গের অনস্তরূপ;) কিন্ত কেহ যদি ভাবেন যে সকল রূপগুলি 
একবারে দর্শন করিবেন, তাহ! তাহার ভ্রম। অনস্ত ব্রদ্মের কথ দুরে থাকুক 
ষদ্দি একটি ভূমির আম্নতন স্থির করিতে হয় তাহাও আমরা একবারে দেখিয়া! 
ঠিক করিতে পারি না । প্রথমতঃ তাহার দৈর্ঘ্যের দিকে লক্ষ্য করিয়। ও পরে 
প্রস্থ স্থির করিয়া এই ছুইটী গুণ করিয়া তবে তাহার আয়তন স্থির করিতে হুয়। 
ভূমির দৈর্ঘ্য স্থির করিতে গিয়া প্রস্থ আছে কি না কিছুমাত্র ভাবি নাই দৈরধ্যকে 
ধেমন একটি দ্বতন্ত্র দ্রব্য বলিয়! ভাবি, সেইরপ ত্র্ষকে জল বলিয়া এক সময় 
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ভাবন। করাতে তাহার জলময় রূপ কল্পনা করা হইল। এই কল্পনা কাল্পনিক 
উপন্যাসের কল্পনা নহে। 
ইতিপূর্বে গার ধ্যানে যেরূপ কল্পনা কর! হইয়াছে তাহা বিশুদ্ধ 'জলের ও 
তাহ। হইতে আঁমর। যে সমস্ত মঙ্গল প্রাপ্ত হই তাহারই রূপক মাত্র। 
ভক্ত পাঠকবৃন্দ ! গঙ্গাতে যে এই সকল ভাব আছে, তাহা নিমের গীতা- 
মাহাত্যে প্রকাশ । কিন্ত আমাদের ইহাঁও মনে রাখ! উচিত যে, কোন দ্রব্যের 
নিজের কোন ভাব নাই, ভাবুকের কৃপায় এ ভ্রব্য দৃষ্টে তাহার অভ্যস্ত চিন্তার 
অনুরূপ প্র ভাব উদয় হয়। গীত্বা মাহাত্থ্যে উল্লেখ আছে-_ 
“গঙ্গ। গীতা চ লাবিত্রী সীতা, সত্যা পতিব্রতা। 
ব্রহ্মাবলি, ত্রহ্মবিদ্তা, ত্রিসন্ধ্য। মুক্তি গেহিনী ॥ 
অর্ধমাত্রা, চিতা, নন্দা, ভবন্বী, ভ্রাস্তিনাশিনী। 
বেদত্রয়ী, পরানন্দ। তত্বার্থ-জ্ঞান-মঞ্জুরী ॥ 
গীত। মাহাত্মা গঙ্গাই মুখবন্ধ | গীত জ্ঞান-গঙ্গা, কেবল জ্ঞানীর ম্নান তাহাতে 
হইতে পারে কিন্তু গঙ্গায় আপাঁমর সকলেই স্নান করিতে পারে। গঙ্গারজল 
বিষুণপাদপন্ম হইতে আমিতেছে, বিষ্ণুর অঙ্গ দ্রব হইয়! এ জল হইয়াছে এই ভাবে 
স্নান করিলে শরীর তৎক্ষণাৎ ত্রিগ্ধ ও সমস্ত পাপক্ষালন হইল ভাবিয়। এক 
পরমানন্দ উপস্থিত হয় এবং বৈকুণ্ঠের চিন্তা আইসে। গীতা পাঠ করিয়া জ্ঞান 
হয় যে, বিজুর মু্তি জ্ঞানেতেই জগৎ রহিয়াছে । এই জগৎ ভ্রম মাত্। সেই 
জ্ঞান দিয়া তিনিই অহঙ্কার মমতা ইত্যাদি মল সমস্ত ক্ষাপন করেন। তাহাতে 
অনন্য হুইয়া আশ্রয় করিলে ফোন ভয় নাই দুঃখ নাই। শ্রীহরি হুদ 
পিতা, মাতা এই ভাবিয়া জীব এই মর্তে থাকিয়াই বৈকু স্থখ উপভোগ করিতে 
থাকে। 


জীনরহরি ঠাকুর প্রসঙ্গে নৃসিংহ প্রসাদের 
প্রবন্ধের প্রতিবাদ 


শ্রীগৌরাঙ্গসেবকে পূর্বে "বর্ণাশ্রম-ধর্ণষ্, ১৩২৬ ভাতে "সংশয়-তঞ্জন” ও ১৩২৭ 
শ্রাবণে পুনরায় “সংশয় ভঞ্জন” প্রবন্ধে শ্রীন্সিংহপ্রসাদ গোস্বামী অনেক কথা 
লিখিয়াছেন। আমার মনে হয় তিনি অপরের সংশঙ্প ভঞ্জন করিতে গিয়া 


৫৪ ভক্তি [২*শ বর্ষ, ওয় সংখ্যা 


উর্ণনাের ন্যাম নিজ জালেই নিজে আবদ্ধ হুইয়াছেন। মনে করিয়াছিলাম 
কেহ তাহার এই প্রবন্ধের প্রতিবাদ করিবেন, কিন্তু ছুঃখের বিষয়, ১০২৪ 
কার্তিক ”গৌরাঙ্গ দেবকে" শ্রীযুক্ত নৃত্যগোপাল দাস মহাশয় ব্যতীত €কেছই সে 
প্রয়াম করেন নাই। যাহ! হউক, শ্রীযুক্ত নৃত্যগোপাল বাবুর চেষ্টা কতদূর 
ফলবতী হইয়াছে, তাহা, ভক্তি” ১৩২৭ মাঘ ফাল্গুনে প্রীনৃসিংহপ্রসাঁদের 
"নরহরি সরকার ঠাকুর” প্রবন্ধেই বুঝিতে পারিতেছি। বিদ্বেষ বুদ্ধি প্রণো- 
দিত না হইলে রোধ হয় তাহার এত মতিভ্রম ঘটিত ন1। 

শ্রীনৃসিংহপ্রসাদ, শ্রীঃমন্নরহরির প্রতি এবং প্রেমবিলাস গ্রন্থকার শ্রীনিত্যা- 
নন্দ দাসের প্রতি কোন্‌ প্রয়োজনে যে এতদূর নির্মম হইলেন তাহা! আমাদের 
বুদ্ধিতে আসিতেছে না, তবে তাহার এযাবং আলোচিত প্রবন্ধগুলির যুক্তি 
এবং ভাষার প্রাঞ্জলত! দেখিয়া হাস্ত সংবরধ কর! কঠিন হুইয়াছে। পুনরায় 
ণভক্তিতে” তাহাকে তাহার ভঙ্গিমাময়ী গবেষণা লইয়া "আসর জমকাইতে” 
প্রয়াপী দেখিয়া! কিছু বলিবাব বিশেষ প্রয়োজন বোধ করিতেছি, কারণ এই 
সমস্ত প্রবন্ধ উপকারের পরিবর্তে সাধারণের অপকারার্থে ই লিখিত হইস্বাছে। 

আমাদের মনে হয় শ্রীনৃসিংহপ্রসাদ ত্রাঙ্গণ্যাভিমনে নিতান্তই বিবেক শৃন্ত 
হইয়া পড়িয়াছেন, নতুব| "বৈদ্থজাতি” “বৈস্তজাতি* করিয়! ও শ্রীমন্নরহরি ঠাকুর 
মহাশয়ের মহিমা কীর্তন শুনিয়। এত ব্যাকুলচিত্ত হইতেন ন।। 

অন্ষ্ঠজাতি ব্রাহ্মণ অপেক্ষা কোন বিষয়ে হীন নহে। বিষ্তা, বুদ্ধি জ্ঞান ও 
ভক্তিতে কাহারও নিকট তাহাদের মন্তক অবনত নহে । অনেকের গুণগরিমায় 
ুগ্ধ হইয়া এবাবৎ বন ব্রাহ্মণ তাহাদিগের শিশ্বত্ব গ্রহণ করিয়া! ধন্য হইয়াছেন-_ 
বৈষ্ণবজগৎ এবিষয়ে সাক্ষীত্বরূপ দগায়মান। 

শ্রীল দৈবকীনম্দন দাস তীহার প্রসিদ্ধ “বৈষুব বন্দনায়* শ্রীল সর্দাশিব 
কবিরাজ মহাশয়ের পুত্র শ্রীপুরুযোত্তমদাস ঠাকুরের মহিমা শতমুথে বর্ণন! 
করিয়াছেন; অন্বষ্ঠ কুলোস্তব বলিয়া নৃসিংহপ্রসাঁদের মত নাসিক! কুঞ্চিত করেন 
নাই। নৃসিংহপ্রসাদই বলিয়াছেন, প্ভখনকার লমায় এখনকার মত ক্রাহ্মণ- 
জাতির গৌরব নষ্ট হয় নাই!” 

পৃণ্তিতগণ জনেন শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুর মহাশয় প্রভৃতি অ্থষ্ঠকুলো- 
গুব ব্রাঙ্ষণই। বৈদ্য বা কবিরাজ তীহাদের উপাধিমাত্র। দেহরোগ ও ভব 
বোঁগ উভদ্ধ ঝোগেরই তীহারা চিক্ষিৎসরু সুতরাং অবক্ঞাচ্ছলে দুমিংহপ্রসান 
তাহাদিগকে বৈদ্য বলিয়া! নিজের অয্রতারই পরিচয় দিয়াছেন মান্র। 


কার্তিক ১৩২৮ ] * শ্রীনরহরি ঠাকুর-প্রতিবাদ ৫৫ 


জাতিগত, বংশগত যে উচ্চাবচ্চ বিভাগ মানব সমাজে সম্মানের কেব্জ্বরূপ 
আঙ্িও অবস্থিত আছে, শ্রীমনরহরি প্রভৃতি শ্ীভগবানেরপার্ধদ সন্বন্ধে সে 
বিভাগ মানদণ্ডে পরিষাঁণ একেবারেই থাটে ন। ফলতঃ শ্রীতভগবান ও 
শ্রীভগবৎগণ সম্বন্ধে জাঁতিকুল বিচার করা৷ যেমন একদিকে বৈষব শাস্ত্রে সঙ্ূর্ণ 
অনভিজ্ঞতার পরিচায়ক, তেমনি অন্যদিকে বৈষ্ণবের পক্ষে বিশেষতঃ ঠাকুর 
বা গোস্বামী সন্তানের পক্ষে, এইবপ উচ্চবচ্চ ভেদজ্ঞান মহাঁপরাঁধ মধো গণ্য। 
দেখিতেছি শ্রীল সেন শিবাণন্দের পুত্র অধ্ষ্ঠকুলোত্তৰ জ্ীকবিকর্ণপুর মহা 
শয়ক্ষেই নৃসিংহ বাবু তাহার প্র্ধাণদ গুস্থরূপ দাড় করাইয়াছেন। গৌর্গণো- 
জ্েশদীপিক] তারই রচিত। উক্ত গ্রন্থে শ্রীল নরহরিকে তিনি ব্রজে রাধা প্রাণ 
সখী মধুমতী বলিয়। কীর্তন করিয়াছেন । 
“ত্রজাধিকারিণী যাসীছ,ন্দাদেবী তু নাঁমতঃ। 
সা শ্রীমুকুন্দদাসোহইদ্য খগ্ুবাসঃ প্রতৃপ্রিয়ঃ ॥ 
পুবা মধুমতী প্রাণসধী বৃন্দাবনেস্থিত। | 
অধুন! নরহ্ষ।।খ্যঃ সবকারঃ প্রভে। প্রিয় ॥ 
পুরাণ----খ গুবাসৌনরহরেঃ সাহচর্য্যাননহত্তরৌ | 
গৌরাঙ্গ কাস্তশরণৌ চিবজীব সুলোচনৌ ॥ 
এইরূপ মহাপুজ্য শ্রীগৌরাগগপার্ধ পরম বৈষ্বগণের অবমাননা ছুরপন্ষ 
বৈষ্কবাপরাধ মধ্যে গণ্য হইয়া থাকে । 
প্রীবৃসিংহপ্রসাদ বলিতে চাহেন, শ্রীমন্নরহরি গ্রীশ্রীমহাপ্রভুর নবদ্বীপলীল! 
একেবারেই দর্শন করেন নাই । কবি কর্ণপুর মহাশয় নরহরির বিষয় সামান্য 
ভাবেই বর্ণন! করিয়াছেন ইহাই যদি এ সিদ্ধান্তের কারণ হয় তৰে বলিতে বাধ্য 
হই, তিনি কাহার কথাই ব। অধিক করিয়া বলিয়াছেন। 
বৈষ্কব-গ্রস্থে একমাত্র শ্রীপ্ীমহা গ্রতু ব্যতীত অন্য কাহারও জন্ম, সন গ্রভৃতি 
এবং জীবনের ঘটনাবঙলগীর অধিক পরিচয় পাওয়। যায় না। সরলপ্রাণ পৃজনীয় 
চরিতকারগণ তক্তিতত্ব লইয়াই ব্যাপৃত থাকিতেন _সামান্য খুঁটীনাটী তাহাদের 
লক্ষীভূতই হইত না) উপরস্ত, প্রধান ভক্তগণের বৃত্তান্ত বিশেষশাবে জানিতে না 
পারার হেতু, তাহার। প্রতিষ্ঠাকে দ্বণা করিতেন, এবং নিজ নিজ বিষয় গ্রস্থকার 
গণকে লিপিবদ্ধ করিতেও নিষেধ করিতেন। এইজন্যই শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর 
নিষেধ আজ্ঞায় গ্রবৃন্দাবনদাঁস ঠাঁকুর কয়েকজন ছাড়া নবদ্বীপ পরিকরের অধি- 
কাংশেরই ব্রত্মপরিচয় আমাদিগকে বলিতে গিয়াও বলিতে পারেন নাই। 


৫৬ ভক্তি * [২০শ বর্ষ ওয় সংখ্যা 


যাহ! হউক, ইহা নিশ্চয় যে, বদি গ্রীকবিকর্ণপুর মহাশয় বুঝিতেন যে এত- 
কাল পরে খণ্ডবাসী শ্রীমন্নরহরি সম্বন্ধে এতদূর গোলমাল হইবে তাহা হইলে 
অবশ্যই তিনি আরও কিছু লিখিয়া ঘাইতেন। পরমাশ্চর্ধ্য যে, প্রায় সাড়ে 
চারিশভ বৎসরের ভিতর আর কাহারও হৃদয়ে এই দারুণ সমস্যারাজির উদয় 
হয় নাই। 

বৈষ্ণব জগত জানেন শ্রীনরহরি শ্রীগৌরাঙ্গের অতি অন্তরঙ্গ ভক্ত কি না। 
ভীগৌরাঙ্গের নব্বীপলীলার সহিত শ্রীল গদাধরের ভ্তাঁয় শ্রীমন্সরহরির জীবনও 
ওতপ্রোতভাবে জড়িত। প্রেমবিলাস, শ্রীচৈতন্যমঙ্গল এবং তৎকালীন প্রতি 
পদ্কর্তীই ইহা পুনঃ পুনঃ লিপিবদ্ধ করিয়া গিক্সাছেন। গ্রীনরহরির নিজক্কৃত 
অসংখ্য পদও ইহার সাক্ষীরূপে দণ্ডায়মান । 

দেখা যাউক একমাত্র শ্রীকবিকর্ণপুরের দোহাই দিয়! নৃসিংহপ্রসাদ, শ্ীমন্নর- 
হরিকে নবন্বীপলীলা হইতে বাদ দিতে পারেন কিনা! এবং তাহার উদ্ধৃত 
শ্নোকের প্রকৃত অর্থ তাহার নিজের বোধগম্য হইয়াছে কিন1। 

জীচৈতন্যচরিতামৃভ মহাকাব্যের যে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং তাঁহার 
যে ব্যাখ্যা দেখাইগছেন তাহাতে “পুরুষোত্তমে স্থিতবতি* কথাটা উপলব্ধি 
করিলে বোধ হইবে, যে সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়। এবাবং প্রীমন্মহাপ্রভু দক্ষিণ 
দেশ ভ্রমণাদিতে ব্রতী ছিলেন, হ্ুতরাং গৌরদেশের ভক্তগণের সহিত মিলিত 
হইবার সম্ভাবনা ছিল না, পরে প্রত্যাগমন করিয়! পুরুযোত্তমে স্থিত হইলে 
শ্রীনরহরি, রঘুনন্দন প্রভৃতিকে সঙ্গে লইয়া তথায় তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন। 
অধিকন্ত নীলাচল আগমন সংবাদ প্রাপ্তি মাত্রই দীর্ঘ অদর্শনের পর কাতর হ্ইয়। 
নরহরি সর্বাগ্রেই যাত্র। করিতে প্রস্তত হইয়াছিলেন। * 

পুনরায় শ্ীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকের মুল পয়ারের বিকৃত ব্যাখ্যা করিয়া 
নৃসিংহ প্রসাদ বলিতেছেন, প্তন্মধ্যে গৌড়দেশীয় লোক ভগবানের প্রিয়, 
গৌঁড়ীয়গণের মধ্যে অতি প্রিয় শত শত ব্যক্তিকে দর্শন করিলাম । তাহারা 
ইহাকে পূর্বে না দেখিলেও অতীব সৌভাগ্যশালী । যেগন খণগ্ডবাসী নরহরি 
প্রভৃতি ভাগ্যবানগণ প্রথমে ইঞ্ীকে দর্শন করেন নাই, এক্ষণে প্রতিবৎসর 
পুরুযোত্তমে আগমন করেন” ইত্যাদি । 

কিন্তু প্রন্কত ব্যাখ্যা মহাজনগণ এইরূপ করিয়াছেন-- 

*সর্ধলোক মধ্যে তার প্রিয় গৌড়বাসী । 
তারু মধ্যে তি প্রিয় কেহ ভাগাবাশী ॥ 


ক্ষত ঢা ৮ 
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বৈগ্যকুলে খণ্ড হইতে আইল নরহুরি | 
রথুনন্দনাদি শত শত ভক্ত সঙ্গে করি ॥ 
পুর্বে নবন্বীপে যবে বিহার করিল। 
ইহ সভাকার সনে দর্শন না হৈল।॥” ইত্যার্দি-_ 
এই শেষোক্ত ব্যাখ্যা আগলাচনা করিলে দেখ! যাইবে যে, দ্বিতীয় ছত্রে 
*্তার মধ্যে অতি প্রিয় কেহ ভাগ্যরাঁশী* বলিয়া খণ্ডবাসী নরহরিকেই 
বুঝাইতেছে। যদি পৃর্রে কখনও জ্রীগৌরাঙ্গের সহিত তাহার সাক্ষাৎ না 
তইয়া থাকে তবে হঠাৎ প্রথমেই কেমন করিয়া কর্ণপুর মহাশয় তীতাঁকে 
“অতি প্রিষ্ন ভাগ্যরাশী” ইত্যাদি বিশেষণে ভূষিত করিলেন কেন? 
শ্রীরঘুনন্দন এব” অন্যান্জ শত শত ভক্তবৃন্দ ফাহারা, পূর্বে প্রীগৌরাঙ্গের 
নবদ্বীপ লীল! দর্শন করেন নাই, তীহারাই গ্রীমন্ররবিব সহিত মহা প্রতুর নীলাচিলে 
স্থিতি সংবাদ পাইয়া! আগমন করিলেন, ইহাই প্রকৃত ব্যাপার এবং ইন্থাতে সর্ব 
সামঞ্জসাই রক্ষি ন হইয়াছে । শ্রীমন বঘুনন্দন শ্রীগৌরাঙ্গের দন্ন্যাসগ্রণ সময়ে 
শিশ্তমাত্র। ১৪২৫ ভইতে ১৪৩০ শকের মধোই রঘুনন্দনের জন্মকাল স্থির 
ভইঞাছে-_ম্থভবাং তিনি নবদ্বীপলীলা দর্শন করেন নাই, পরে মহাপ্রতু ছক 
বৎসর পর্যযটনপূর্বক পুকষোত্তমে আগমন কন্পিলে নরহরি ভ্রাতুম্পত্র রঘুনম্দন 
এবং অন্যান্য ভক্তজনকে সঙ্গে লইয়। মহাপ্রত্ুকে দর্শন করিতে যাত্রা করেন। 
এক্ষণে অনুধাবন "করিলে বুঝিতে পার! যাইবে যে, নৃসিংহবাবু নিজ প্রয়োজন 
সংদিদ্ধির জনা, শ্লীমন্নররেকে নিজক্কৃত সুকৌশল সম্পন্ন অভিনব ব্যাখ্যার তি তর 
টানিয়। নবদ্বীপলীল। হুইত্ে বাদ দিয় একেবারেই নগণ্য করিতে প্রপ্বাসী 
হইয়াছেন এবং পরিশেষে সুযোগ বুঝিয়া হয়ত বলিবেন, নরহরির স্বজাতি কবি 
কর্ণপুরই ষখন তাহাকে গৌরাঙ্গলীলা দর্শন করেন নাই বলিয়াছেন তখন অন্ত 
পরে কা কথা ! 
শ্রীকবিকর্ণপূর চৈতন্যচন্দ্রেদয় নাটকের শেষভাগে পুনবায় £বলিতেছেন-__ 
যথা অন্থবাদ £-- 
“গোকুণে যতেক গোপ গোপী পরিবার । 
গোৌড়ে নবদ্বীপ আদ্যে পৈল্লা অবতার ॥ 
সুবল আমার সথ৷ সর্বতত্ব জানে । 
গৌরীদাস পণ্ডিত এুুটমোর লনে | 
শ্ীদাম আমার সখা সেহো সদা! ব্রজে। 


৫৮ ভন্কি * [২*শ বর্ষ, ৩য় সংখ) 


প্রতি গীরামদাস হ্বরূপে বিরাঁজে ॥ 
ভ্ীনুন্দরানন্দ আর ওপুরুযোন্তম। 
পুরুষোত্তম পঙ্িত কমলাকর নান ॥ 
উদ্ধারণ দত্ত আর কালা কৃফদাল। 
পুঙ্গবোতম দাস জার পরসেশর দাস ॥ 
এই সব জামার গোকুল সহচর | 
ষোর ইচ্ছা! আইলেন পৃথিবী ভিতর ॥ 
গধাধর়, গদাধর দাস প্রীরাঘব। 
নরহরি জগঞধানন্ প্রতৃতি বৈষ্ণব ॥ 
প্রেরনী সকল এই পুরুষ আমার। 
সেই যে হৈলা গুন হেতু কহি তার 1”-_-ইত্যাদি 
এই বে দেখিতেছি--পীনরহরির “নামগন্ধ* এক [ধিক স্বানেও করিয়াছেন। 
তবে কি নৃলিংহবাধুর ইহা! নয়নগোচর হয় নাই? 
জীকবিকর্ণপুর প্রা অধিকাংশেরই নাম এইরূপ সামান্যভাবেই উল্লেখ 
করিক্সাছেন, এমন কি অনেকানেক প্রধান ভক্তের উল্লেখও করেন নাই। 
ইহাতেই কি প্রমাণ হইবে যে শ্রীনরহরি রথুনন্দন নগন্য ছিলেন? পাঠকবর্গ 
বিব্চন। কন্ধিবেন। ৃ 
কবিকর্ণপুর মহাশক্ক যে গৌরগণোদেশদীপিকাতে নরহরি প্রভৃতির নাম 
বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়াছেন তাহ। প্রথমেই দেখাইয়াছি। পুনরায় 
বলিতেছেন-- 
প্জ্রীচৈতন্তমহাপ্রভোরতিক্কপ। মাঁধবীক সদৃভাঁজনং 
সা্জরপ্রেমপরস্পর! কৰলিতং বাচঃ গ্রকুল্পং সুদ । 
ট্াথণ্ডে রচিত স্থিতিং নিরবধি গ্রীথগ্ড চর্চার্চিতং 
বন্দে ভ্ীমধুমক্যুপাধিবলিতং কঞ্চিম্হাপ্রেমদং ॥* 
ইহ! অপেক্ষাও অধিক আর কি আশা! কর। যাইতে পারে ? - 
যাহ! হউক কেবলমাত্র কবিকর্ণপুরের উপর নির্ভর করিতে ন! পারির৷ 
হুক্দর্শী নৃসিংহবাবু বলিতেছেন-_“উচৈতন্তলীলাতে যিনি সাক্ষাৎ বেদব্যাস 
সেই বুন্দাবনদায় ঠাকুর আপন গ্রন্থে অর্থাৎ আ্রীঠৈতন্তভাগবত গ্রন্থের মধ্যে 
থে নরহুরি প্রভৃতির নাম পথ্যস্ত বর্ণনা করেন নাই, সেই নরহক্ধিকে লইয়া 
এত আন্দোলন কর! অতি আঅসঙ্গত। বিশেষতঃ তিনি ভ্রীমহাগ্রভূর অতি 
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অন্তরঙ্গ পার্ধদের মধ্যে কেহ ছিলেন, এই কথা কিরূপে বিশ্বস করিতে পার! 
যায় বলুন ?” 
ইংরাসী ভাষায় এইনপ প্রবচন আছে, দেবদূতগণ যেখানে পদার্পণ করিতে 
ভীত হন, মুঢ়গণের তথায় প্রবেশ করিতে বিন্দুষষা্রও শঙ্কার উদয় হয় না। 
পূর্বেই বপিয়াছি নৃসিংহবাবু নরহরি আতঙ্কে এফাস্ত অস্থির হুইয়! পড়িয়াছেন। 
শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর যে নযক্রি সন্ধন্ধে চৈতন্ততাগবতে স্পষ্ট কতিয়া উল্লেখ 
করেন নাই, ইহা! বৈষ্বজগৎ অনেকদিন হইতেই জালেন। তবে কি তিনি 
একেবারেই করেন নাই? শ্রীমররহরির যে চাঁফর পেবার .কার্ধ) ছিল, ইহা 
বৈষ্ণব-জগতে প্রর্পিষ আছে। চৈতন্তভাগবত মধ্যধণ্ড নবম অধ্যায়ে তাই 
বুন্দাবনদাস লিখিরাছেন £-_ 
“ত্র ধরিলেন শিয়ে নিত্যানন্দ ঝায়। 
'কোন ভাগ্যবস্ত রহি চার চলার ॥” 
সুবৈষ্চৰগণর আবক্ষিত নাই এই ভাগাবন্ত কোন জন। প্রীগোবিন ঘোষ 
মহাশয় শিজপদে লিখিয়াছেন-- 
পনিতাই গদাই সহ ভোজনে বসিলা গোরা 
আনন্দে নেহারে ভক্ত বৃন্দ। 
১ চে রি চি 
নরহরি পাশে থাকি তিনরূপ নিরখিছে 
চামর চ,লায় অঙে স্কুথে ॥” ইত]াদি। 
গুধু চৈতন্তাগ্রবতে নহে, বৃন্দাবনধাঁস তাহার জীচৈতন্ত পারিষদ পুস্তকে 
(চৈতন্তভাগবতের পরে রচিত ) পুনরার শ্রীনরহরি নাম 51 করিষা ন্নপভাবে 
বলিতেছেন £-- 
“কোন ফোন ভাগ্যবান চাষর চুলায় ।” 
আমরা বিশেষরপে জানি এই জ্রাগ্যবান জীনরহরি । বদি নৃসিংহপ্রসাদের 
অবিশ্বাস থাকে, তবে তাহার মতে নাম না লইয়া পুনঃ পুঃ ধাহ্বকে এই 
ভাগাবান বল! হইভেছে--তিনি কোন জন? 
কিন্তু শ্রীচৈতন্তভাগবতই শুধু শেৰ নছে। এ গ্রাঙ্থের পূর্বে লিখিত, 
জ্ীবন্দাবনদাস তাহার প্রীটৈতস্তচঞ্রোদকস গ্রন্থের দ্বিতীয় কর্শনে বলিতেছেন £- 
“নিত্যসিদ্ধ ভক্তুজন কৃষ্ণল্ জালি। 
দীক্ষা! শিক্ষা! লৌকাচার লীল1 করি যাঁছি | 


৬৩ ভক্তি 


শ্রীচৈতন্ত চন্দ্র বেড়ি তারা ভক্ত যত। 
ক্ষুদ্র হইয়া আমি কতিব তাহ! কত ॥ 
আপনার গুণে তেঁহ হইয়াছে প্রকাশ। 
তাহাই বলিতে মনে কিছু করি আশ ॥ 
অশ্বিন্তাদি যথা সপ্তবিংশতি কথন। 
তথ! নিত্য সিদ্ধ ভক্ত করিব গণন ॥ 
সংক্ষেপেতে অপরাধ না লবে আমার । 
'শ্ীচৈতন্ভমজলেতে করিব প্রচার ॥ 
মুখা ভক্ত যত আর অন্যত্র বলিব । 
সপ্তুবিংশতি মাত্র অগ্রেতে কতিব ॥ 
নিতাসিদ্ধ গোপগোপী চৈতন্তাবতারে । 
তেন জন কে আছে তাহা বিস্তারিতে পারে ॥৮ ইত্যাদি। 
উপরে যে চৈতন্তম্গল গ্রন্থের নাম করিয়াছেন, উহ্থা শ্রীলোচনদাস ঠাকুরের 
চৈতন্তমঙ্গল প্রচারিত হইলে বৃন্দাবনবাঁপী জীবগোস্বামী প্রমুখ গোস্বামী এবং 
মহান্তগণ দ্বারা, শ্রীচৈতন্ঘভাগবত নাম হয়| কেহ কে বলেন শ্রীবৃন্দাবনদাস 
ঠাকুরের নিজের ইচ্ছামতই নাম পরিবর্তন হইয়াছিল। 
শ্রীটৈতন্যচন্দ্রোদয় গ্রন্থের শেষভাগে প্সপ্তুবিংশতি তারকাদি কখনং” দ্বিতীয় 
দর্শনটা এইবার উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি যে “পাছুকাবহন” ঘটনার পূর্বে 
শ্রীবৃন্াবন্দাস শ্রীমন্নরহরি মুকুন্দ প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য মনে 
করিতেন। "পায় সমগ্রদর্শনটা উদ্ধৃত করিতে বাধ্য হইপাঁম বলিয়া পাঠকগণের 
নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছি । 
“মধুর রস কহিলাম সংক্ষেপে বিচার । 
সপ্তরিংশ তারকাদি হউল প্রচার ॥ 
ডি: - সিদ্ধ ভক্ত নাম কিছু সংক্ষেপেতে বলি 


[ ২*শ বর্ষ, ৩ সংখ্যা 


চি 


শ্রীচৈতন্তপ্রিয়গণ চৈতন্ত সহিতে । 

কাঁব্যভঙ্গ হয় বহু স্বরূপ বলিতে ॥ 
শ্রীবূপ সনাতন গোন্ামী সমাজে । 
আবুন্দাবন মাধব সতত বিরাজে ॥ 


কার্ডিক, ১৩২৮] 


শ্রীনরহরি ঠাকুর-প্রতিবাদ ৬১ 


কি কহিব শ্রীরূপের স্বভাব মহিমা । 
শতমুখে কহি যদি তবু না হয় সীম ॥ 
মুখাভক্ত সিদ্ধবাক্য অষ্টেষু বিচার 
ভ্রিভবনে সমগুণে নাহিক যাহার ॥ 
শ্রীজীব গোস্বামী তাভার প্রিয়তম জানি। 
শ্রীচৈতন্তচন্দ্রোদয় বলি ফাহাব আজ্ঞা মানি ॥ 
ংস্কৃত করিয়া জীব বলিল কিতে। 
মুরারি গুপ্তের কবিত্ব দেখি না লঈল চিত্তে ॥ 
পবম আনন্দে জীব আমারে কহিলা। 
শ্লবপের বচন তাঞে প্রকাশতে দিলা ॥ 
পঞ্চিত খোস্বামী আদি মুখ্য ভক্তগণ। 
সার্বভৌম আদি ভক্ত তাভার গণন ॥ 
এঘুনাথ দাস নাম পরম সাধু জন। 
রাধাকৃণ্ড বাী সদা! করয়ে ভঙ্গন ॥ 
শ্গোপাল ভট্ট নাম বৈরাগী মহাশয়। 
শ্রীবূপ সঙ্গে রঙ্গে বিরাজিত হয় ॥ 
শ্রী;চতন্ প্রিযভক্ত লোকনাথ নাম । 
সব্বশষে মহা প্রভূর প্রেমণুণ ধাম ॥ 
নিগুচ আলিঙগগন প্রতু ধরে দিলা । 
প্রেমাবেশে লোকনাথ নাচিতে লাগিলা ॥ 
শ্রীমুকুন্ধ দাঁস ঠাকুর আর শ্রীনরহবি দাস। 
শ্রীচৈতন্ত প্রেমসিন্ধু মধ্যেতে বিলান ॥ 
শপ্রবোধানন্ন নাম সিদ্ধ ভক্তগণ। 
শ্ীচৈতন্তচন্ত্র বিন! নাহি কিছু মন॥ 
রাঘব গোস্বামী নাম গোবধ্ধনে বাস। 
চৈতন্ত ভজন বিনা কিছু নাভি আশ॥ 
মথুর! মগ্ডলে একাশীশ্বর গোস্বামী । 
শ্রীকৃঞ্৬জনে নাহি হগ অন্ত কামী ॥ 
জগদীশ পণ্ডিত আদি মুখ্যতক্তগণ । 
নিতাসিদ্ধ মধ্যে সভার হয়েন কথন ॥ 


৬২ ভক্তি , [২৯ বর্ষ ওয় সংখ্যা 


রঘুনণথ ভট্ট আদি মুখ্য মহাশয় । 
যাহাদিগের নামে সর্ধলোকে বশ হয় ॥ 
শ্রীচৈতন্ত নিত্যানন্দ ভক্তবুন যঙড। 
প্রতোকে শ্তবন আমার সভাকারে তত ॥ 
সন্ন্যাস আশ্রমে নিন্দা স্ত্রী পরশিতে । 

বহু প্রেয়সী পুরুষরূপে শ্রীচৈতন্ত সহিতে ॥ 
ভাবিয়া শ্রীনিত্যানন্দ চরণ মানসে । 

শ্্রীচৈ তন চন্জো দয় কহে বৃন্দাবন দাসে ॥ 

শ্রীমান রঘুনন্দনকে সপ্ত খিংশতি তারকার মধ্যেই গণনা করিয়াছেন। 

পাঠকগণ দেখিলেন যে, নৃসিংহ প্রসাদ্দের গবেষণা! কতদূর অনর্থকারী । যাহা 
হউক খ্রীনিহ্যানন্দ ভাগবচ ত বুন্দীবন দাম ঠাঁফুর যে পরে নরহরি ঠাকুরের নাম 
করেন নাই এ বিষয়ে হ্র।খ গুবাসী শ্রীরঘুনন্দনের উপযুক্ত বংশধর পণ্ডিত শ্রীগৌর 
গুণানন্দ ঠাকুর মহাশয় কি লিখিয়াছেন তাহাই শুনুন, আমাদের নিজের কথার 
প্রয়োজন নাই । 

“শ্রীচৈতন্য ভাগবত কর্ত। স্বয়ং ব্যাসাবতার পৃজ্যপাদ শ্রীমঘন্দাবন দাস স্বগ্রস্থ 
কিম্‌ শবের দ্বারায় অনির্দিষ্ট ভাবে ইহার (শ্রীনরহ র সরকার ঠাকুরের ) নাম 
নির্দেশ করিয়াছেন। যেমন শ্রীমদ্ভাগবতে শূঙ্গার রসের পাত্র গোপারঙ্গনাগণ 
কিম্‌ শবের দ্বার! নির্দেশ আছে, নামতঃ উল্লেখ নাই। যথা শ্রীমন্তাগবতে-_ 
“তং কাচিন্নেত্র রঙ্গে, হৃদিকৃত্য নিমীল্য ৮” ইত্যা্দি। যদি কেহ বলেন রাধা- 
বতার গদাধরের নামোলেখ করিলেন কেন? তবে বক্তব্য এই, গদাধরে মহা- 
লক্ষ্মীর (রুক্সিণীর ) শক্তি পর্য্যন্ত অন্তনিবিষ্ট ছিল। নরহরির বিশুদ্ধ ব্রজগোপী- 
ভাঁব, এই গেতু তাহার নামোল্লেখ নাই।* যথ! চৈতগ্ত ভাগবতে _- 

পত্র ধরিলেন শিরে নিত্যানন্দ রায়। 
কোন ভাগ্যবান রহি চামর চলায় ॥” 

পচৈতন্য পার্ধদগণের মনোমালিন্য থাকা নিতান্ত অসম্ভব। গ্রীচৈতন্ত 
ভাগবতে শ্রীনরহরির নাম উল্লেথ ন। থাকায় ধাহার! এইরূপ মনোমালিন্তের ভাব 
কল্পনা করিতেও কুষ্ঠিত নহেন, তাহার! যে বিষম ভ্রান্তি বিবর্কে পড়িয়াছেন তাহ! 
বলাই বাছুলা। ইহাদের সিদ্ধাগ্ত যে নরহরি নাগরী ভাবে, গৌরাঙ্গ ভক্জন 
করিতেন বলিয়। বৃন্দাবন দাস অস্থুয়া বশতঃ ইহার নামোল্পেখ করেন নাই। যে 
হেতু বৃন্দাবন দাস লিথিয়াছেন-_-” 


কার্থিক, ১৩২৮] * শ্রীনরহরি ঠাকুর-প্রতি বাদ ৬৩ 


“অভএব মহামহিম সকলে। 
গৌরাঙ্গ নাগর হেন স্তব নাহি বলে ॥ 
যগ্তপি সকল স্তব সম্ভবে তাহানে। 
তথাপিহ স্বভাবে সে গায় বুধগণে ॥* 


“এই সকল মূর্ের মূর্খতার সীমা নাই। ইহারা এতই অন্ধ দৃষ্টি খে শেষ 
ছুই পংক্তির তাৎপর্য্য অনুধাবন করিতে ও অক্ষম। পরম্তধ এই কান্তাঁভীব যদি 
বুন্নাধন দাগ ঠাকুরের নিকট হেয় বলিয়া! পরিগণিত হইত, তবে তিনি গযং শ্রী 
শ্মন্নিত্যানন্দ প্রভুর নাগরীভাব বর্ণনা করিলেন কেন? নিষ্নে একটামাত্র পদ 
উদ্ধৃত করিলাম । বৃন্দাবন দাসের এ প্রকারের বহু পদাবলী পাওয়া 
যায়।” বথা-- 


নিতাই হইল অভিমানী সাধে গৌর গুণমণি 
করজুডি সম্মুখে দাড়ায় । 
গলায় অন্বব ধরি লুটায়ত গৌরহরি 


পদধুগ ধবিবারে ষাঁয়॥” 


বৈষ্ণবন্ধার। পাদ্রকাবহন এবং শ্রীনিত্যানন্দ বিদ্বেষ প্রভৃতি যে সমস্ত অন্যান্য 
কারণ প্রীবৃন্দাৰনের অসন্তোষের হেতু বলিয়া! প্রচলিত আছে, তাহার মধ্যে কত- 
দূর সত্য নিহিত আমরা জৌর কারয়। বলিতে অক্ষম। আমাদের মনে হয় 
সকল? তাহাদিগের লীলামাত্র, বাহে »সস্তোষ প্রকাশ করিয়া কোন্‌ অন্তর 
নিহিত প্রয়োজন সাধন করিয়াছিলেন তাহা তাহারাই জানিতেন। শ্রীশিবানন্দ 
সেনকে শ্রীমন্লিত্যানন্দেব ও পুত্র বিনাশের অভিশাপের কথ। কে ন! জানেন? 

যদিও গ্ীগৌরাঞ্ধ পার্খদের সকলেই সমান তথাপি বিচার করিয়৷ দেখিলে 
যেমন ইহাতেও তারতম্য আছে বলিয়া কবিরাজ গোস্বামী নির্দেশ করিয়াছেন, 
সেইরূপ প্রাণী মধুমতীর তুলনা ব্যাসাৰতার শ্বৃন্দাবন দাস ঠাকুর ভক্ত 
মাত্র। সর্কত্রেষ্ট মধুররসের যাহার! গ্রন্ফুটাত পারিজাত, মকরন্দ তৃষ্টাতুর কৃষ- 
তু যাহাদিগের ঘনীভূত প্রেমরদে সদ| বিহ্বলচিত্ত, যাঁদবশ্রেষ্ঠ ভক্তরাঁজ শ্রীউদ্ধব 
ষাহান্িগের সৌভাগ্য প্রার্থী হইয়! বরজভূমে তৃণ-জন্মও লাভ £করিতে লালাস্লিত, 
যষ্ঠীনহঅবৎসর কঠোর তপন্া করিয়াও ব্রহ্মার ষে সৌতাগ্য সঞ্জাত হইবার কোন 
সম্ভাৰন। ছিল না, নারায়ণ বক্ষস্থিতা হইয়াও লগ্মী যে গোপীগণের সৌভাগ্য- 
বাঞ্। করিয়া আজিও বিখবনে তপন্তায় নিষুক্তা আছেন, সেই ব্রজের প্রাণসখী 


৬৪ ভক্ভি ' [২০ বর্ষ ৩য় সংখ্য। 


মধুমতীন্বরূপ “প্রেমের রমণী" শ্রীমন্ধরভত্র কথা অধিক আর কি বলিব? 
আমর! দিও বিচারক নহি ৬থাপি “বেসি ন বেত্তিবা” যে ব্যাদ সেই শ্রীবৃন্দাবন 
ঠাকুর শত কারণ থাঁকিলে ও চৈতন্ত ভাগবতে ট্রীনরহরির নাম গ্রহণ না করিয়া! 
অত্যুর্দার কার্ধ্য করেন নাই এবং সম্ভবতঃ ইা বণিয়াই পুণরায় নরহরিকে তাহার 
উপযুক্ত সম্মান দিয়া গিয়াছেন। 

যে সকল লেখকগণ আভ্কাণ শ্রীল নরহরি ঠাকুর মহাশয়ের জগ্নগীত গাঁন 
করিতেছেন তাহার বিশেষভাবে ধন্ত এবং ধন্ত তাহাদের লেখনীধারণ। শ্রীমন্নর- 
হ্রিরগ্ুণ কীর্ভন করিবার সৌভাগ্য কয়দন জীবের হইক্সা থাকে? বীহাদের 
হইয়াছে তীহাঁরা সামান্ত নহেন। 

যাহ। হউক “বৈষ্ণবগীবনী* এ সম্বপ্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা ও পাঠকগণের 
অবগতির জন্য উদ্ধত করিতেছি | 

শ্রীখ্বাঁদী শ্রীপাণ নরচাঁর সবকার ঠাকুথ মহোদরণ কোন সময়ে স্থানান্তরে 
যাইতেছিলেন। সঙ্গে একজন খৈশ্ঃৰ ছিপেন। বৈষ্ণব তাহার কাষ্ঠপাক1 
(খ$়ম) বহন করিতেছিতোন। পথিমধ্যে বুন্দাথন দাস ঠাকুব এইটা অন 
লোকন কবিষ্া বৈষুবে৭ অপমান বেধ করতঃ ছুঃ।ত হইসাছিলপেন এবং শি 
গ্রন্থ চৈতগ্ত ভাগবতে নরহরি+ কোন কথা লিখিন্না যান নাই । গ্রন্থ শেষ হইলে 
নগ্হির মাহাত্মা ও বৈষ্বগত-জীবন জানিতে পারয়া অগ্ুত।প পূর্বক নরহ্রিকর 
প্রিয় শিষ্য লোচনদ(সকে তদীয় গ্রন্থে (চৈতন্ত মগলে ) নগহরির প্রদগগ বিশেষ 
ভাবে বর্ন করিতে আদেশ করেন। এহ জগ্ত লোচনদাসের গ্রন্থে নরহরির 
ভূয়ে৷ ভূয় উল্লেখ দুষ্ট হয়। শ্রীযুক্ত অস্থিকাচবণ ব্রদ্ধচারী মহাপয় তাহার ব্গ- 
রত্ব পুস্তকে বলেন যে, বৃন্দাবণ দাস তাহার “চৈতন্য পাঁরিষদ” গ্রন্থ এ পূর্বব দোষ 
পরিহারার্থ বলিয়াছেন-__ 

“কোন কোন ভাগ্যবান দেখিবারে পায়। 
কোণ কোন ভাগ্যবান চামর ঢ)লায় ॥” পু 

অর্থাৎ এই ভাগাবানই নরহরি। কোন কোন বৈষ্ণব বলেন এ লেখাও 
পাছুকাবহন ঘটনার সময় । এগন্ঠ স্পষ্ট নাম ন1 করিঝা”"কোন কোনি” লেখা হই- 
ছে । যাঁহা হউক পাদ্বক। *ন ব্যাপার ঘৈ সত্য তাঠ! বেশ বুঝ! যাঁয় এবং 
উহ! লইয়া একট। ন্দল্পনা কল্পন! চলিয়াছিল তাঁহীও সত্য বলিয়া বোধ হয়। 
তনে উত্তমাধিকারী ও বৈষ্ণখগণ প্রাণ নরহএর সেট! দোষের বলিয়৷ আমাদের 
মনে হয় না।” 


কার্তিক ১৩২৮) 'শ্রীনরহরি ঠাকুর-প্রতিবাদ ৬৫ 


“যাহা হউক পরিশেষে মহা গ্রভূর পরিকর বর্ণনে প্রধান ভক্ত নরহরির নাম 
উল্লেখ ন| করিলে তাহার গ্রন্থ অসম্পূর্ণ হয় এই ভঙ়ে প্রকারান্তরে তাহার কথ! 
“কোন কোন ভাগ্যবান* এই বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন |” 

শ্রীল নরহরি ঠাকুর ষে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক কোন বৈষ্ণবদ্ধারা নিজ পাদ্কা বহন 
করাইয়াছিলেন একথা কখনই সত্য হইবার নহে। শ্রীনরহরিরতুল্য অস্থরঙ্গ 
প্রধান ভক্তের প্রতি ভক্তি ও অনুরাগ বশতঃ একার্যা তদীয় কোন শিষ্য বা 
তক্তেরই করা সম্ভব । ত্রান্মণাদি সর্ববর্ণের লোকই ততদ্‌গুণমুগ্ধ হইয়া তাহার 
চরণে শরণাগত হইয়া ছিলেন এবং দীক্ষ। গ্রহণে কৃতার্থ হইয়াছিলেন। 

চৈতন্তভাগবত গ্রন্থ প্রণয়ণের পুর্ব ষে বৃন্দাবন দাসের নরহরির প্রতি কোন 
মনোমালিন্য ছিল না তাহা শ্রীচৈতন্চন্দ্রোদয় হইতে পুব্বোদ্ধত অংশ পাঁঠেই 
অবগত হওয়া যাইবে । মহাপ্রভুর অশ্তদ্ধীনের অল্প পরেই চৈঙন্য ভাগবত রচিত 
হয়। শ্রীমন্নরহরি ইহার পুর্বে গৌড় দেশে বিশেষরূপে বিখ্যাত এখং পার্দ- 
গণের মধ্যে অতি অন্তরগ্গ অগ্রগণী ভক্ত বলিয়া গণ্য হইয়াছেন, বৃন্দাবন দাস 


গাহিয়াছন-_ 
সংকীর্ভনের অধিকারী হইলেন নরহরি 
বিলসই শ্রীরঘুনন্দন । 
আজ্ঞ! দিয়া সবাকারে, বচন বিনয় করে, 
আস্বাদিয়! গৌরাঙগের গুণ ॥ 
বাধাকুষ্চ লীলানন্দ করিয়। সে আন্বাদন 
এই ত পরমধন ভনে। 
শ্রীকৃ্ চৈতন্ত চন্দ্র বলপাম নিত্যানন্দ 
বৃন্দাবন দাঁপ গুণগান ॥ 


আমর! পূর্বে শুনিক়্াছিণাম যে শ্রীনরহরি গৌরাঙ্গ নাগর ভাবে ভজনার 
বিরূপ হইয়া বৃন্নীবন দ্বাস লিখিয়াছিলেন। 
ণ্ততএব মহামহিম সকলে। 
গৌরাঙ্গ নাগর হেন স্তব নাহি বলে ॥* ইত্যাদি, 
তাহাকেই আবার পরে শ্রীমতী বিধুঃপ্রিয়ার মুখ দিয়া বলিতে হইয়াছে” £-_ 
| *অলসে অরুণ আখি, কহ গৌরাঙ্গ একি দেখি, 
রজনী বঞ্চিলে কোন স্থানে । 


৬৬ ভাঁক্ত 11 ২*শ বর্ষ তয় সংখ্য। 


তোমার বদন সরসীরুহ মলিন যে হইয়াছে, 
সারানিশি করি জাঁগরণে ॥ 
তুয়৷ সঙ্গে কিসের পিরীতি । 


এমন সোণার দেহ পরশ করিল কেহ, 
না জানি দে কেমন রপবতী ॥ 

নদীয়! নাগরী সনে, রসিক হৈয়াছ ওহে, 
অবহি পার ছাড়িবে। (1) 

ন্ুরধুনী তীরে গিয়া, মার্জন করহ ভিয়া, 
তবে সে আমিতে দিব ঘরে॥ 

গৌরাঙ্গ করুণ ভ্ডাষী, কনে মু মৃ হাঁসি, 
শুন প্রিয়ে কহ £কটু ভাষ। 

হরিনামে জাগি নিশি অমিঞ1 সাগরে ভাসি, 


গুণগায় বৃন্দাবন দাঁস।” 
এই *্শ্রীনরহরির প্রদর্শিত পথে নাগরিভাঁবে ভজন করিতে গিয়া তিনি 
সরকার ঠাকুরের প্রতি তাহার বিছষনাব ভূলিলেন। ইতিপূর্বে তিনি বন্ধ 
স্থমধুর পদ রচনা করিয়াছিলেন, তাহাতে সরকার ঠাকুরেব নামোলেখ করেন 
নাই কিন্ত আজ মনের সাধে লিখিলেন_- 
পবিনোদ বুঙ্ধনে, নাচে শচানন্দনে, চৌদিকে রূপ পরকাঁশ ॥ 
বামে রছ পতি প্রিয় গদাধব, দক্ষিণে নরহরি দাস ॥ 
গৌবাঞগ অঙ্গেতে, কনয়া কদন্বজন্ন, প্রছন পুলকের আভা] । 
আনন্দে বিভোল, ঠাকুর নিত্যানন্দ, দেখিয়া! গৌরাঙ্গের শোভা ॥ 
যাহার অন্ুভব, যেই সে সমুঝই, কনে না যায় পরকাশ। 
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য, ঠাকুব শ্রীনিত্যানন্ন, গুণ গায় বৃন্দ।বন দাস ॥ 
শ্রীগৌরাঙ্গের বিনোদবন্ধনে নুহা, সন্গযাস গ্রহণের পুর্ব্বে অর্থাৎ নবদ্বীপ 
লীলাতেই সম্ভবপর ছিল এৃতরাং শ্রীবুন্দাবন দাঁসই নবদ্বীপে শ্রীনরহরির 
“গৌরাঙ্গ বিলাসের সাক্ষী । গ্রীগৌরাঙ্গপাণ বাস্থঘোষ মহাশয়ও মহাপ্রভুর সন্ন্যাস 
গ্রহণে প্রিয়তম ভক্তবুন্দের ৪ঃখ বর্ণনা করিয়া বলিয়াছেন। 


“্গদাধর পড়িয়াছে, নরহরি তার কাছে 
আর কারও মুখে নাহি বাণী। 
দেখিয়। ভকত দশ! কহে গদগদ ভাষ। ॥* 


ধরণী লোটায়ে ন্যাসিমণি ॥" ইত্যাদি 


কার্তিক, ১৩২৮] উনরহরি ঠাকুর-প্রতিবাঁধ ৬৭ 


শ্ীনরহরির প্রিয়তমের জন্নযাসে অত্যধিক কাঁতর হইয়া! ন'দ্বীপে ভক্তমগুলীর 
মধ ক্রন্দন করিতে করিতে বনিতেছেন -+ 
পআওব গৌর, পুনহি নদীয়াপুর, হোএব কিমনহি উল্লাস। 
ছে আনন্দ কন্দ, কিয়ে আর হ্রব, শুনব কি কীর্তন বিলাস ॥ 
কুন্দ কন জিনি, কাতি কি হেবুব, যতিকি স্বর বিরাজ। 
বানু যুগল তুলি, হরি ভব্রি বোলব, নটন ভকতগণ মাঁঝ ॥ 
এঠ কহি নয়ন, মুদি রহি সবজন, গৌর প্রেম ভেল ভোর। 
নরহরি দাস, আশা! কবে পূরব, হেব গৌঁব কিশোর ॥৮ 
তদানীন্তন প্রসিদ্ধ পদ কর্তাগণ বহুস্থানে শ্রানরহরির গৌরাঙ্গ বিলাসের বথ৷ 
গাহিয়াছেন, বাহুল্যভয়ে উদ্ধৃত করিপাঁম না। 
ভক্ত পাঠকগণ এক্ষণে অনুভব করুন, শ্রীনরহরি নবদ্বীপ লীলার কত অস্তরঞগ 
এবং তাহাব মহিম| কিরূপ উচ্চে অবস্থিত । 
কিন্ঠ হইলে কি হইবে! নৃমিংহ বাবু অভিমান ভরে বলিতেছেন, "এই 
সমস্ত কথাতে 'আস্থ। না করিয়। যাহাবা কতকগুলি আধুনিক বাজে বহির কথ! 
লইয়। প্রবন্ধ গেখালেখি করেন, তাহাদিগকে আর কি বলিব বলুন ? আরও 
দেখুন শ্রীচৈতন্য লীলাতে যিনি সাক্ষাৎ €েদব্যাস সেই শরীবুন্দাবন দাস ঠাকুর 
আপন গ্রন্থে অর্থাৎ শ্রীচৈতন্য ভাগবতে যে নরহরি প্রভৃতির নাম পর্যাস্ত বর্ণন! 
করেন নাই মেই নরহরিকে লইয়া এত আন্দোলন কর! অতি অসঙ্গত। বিশেষতঃ 
তিনি শ্রীমন্মহা প্রভুর অতি অন্তরগ পার্ধ,দর মধ্যে কেহ ছিলেন, এই কথা কিরূপে 
বিশ্বাম করিতে পার! যায় বলুন ?” 
আমাদের এ সম্বন্ধে যাহা! বলিবাঁর পূর্বেই বলিয়াছি। পাঠকগণ এবং যাহার! 
শ্রীনর*রি সম্বন্ধে “লেখা লেখি” করেন তাভারাই বিচার করিবেন। বিশ্বাস করা 
সকলের সৌভাগ্য নহে। 
ফলতঃ আমাদের মতে এইবপ বৈষ্ণব বিদ্বেষী ভাব ভাষা এবং অনর্থপুর্ণ 
প্রবন্ধ কোন বৈষ্ণব পত্রিকাতেই স্থান পাইবার উপযুক্ত নহে। 
্ীমুক্ত নুপি“হ প্রাণের শ্রীকষ্ণদান কবিরাজ গোদ্বামী মহাশয়ের পয়ার 
উদ্ধৃত করিয়া শ্ীবৃন্দাবন দাদকে প্রতিষ্ঠিও করিবার কোন প্রয়োজনই ছিল না। 
আমর! শ্রীগৌরাঙ্গ পর্ষদের প্রতিবাক্য শত বেদ তুলা প্রামাণিক বলিয়। শিরো- 
ধার্যা করিয়া থাকি । গ্রীল বৃন্দাবন দাস, শ্রীলোচন দাস ঠাকুর, শ্রীকষ্ণদাঁস 
কবিরাজ, শ্রীনত্যানন্দ দাস বা বলরাম দাস,ভ্রীকবিকর্ণপুব এবং গগৎপুজ্য শ্রীবূপ 


৬৮ তক্ভি , [২*শ বর্ষ ৩য় সংখ্যা 


প্রীসদাতন প্রভৃতি তৎসামরিক প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ মহান্থভব বৈষ্ণবগণ ত্রিতাঁপদগ্ধ 
পরবর্তী জীবের প্রতি কৃপা পরবশ হইয়া তাহাদের পিপাঁসিত হৃদয়কে শ্রীগৌরাঙ্গ 
চরিভামৃত বর্ষণে ন্ুশীতল করিতে যে সকল পরম পবিত্র গ্রস্থরাজি এবং ছন্দো- 
বন্ধে উন্মা্কারী অমৃত ভরামহোচ্চ ভাব ও ভাষায় গ্রন্থন করিয়! ষে সকল অক্লান্ত 
কবিতা রাশি স্তবকে স্তবকে সুসজ্জিত করিয়া রাখিয়াছেন, ত্রিজগতে তাহার 
তুলনা কোথায় ? এই সকল গ্রন্থের প্রতি অক্ষর আমাদের মস্তকের ভূষণ তাহাতে 
সত্যাঁসত্য ব! ভাঁলমন্দ বিচার করা ধৃষ্টত| বলিয়াই বোধ হয়। 
শ্রীল নরহরির বিষ শ্রীল রূপ গোঁশ্বামী বলিয়াছেন, 


*্শ্রীবুন্দাবন বাসিনো৷ রসবতী রাধা ঘনশ্তাময়ো 

রসোল্লাস রসাত্মিক। মধুমতী সিদ্ধন্ুগা য। পুরা । 

সেয়* শ্রীসরকার ঠক্ক'র ইহ প্রেমর্থিতঃ প্রেমদঃ 

প্রেমানন্দ মতোদধিবিজয়তে শ্রীথণ্ড ভূথগ্ডকে ॥ 

বৈদদ্ধী রসিক। শ্রেষ্ঠ। বিশালাক্ষী সুচঞ্চলা 

তপ্ত কাঞ্চন গৌরাঙ্গী নিতম্বর শালিনী। 

আফোড়শাব বয়স পীনোন্নত পযোধর! 

মৌন প্রাপ্তাধর শিগ্ধ। মধুম্ত্যালিকা শুভা। ॥* ইত্যাদি | 
এবং শ্রীল স্বরূপ গোস্বামী বলিয়াছেন-_ 


“অবনি সুরবর শ্রীপণ্ডিতাখ্যো ষতীন্দ্ুঃ” 
স খলু ভবতি রাধ। শ্রীল গৌরাবতারে। 
নরহরি সরকার স্বাপি ধামোদরস্ত 

প্রতু নিজদগ্লিতানাং তচ্চ সারং মতং মে ॥ 


নৃসিংহ বাবুর সকল কথার উত্তর এখনও হয় নাই। সত্যের অনুরোধে 
এবং শ্রীল নরহবির অধথা অসম্মান নীরবে সহ করিবার ক্ষমত| ন। থাঁকায়, যখন 
হস্তক্ষেপ করিয়াছি, তখন আমাদের আরও কিছু বলিতে হইবে। নিশ্চয়ই 
পাঠকগণের ধৈর্য অপহরপ করিতেছি তাহার! ক্ষমা! করিবেন। নৃসিংহ বাবু 
সম্ভবতঃ গোস্বামী বা ঠাকুর সন্তান হুইস্জ! নরহরি সম্বন্ধে যে সমস্ত অবাস্তর 
প্রশ্নের উত্থাপন করিয়া! স্বীয় পাঁগিত্যের পরিচয় দিয়! ফেলিয়াছেন। সাধারণতঃ 
তাহা নরহৃরি তত্ববেত্বা ভক্ত বৈষ্বগণের চিত্ত চাঞ্চলা উৎপাদন করিতে সমর্থ 
না হইলেও, আজকাল নৃতন যাহার! গোড়ীক্-বৈষ্ণব-ধর্ম্ের প্রতি চিত্তবৃতি 


কার্তিক, ১৩২৮]  , শ্রীনরলরি ঠাকুর প্রতিবাদ ৬৯ 


নিষুক্ত করিতে প্রয়াসী হইতেছেন, তাহারা যাহাতে নৃসিংহবাঁবুর মায়াপাঁশে 
পতিত না হয়েন, এই পন্তই আমার ক্ষুদ্র লেখনী ধারণ। আমাদের মনে হয়, 
নৃসিংহ বাবুর এবন্ধগুলির প্রতি অনেকেরই দৃষ্টি আক্ট হইয়াছে, কিন্ত জানিনা 
কেন এ পর্যন্ত কেহই এ বিষয়ে বিশেবভাবে কিছু বলেন নাই হয়ত বলিবার 
প্রয়োজনই মনে করেন নাই। 


“থণ্ডের সম্প্রদায় করে অন্থান্র কীর্তন 
নরতরি নাচে তাহা শ্রীরঘুনন্দন |” 


শ্রীযুক্ত নৃসিংভ প্রসাঁদ গোস্বামী এই ছুই ছত্র উদ্ধত করিয়! প্রমাণ 
করিতেছেন £__ 

“এই লেখাতেই অন্থুমি 5 হইতেছে ২, শ্রানচহুরি প্রভৃতি ভক্তগণ শ্রীমন্মহা- 
প্রভুর সমভিবাহারে শ্রীসংকীর্ভন করিতে সমর্থবান ছিলেন না।” 

একথাগ্ন হাস্ত সম্বরণ কর! ছুঃসাঁধ্য। ষণি শ্রীমন্নরহরিই শ্রী গীরাঙ্গের সহিত 
কীর্তনে অযোগা হয়েন হবে ছানি না পার্ষদগণের মধ্যে যোগ্য কে? 

যাহা হউক শ্রীচৈ ৩গচরিতামৃতের এ স্থানটা উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি 
ষে“সমর্থবান' ছিলেন কি ন1।। আঁদান্ত পরিত্যাগ পুব্বক মধ্য হইতে ছুই 
ছত্র উদ্ধৃত করিয়! স্বীয় মত “পাষণ কবিতে একটি বিকৃত মন্থব্যগঠন করিলেই 
যে, সাধারণও লেখকের মতই বিকৃত মস্তিষ্ক হইবেন তাহার মানে কি? 


“তবে মহাপ্রভু মনে বিচার করিয়া 
চারি সম্প্রদায় কৈল গান বাটিঞা ॥ 
নিহ্যানন্দ অদ্বৈত ভরিদাস বত্রেশ্বরে । 
চারিজনে আজ্ঞ। দিল নুতা করিবারে ॥ 
প্রথম সম্প্রদায় কৈল স্বরূপ প্রধান ॥ 
আর পঞ্চজন দিল তার পালি গান ॥ 
দামোদর নারায়ণ দত্ত শ্রীগোবিন্ব। 
রাঘব পণ্িত আর শ্রীগোবিন্দানন্দ ॥ 
অদ্বৈত আচার্য তাহা নৃত্য করিতে দিল। 
শ্রীবাস প্রধান আর সম্প্রদায় কৈল ॥ 
গঙ্গাদাস হরিদাস, শ্রীমান গুভানন্ন | 
জবীরামপঞ্ডিত তাহ! নাচে নিত্যানন্দ ॥ 


৭৬ ভক্তি *[২*শবর্ষ ওয় সংখ্যা 


বান্ুদেখ খোপীনাথ মুরারি যাঞ। গায় | 
মুকুন্দ প্রধান কৈণ আর সম্প্রদায় ॥ 
শ্রীকান্ত বললভসেন আর 2ই জন। 
ভবিদাঁস ঠাকুর হাহা কবেন নঞ্ভন ॥ 
গাবনদ ঘোষ প্রধান কেল আর সম্প্রদাগ। 
হবিদাস বিষুদদাস বাঘণ ৭হ1 গার ॥ 
মাধব খান্থদেখ মাখ ঢৎ সঙোধব। 

নৃত্য এবেন ঠাঠা পাগ্ডিও বক্রেশ্বর ॥ 
কুণীন গ্রামেব এক কাওনীঞা সমাজ । 
ইভা গুতা কবে গানানন্দ সঙ্যবাঞজ । 
শা'ুৰ আচাযোগ এখ সম্প্রধার। 
অচ্াতানন্দ নাচে ভাঙা আগ সব গায় ॥ 
খর্ব সম্পীদ।য় ববে অঙত্জ কাত্তন। 
নবহাব নাচে ভাতা আবরখুনন্বন ॥ 

»গনাথ আগে চা।? অন্প্রদাদ গায়। 

০ পে দ্ুৎ, পাছে এক সম্প্রদায় । 
ঠা সন্প্রদা্জে বাজে চৌদ্দগাদএ। 

যাৰ ধ্বনি শুঁন বৈষ্ণব ঠৈ৭ পাগল ॥ 
আনান পাচতে যবে প্রভুব মণ হৈ 1 
সাও যদ তবে একএ কারি ॥ 

বৰ রং ঞঁ ্ 
এব দশ জন প্ররব সঙ্গে পায় ধায়। 

ভাব সব “ল্প্রায় চা'বধিকে পি গায় ॥+ 


আজীমহা প্রভু স্ববূপ, হ্রবাস, মুকুন্দ এবং গো।বন্দ ঘোষ মহাখএকে প্রধান 
কবির চার সম্প্রদা্ করিলেন, তাঁভাব পব কুলীন গামের, শাাস্পুর আগার্য্যেব 
এবং শ্রাথগ্ডের, আব? এই [িনটা সম্প্রদায় হইল। জগন্নাথের অগ্রে প্রথমোক্ত 
চাবি সম্প্রদায়, ছুই পার্থ 5 এবং পশ্চাতে এক মন্প্রধার গাহিতে লাগিলেন। 
সব্শ্তদ্ধ এ ৭টা সম্প্রাদার হল «ব* চৌদ্দমাদল থাজিলে লাগিল। পরে-_ 
“আপনে ন"চতে ষবে গ্রভৃব মন হৈল। 
সাও সম্প্রদায় হবে একত্র কবিল ॥" 


কার্তিক, ।.৩২৮] * শ্রীনরহরি ঠাকুর প্রতিবাদ ৭১ 


এইত আবার মহা প্রভু স্বয়ং একভ্রও করিলেন। এক্ষণে পাঠকবর্ণ বিবেচনা 
করুন শ্রীমন্রভরি' মহাপ্রহবব সমভিবাহারে শ্্রীসংকীর্তন করিতে সমর্থবান” 
ছিলেন কি না? এই অগ্তত্র কথাটীর অর্থ অবশ্াই প্মাঠে কীর্ভন* নভে । 

শ্ীলোচন দাস কৃত আধুনিক চৈতন্য মঙ্গল গ্রন্থ সম্বন্ধে রা দেশে একটা 
বরাবর প্রবাদ চলিতেছে যে, শ্লীচৈতন্য ভাগবতে শ্রীনবগরি প্রদতির লামোল্লখ 
না থাকাব কারণেই (?) শ্রীনবভবি দাদ আপন শিষ্য লোচন দাসকে দিয়] 
হীচৈতন্যম চল গ্রন্থ প্রণয়ন কবেন 1” 

শীচৈতন্য মঙ্গল সম্বন্ধে নাভ প্রসাদেব ইহা তইতেছে আর একটি অভিনব 
টীগ্লনি। 

শীটৈ-্গ্রমঙ্গল গ্রন্থ আধুনিক কি কবিয়া হইলেন? নুসিণ্ভবাবু এবিষয়ে গবেষণ। 
কবিয়া তাঁভাৰ সন তাঁবিখ দেখালে আব? সতী হইতাম । চৈতগগমঙ্গল নরভবিব 
প্রিয় শিষ্য শ্রীলোচন দাস ঠাকুবের লিখিত | নোঁচন দীসের জন্ম ১৪৪০।৪৫ শকে 
এবং প্রায় ৬৬ বৎসরকাঁল ছীবিত ছিলেন৷ শ্রীচৈতন্তচবিতামৃতের আঁদিলীলাব 
এবাঁদশ পরিচ্ছেদে নিত্যাননা শাখা বর্ণনে এই লোচন, লোচনানন্দ বা স্ুলোচানব 
নাম একসঙ্গে পুর্ববপরিচ্ছেদে দেখা যাঠ--এই ন্ুলোচিনের ভিত অনেকে চৈশগ 
মঞ্গলকাব লোচনদাসের একতা করিয়া থাঁনসেন। লোচনদাস মভাপর 
অপ্রকটের সময় ১০1১৫ বতপ্ন বযস্কবালক। ইনি কবিবর্ণ পুরের সমসাময়িক 
এবং রঘুনন্দন ও বুন্দাবন দান ঠাঁকুব ভঈতে বয়ঃকনিষ্ঠ। মহাপ্রভৃব অল্প পবেইঈ 
১৪৬২ শকৃ অগ্রহায়ণ কৃষ্ণ! একাদশীতে শ্রীননভরি সরকার ঠাকুরের অগধণন 
হয়। শ্রীলোচনদাস ঠাকুর তাহাঁব নিজ গ্রন্থে নলগবি ঠাকুরেব আঁজ্ঞায় চৈতন্ত- 
মঙ্গল “চন! করেন লিখিয়াছেন। সুঙবাং নবহবি আধুনিক ন। হইলে লোচনদাস 
এবং তীহার শ্রস্থ৪ও আধুনিক হইতে পারে না, হইলে শ্রীশ্রীমহা প্রতুও 
আধু নক ভইয়। পডেন ও সমস্ত গৌবাঙ্গধন্মই উপ্টাইয়া দিতে হয়। স্রতরাং 
দেখা যাইতেছে নুসিংহ বাবুব গোড়াতেই বিষম গলদ । 

শ্রীচৈতন্ঠভাগবতে নরহরি প্রভৃতির নামোল্লেখ না থাকায় তিনি লোঁচনদাসকে 
দির! শ্রীচৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থ প্রণয়ন খরেন। তবে কি নিজের নাম প্ভাতিন” 
করিবার জুই নপহরি এই কার্ধ্য কবিতে ইচ্ছুক হইয়াছি লন? নুসিং5 
প্রসাঁদের উক্তির এই অর্থই বোধগশ্য এইতেছে। হায়! বৈঞুবকুলাগ্রগণ্য 
আত্ম-প্রতিষ্ঠা বিছ্বেরী পবম কাকণিক উচ্চাধিকারা শ্রীল নরহরির এইবপ 
বাসন। হইয়াছিল একথা মনে করিতেও শত অপবাধ হয়। যাহা হউক এবিষয়ে 


ধ্ই্‌ ভক্তি [ ২*শ বর্ষ ৩য় সংা। 


নরহরি ধাহান্দের কুলদেবতা, গৌরবের মুকুটমণি লেই শ্রীধগুবাঁসীগণ কি 
বলিয়াছেন তাহাই বলিতেছি। 

প্যাহাতে গৌরলীলা বাঙ্গল1 ভাষা বিস্তৃতরূপে প্রচারিত হয় ত'্বষয়ে বছুদিন 
হইতেই নরহরির প্রবল ইচ্ছা ছিল এবং লোচনকে দিয়া! এই কার্য সুসম্পন্ন 
করাইবেন মনস্থ করিলেন। নরহরির আদেশানুসারেই লোচন শ্রীচৈতত্ত মঙ্গল 
গ্রন্থ রচনা! করেন। ঠাকুর ন্রহরির প্রেরণায় তাহারই কৃপার এবং তাহারই 
উৎসাহে এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছে তাহ! চৈতন্য মঙ্গল পাঠেই জানা যায়।” 

শ্যাহা হউক শ্রীচৈতন্যমগল গ্রহ রচনা সমাগু করিয়া লোচন শ্রীথণ্ড প্রত্য। 
গমন পূর্বক শ্রীনরহরির করে গ্রন্থ অর্পণ করিলেন। নরহরি গ্রন্থ দেখিয়! 
বলিলেন, শ্রীবৃন্দাবন দাস শ্রীচৈতন্যমঙগল নামক গ্রন্থ রচন! করিয়াছেন, অতএব 
এই গ্রন্থ প্রচারের জন্য তোমার শ্রীবৃন্দাবন দাসের অনুমতি লওয়া আবন্তক। 
নরহরির আজ্ঞাঞ্ লোচন বৃন্দাবন দাসের নিকট গমন করিলেন এবং তাহাকে 
এই গ্রন্থ অর্পণ করিয়! মস্ত কথা বলিলেন । অতঃপর বৃন্দাবন দাস গ্রন্থ পড়িতে 
পড়িতে নিম্লিখিত পর্নারটা দেখিয়া প্রেণে মুচ্ছি 5 হইপেন ।» 

“অভিন্ন চৈতন্য সে ঠাকুর অবধুত। শ্রীনিত্যানন্দ বন্দ রোহিনীকা হ্ুত ॥” 
শ্রীবৃন্দাবন দাস বলিলেন, "লোচন ! তুমি নরহরির অনুগ্রহে শ্রানিত্যানন্দ তত্ব 
যথার্থই উপলদ্ধি করিয়াছ, কারণ গৌরনিত্যানন্দকে তুমি অভেদ মৃত্তিতে বর্ণনা 
করিয়াছে। অগ্ঠ হইতে তোমার গ্রন্থের নাম শ্ীচৈতন্যমঙ্গল ও আমার শ্রীচৈতন্য 
মঙ্গলের নাম শ্রীচৈতন্য ভাগবত হইল ।” ইত্যাদি। 

আমাদের বিশ্বাস নৃসিংহ বাবুর কথিত প্রবাদটা তাঠার নিজের কল্পিত। 
কারণ, নরহরি আত্ম প্রসঙ্গ বর্ণন! ক।রতে চৈতন্যম্ল লিখিতে আদেশ করেন 
এরুপ প্রবাদ রাঢ় দেশে কেন, কোন দেশেই আছে বলিয়া আমরা শুনি শাহ। 
জানি না ছেখকের শ্রীমুখে আরও কত অশ্রাব্য কথ! শুনিতে হইবে। পুনরায় 
লিখিতেছেন, 

“প্রেম বিলাস গ্রন্থ খানিও সেইরূপ । শ্রীথণ্ড নিবাসী শ্রীনিত্যানন্দ দান & 
গ্রন্থ কর্তী (?)। ইনি জাতিতে বৈদ্ এবং নরহবি দাসের আত্মীর বলিয়াই 
ভ্রীভীনিবাপাচার্য্য ব্রাহ্মণকুলোভব হইলেও তাহাকে দিয়া শ্রীনরহরিদাসের দাসত্ব 
পর্য্যন্ত বর্ণন| করিয়। গিয়াছেন। ফলতঃ বৈগ্জাতি সকল অতিশয় স্বজাতি 
ঘৎসল বলিয়াই এই সকল গ্রন্থের প্রকাশ হইয়াছে, কিন্তু এই সকল গ্রন্থ অতিশক্ন 
আধুনিক। শ্রীপ্রেমবিলাস গ্রন্থ শ্ীমন্মহা প্রতুর অপ্রকটের প্রায় ছুই শত বদর 
পরে প্রণীত হইম়াছিল।” 

ক্রমশঃ 
শ্রীহরিজীবন গোঁন্বাী 


তিন আন 


এক.ট' 


৯৪ বর্ষ হইতে ১৮শ ধর ভক্তি গ্রতিবর্ষ ডাক 
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বিংশবর্ষের ভ্ভক্ভিল্ ন্িক্দবাম্খতলী 

১1 তক? ধর্ম-সন্ঘীয় মানিক পর্ধিক1। প্রতি বাংল! মালের প্রথমে বা" 
নিয়মে প্রকাশ হয়। ১৩২৮ লাষের ভার্্র মান হইতে ভক্তির ২*শ বর্ষ আর 
হইয়াছে এবং ১৩২৯ সালের আবণ মাঁপেপুবর্ষণশেধ হইবে । বৎসরের যে ফোঁন 
সমগ্নই গ্রাছক হউন না কেন প্রথম হসঈতেই -পত্রিক1 পছিবেন। 

২1 ভঙক্কিক্স বারধিক খুল্ অগ্রিম ভাকমাশুললহ সর্ব ১/* দেড় টাকা,প্রতি 
খণ্ড ৬/* তিন গ্পানা । ভিঃ পিতে ১১/* এক টাকা এগার খানা সাজ । ২*শ 
বর্ষের হকগণ ১৩২৮ লালের ৩০এ মাধ পর্য্যন্ত ১৪শ, ১৫শ, ১৬গ, ১৭প' ও 
১৮শ বর্ষের পন্সিকা প্রতি বর্ষ ভাঁকমাগুলনহ ১৩৯ এক' টাকা 'তিন- আঁগাকগ 
ও ১৯শ বর্ষ ডাফমাশুলসহ দেও টাকা পাইবেদ। 

৩। তক্তিতে রাজনৈতিক কোন প্রবন্ধ প্রক্ষাশ হয় না। তক্তির উপদোদী 
ধর্মনভাবমূলক প্রবন্ধ সম্পাদক ও পরিদর্শক পর্ডিতমগ্ডলীর ব্সদেশাসদারে 
(প্রষ্থোজন হইলে পরিবন্তিত হইব) প্রকাশ হয়। নির্দিষ্ট সমরেয মধ্যে প্রবন্ধ 
প্রকাশের ভরত কেহ অনুয্বোধ করিবেন না । ক্রমশঃ গ্রকাশোপযোগী প্রধঙ্ের 
সমগ্র পাঙুলিপি হস্তগত হইলে তবে প্রকাশ আরম্ত হয়। 

৪1 প্রবন্ধ ফেরৎ দিবার নিয়ম লাই, প্রবন্ধ লেখফগণ নকল রাঁখিয়! দিখেদ। 

৫1 কোনও বিষয়ের উত্তর পাইতে ছইলে রিপ্লাইকার্ড বাঁ-টিকিট পাঠাইতে 
হ্ষ়্। পুরাতন গ্রাছকগণের প্রত্যেক পরেই গ্রাহক নম্বর থাক প্রপ্নো্গাম। 
নথয়বিহীন পন্মে কোনও কাঁধ্য হয় না? নূতন গ্রাহক “নূতন এই কখালী 
লিখিবেন এবং আপনাপন ঠিকানা! স্পট কুরিয়া লিখিবেন। ; 

৭। ঠিকান। পরিবর্তনের লংবাদ বখাসমরে আমািগকে না জানাইলে 
প্বিকা! না পাইবার অঙ্ক আমরা দাদী লহে। কোল মাসের পন্জিকা না পাইয়গ 
তাঁহার পর মান পাওয়া ধা জানাইলে পিনামূল্যে দেওয়! হয়, নতুব পৃথক মুলা 
(প্রতি খণ্ড %* তিন আন ) দিয়া শরণ করিতৈ হয়। , » 

৮। চিঠিপআ, টাফাকড়ি, প্রবন্ধ এবং বিনিষক় ও সমালোচনার পুপ্তক্ধ, 
পঞ্জিকাদি সমহই দিয়লিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হয় । 

ঠিকানা-. এ 


জীদীনেশচন্দ্র ভষ্রাভারয্য গীতরত্ব। 
ঝৌড়হাটি প্ভরতি-নিকেতন" 


পোঃশখন্ুজ-নৌড়ী, হাওড়া । 





কলিকাতা ১৪৬ সাব হনয় হোদ গ্যাপ কৌস” হইছে ধকবশক কর্ডুক সুছিত। 


ভর্তি" 


( ২০শ বর্ষ ৪র্থ সংখ্য। অগ্রহায়ণ মাস ১৩২৮ সাল ) 








“তক্তির্ভগবতঃ সেবা! ভক্তিঃ প্রেম-স্ববূপিণী । 
তক্তিরানন্দরূপ চ ভক্তির্ভক্তন্য জীবনম্‌ ॥৮ 








শ্রীনরহরি ঠাকুর প্রসঙ্গে নৃসিংহপ্রসাদের 
প্রবন্ধের প্রতিবাদ 
( পুর্ববপ্রকাশিতের পর ) 


এইখানেই শ্রীনৃসিংহ প্রসাদ বৈ্যবিদ্বেষের তীব্র দংশনে অধীর হইয়া নিজের 
বায় দ্বার উদঘাটন করিয়! ফেলিয়াছেন। প্রেমবিলীস গ্রন্থ আধুনিক নহে, ফারণ 
শ্রীনিত্যানন্দনাঁস বা বলরাম দাস শ্রীমতী জাহ্রবাদেবীর বা কাহারও কাহারও 
মতে শ্রীমন্লিত্যানন্দ প্রহর মন্ত্রশিষ্য। শ্ত্রীবৃন্দাবন দাস লিখিয়াছেন-- 
“প্রেম রসে মহামত্ত বলরাম দাঁস। 
বাহার বাতাসে সব পাপ হয় নাশ ॥* 
নিত্যানন্দগত প্রাণ মরল হৃদয় বৈষ্ণবগণ যে স্থার্থবুদ্ধি প্রণোদিত হইয়া ফোম 
কার্ধা করিয়াছেন ইছা অসম্ভব। শ্রীতগবাঁন এবং শ্রীভগবৎ পার্ষদগণের মহিম! 
কীর্তন ব্যতীত কোন ইতর উদ্দেশ তাহাদিগের হৃদয়ে স্থান পায় নাই। নৃসিংহ- 
প্রসাদ স্বার্থাম্ব হইস্। যাহাই বলুন তাহা তাহার শৃন্তে নিষ্ঠীবম ত্যাগের স্থায় 
বৃখা প্রয়াস মাণ্ত। 
তিনি যাহাদিগকে নৈগ্য জাতি বলিয়া হীন মনে করিতে চাছেন, অধৈষ্চ 
* 4 হইতে কত উরে তাহার! অবস্থিত, নৃসিংহপ্রসাদের বিদ্বেষকলুঘিত বুদ্ধি 
বাধহ তাহা ধারণা করিতেও সমর্থ হইবে না। ব্রাঙ্গণত্য একটি গুণময় অবস্থা 
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মাত্র, বৈষ্ণবত্ব তাহার অনেক উর্দে স্থিত। ব্রাক্ষণের সকল সদ্‌গুণ বৈষণবে 
অবস্থিত হইতে পারে কিন্ত বৈষ্বের সামান্য গুণও অবৈষ্ঞব ব্রাহ্মণ কখনই 
ধারণা করিতে সমর্থ নহে। আজ তিনি যাহাদিগকে বৈদ্যজাতি বলিম্না উপেক্ষা 
করিতেছেন তাহার! অন্বষ্ঠ কুলোপ্তব ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবাগ্রগণ্য এবং নিথিলজ্ঞানী 
ও ভক্ত হুইতে উৎকৃষ্টতম। এই সকল নিত্যসিদ্ধ শ্রীগৌরাঙ্গ পার্যদগণ বৈষ্ণব 
বলিয়াই জগৎপুজ্য, ব্রাহ্মণ বলিয়া নহেন। 

এই প্রেমবিলাস গ্রন্থফে অপ্রামাণিক বলিয়! প্রমাণ করিতে পূর্বে নৃসিংহ 
প্রসাদ অনেক কথাই বলিয়াছেন। নিরীহ মেষশাবককে বধ করিয়া স্বার্থসিদ্ধির 
জন্য বাঞ্র যে ছল অবলম্বন করিয়াছিল নৃসিংহপ্রসাদ দেই ছলগুলি অবলম্বন 
করিয়াছেন। লেখকের মতে প্রেমবিলাঁস মহাপ্রভুর অগ্রকটের ছুই শত বৎসর 
পরে প্রণীত হইলে গ্রন্থকার নিত্যানন্দ দাস মেষশাবকের নায় করজোড়ে বলিতে 
পারেন, “হে ব্যান্রদেব, আপনি যখন জানেন, ঘটনার দুইশত বৎসর পরে 
আমার জন্ম হইয়াছে তখন কেমন করিয়া আমি আমার স্বজাতি দ্বারা আপনার 
্বজাতির অবমাননা করিলাম 1” হয়ত উত্তর হইবে তুই নহিস, তোর বৃদ্ধ 
প্রপিতামহ নিত্যানন্দ দাস সে-ই আমার শ্বজাতি প্রীননিবাসাচার্য্যের অবমীননা 
করিয়াছিল। কিস্তাতৎকাঁলে যখন প্রেমবিলাসের জন্মই হয় নাই তখন অধিক 
কথায় প্রয়োজন নাই। 

প্রেমবিলাস গ্রন্থ মহাপ্রভুর অপ্রকটের দুই শত বৎসর পরে প্রণীত হইলে 
গ্রন্থকার শ্রীনিত্যানন্দ দাস কি করিয়া জাহবাদেবীর শিষ্য হইতে পারেন? 
আমাদের মনে হয় নৃসিংহপ্রসাদ ্বকপোল কল্পিত কোন আধুনিক প্রেমবিলাস 
বা নিত্যানন্দদাসের কথ বলিতেছেন বৈষ্ণব জগ সে সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনবগত। 

জাহৃবাদেবীর শিষ্য এবং প্রভূ নিত্যানন্দের ক্লুপাপাত্র সরল প্রাণ শ্রীনিত্যা- 
নন্্ দাস শ্রীমতী জাহ্বার সহিত শ্রীবৃন্দাবনধামে গমন করিয়াছিলেন। নিত্য 
বমীপে অবস্থান বশতঃ শ্বচক্ষে দর্শন করিয়া! বীরচন্জ্ের জীবনী “বীরচন্দ্র চরিত” 
লিখিয়া গিগ়াছেন। এই বীরচন্ত্র চরিতকে গুনিয়াছিলাঁম, নৃসিংহপ্রসাদ 
বাধুর সম্প্রদায়ের কেহ কেহ এইরূপ ভাবে অপ্রামাণিক বলিয়। চাপা দ্দিতে চেষ্টা 
করিয়াছিলেন। কোন্‌ উদ্দেশ্তের বশবর্তী হইয়া! এইরূপ বলিতেছেন তাহ! 
শ্রীমশসহাপ্রভুই বলিতে পারেন। জথব। লীলাপুষ্টির জন্য আজ পর্যস্তও হয় ত 
নেক সময় জটিল] ও কুটিল! প্রকৃতির লোকের প্রয়োজন হইয়। থাকে । লীলা- 
মর়ের লীলারাজ্যে নিত্যই এই লীল! সংঘটিত হইতেছে। 
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প্রেমবিলাস গ্রন্থে শ্রীনিবাসাচার্য্যের নরহবি-দাসত্থের বর্ণনা কোথাও আমরা 
দেখিতে পাই নাই, তবে নৃসিংহবাবু যে অংশ উদ্ধৃত করিয়া দাসত্বের পরিচয় 
দেখাইতেছেন পাঠকগণও একবার আমাদের সহিত বিচার করুন ইছাকে 
দাসত্ব বলিতে পারা যায় কি না। 

“জ্রীনিবাস নাম শুনি প্রেমাবিষ্ট হইল!। 

বানু প্রসারিয়া আসি আলিঙ্গন কৈল!॥ 

হাতে ধরি লইয়া গেল ঠাকুরের পাঁশ। 

আইস আইস ওহে বাপু বৈস শ্রীনিবাস ॥ 

দয় করি অঙ্গেতে শ্রীহস্ত বুলাইল! । 

প্রীহস্ত পরশে অতি প্রেমাবিষ্ট হইল ॥ 

নিকটে আছিল নয়ান সেন মহাশয় । 

ধরাধরি করি নিল আপন আলয় ॥ 

সে দিবস তার গুক আরাধন! পিতৃবাঁসর। 

বৈকালে রঘুনন্দন সহ গেল! তার ঘর ॥ 

এইকালে শ্রী/নবাস নরহরি দেখি। 

প্রণাম করিলা, হাস্যমুখ দেখী স্তবথী ॥* 
এই স্থলে নৃসিংহ প্রদাদ বাবুর পূর্বের টীকাটি পাঠকগণের নিকট উপস্থিত 
করিতে বাধ্য হইলাম। তিনি বলিতেছেন, “এই স্থানে আমার মহা! সংশয় 
উপস্থিত হইক্লাছে। কাঁবণ পুর্বে শ্রীনরহরি ঠাকুর শ্রীনিবাসকে যে মর্ধ্যাদায় 
স্থাপন করিয়াছেন, এখনকার ব্যবহারে তাহা আকাশ পাতাল তফাৎ। পূর্বে 
প্রভুপদে স্থাপন করিয়। এখন দ্বাস হইতেও নীচ দৃষ্টিতে দেখিতেছেন_-ইহার 
কারণ কি? শ্রীনিবাম আচাধ্য মহাপ্রভুর অংশ, কল। বা শক্তিরূপে অধিঠিত 
ন। হইলেও, তিনি ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তাহাতে আর সন্দেহ 
মাত্র নাই। তথাপি প্রেমবিলান গ্রন্থকর্তা তাহাকে স্বজাতির কাছে অত তুচ্ছ 
তাচ্ছিল্যরূপে ব্যবহার করিয়াছেন কেন-_তাহ| কিছু বুঝ! যাঁয় না।” 

“আমার মতে শ্রীনিবাসের সহিত শ্রীনরহরি ঠাকুরের সাক্ষাৎ হওয়ারই 
সম্ভাবন! নাই, কারণ শ্রীনিবাস শ্রমন্মহাপ্রভূর অপ্রকটের প্রায় একশত বৎসর 
পরে প্রকট হুইয়াছিলেন (1)। ততদিন পর্য্প্ত শ্ীনরহরি ঠাকুর শ্রীনিবাসকে 
দেখ। দিবার জন্য প্রকট ছিলেন ইহা! বিশ্বাস হইতে পারে না। যদ্দি তাহার 
প্রকট থাকাই সতা হয় তবে শ্রীনিবাসের সহিত শ্রীনরহরি ঠাকুরের 
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সাক্ষাৎ হওয়া ৩শত বৎসরের অধিক কাল হওয়াই সম্ভাবনা । কিন্ত 
এই সমস্ব এখনকার মত ব্রাঙ্গণজাতির এত গৌরব নষ্ট হইয়াছিল বলিয়া মনে 
হর না, এইক্সপ ক্ষেত্রে এইরূপ অনুমান করা যায় যে, শ্বজাতির গৌরবধৃদ্ধির 
জন্যই প্রেমবিলাস গ্রন্থকর্তা ইহা শ্বকপোল কল্পিত করিয়াই বর্ণন। করিয়াছেন।” 

ল্শ্রীনরহরি ঠাকুর মহাশয় শ্রীনিবাসকে শ্রীমহা প্রভুর শক্তিবিশিষ্ট জানা 
সত্বেও এইরূপ দুর্কিনীত ব্যবহার করিবেন ইহা কোনরূপে বিশ্বাস কর! 
যায় না।” , 
ইতিপূর্বে প্রেমবিলাসের যে অংশ উদ্ধৃত করিয়াছি তাহাতে শ্রীনরহরি 
ঠাকুর মহাশয় শ্রীনিবাসকে কোথায় দাঁসত্ব করাইলেন বা দাস হইতেও নীচ 
দৃষ্টিতে দেখিলেন ব৷ ছূর্ব্নীত ব্যবহার করিলেন ইহা পাঠকগণ স্থির করুন। 

“য়া করি অঙ্গেতে শ্রীহ্ত বুলাইলা” 

এমন বৌধ শক্তি বিবর্জিত কে আছে যে, এই দয়া! কথাটার অর্থ এখানে স্নেহ 
বা মমতান্চক ভিন্ন অন্ত মনে করিবেন--আর বাস্তবিক দেখিতে গেলে দয়া- 
তেই বা দোষ কি? 

ইহ! ছাড়া! শ্রীনিবাসের নরহরিকে প্রণামাদি করাই যদি দাসত্বের কারণ হয় 
তাহা হইলেও বলিতে বাধ্য হই লেখক মহাশয় যতই পক্ক বুদ্ধির ভাঁণ করুন 
না কেন, ভিতরে লাল রং ধরে নাই । সাধারণতঃ বয়ঃবৃদ্ধি গ্রবীণ বাক্তিকে প্রণাম 
বন্দনা কর] বিনয়াদিগুণের লক্ষণ, ইহার উপর শ্রীল নরহুরি সরকার ঠাকুর 
মহাশন্ বৈষ্ণবকুলচুড়ামণি শ্রীগৌরাঙ্গ প্রিয় বৃন্দাবনের রাধাগ্রাণসখী মধুমতী। 
গ্রীনিবাসাচার্য্য তৎস্থলে উপমঞ্জরী মাত্র। প্রেমরাজ্যে সত্য বলিতে শ্রীনিবাসা- 
চার্যের শিক্ষাণ্ডরু। 

ছনিবাস শ্রীমক্পরহরিকে প্রণাম করিয়া ঠিকই করিয়াছেন--বৈষুবের উপ- 
যুক্ত কা্যই হইয়াছে-_নতুবা ব্রাহ্মণ্যাভিমানবশতঃ তাহা না করিলে লেখকের 
মত দাস্তিকতার পরিচয় দিতেন তাহাতে আর সদোহ নাই। তৃণার্দপি 
স্থুনীচেন গ্রতৃতি ধর্মের মুলমন্ত্র-_ভীগৌরাঙ্গের সেই বিনয়ের ধন্ধ প্রেমের ধর্দ 
ভ্বগতে প্রচার করিবার ভার লইয়া--্রীনিবাস প্রভৃতি পরবতী মহাশয়গণ 
সেই ধন্ধন সর্বাংশে রক্ষাই করিয়াছিলেন । 

যাহ! হউক এ বিষয়ে আঁর অধিক ন! বলিয়। আমর। শ্রীনিবাপাচা্ধ্য প্রতুর 
মন্ত্রশিষ্য শ্ীকর্ণপুর কবিরাজ মহাশয়ের “গুপুলেশ সুচকের” একটী লোক 

ত করিতেছি। ইহাতে দেখ! মাইবে গুধু নরহরিকে কেন, জ্বীরঘুনদদনের 
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চরণেও শ্রীনিবাস প্রণত হইয়াছিলেন এবং ইহ প্রর্কৃত ব্যাপার বলিয়াই-_. 
কর্ণপুর মহাশয় স্বীয় ইষ্টদ্েব গ্রনিবাসের এই প্রপতি ব্যাপারও বর্ণনা করিতে 
দ্বিধা বোধ করেন নাই। 

-সুণলেশ সুচকে-- 


গরচ্ছন্‌ যঃ পথি খণ্তসংজ্ঞ নগরে চৈতনানন্তরপ্রিয়ং 

নত্ব। শ্রীদরকারঠক্ক,রবরং নীত্ব৷ তদাজ্ঞাং তথা। 
তৎপশ্চান্রঘুনন্দনস্য চরণং নত্ব! গতে। যস্তরন্‌ 
সোহয়ং মে করুণানিধিবিজয়তে শন্রীনিবাসঃ প্রভূঃ ॥ 


শুধু ইহাই নহে, শ্রীনিবাসের নিজক্কত নরহরি অষ্টক ধাহাঁরা পাঠ করিয়া" 
ছেন তাহার! জানেন শ্রীনিবাস গ্রীনরহরিকে কিরূপ চক্ষে দেখিতেন। 


যথা-- প্রেমাধারং মধুর বিকারং 
শীটৈতন্যাত্বি, জলজসারম্‌। 
শ্রীথগ্ডাখ্যে বিহিত নিবাসং 
বন্দে শ্রীল নরহরি দাঁসম্‌ ॥ 


যস্যেৎসঙ্গে নিহিত নিজাঙ্গো 
ৃ গৌরাঙ্গোভূৎ পৃথু পুলকাঙ্গ। 

তং প্রাণম্বং বিহিত বিলাসং 

বন্দে শ্রীল নরহরি দালম্‌ ॥ 


বুন্দারণ্যে ব্রজ রমণীনাং 
মধ্যে খ্যাতা হি মধুমতী যা। . 

তং শ্রীগৌরপ্রিয়তমশেষং 

বন্দে শ্রীল নরহরি দাসম্‌॥ ইত্যাদি । 


ৃ বৈফবধগতে জাতিকুল বিচার নাই। সমগ্র বৈষ্ণবশাস্্ মুক্তকঠে পুনঃ 
পুনঃ একথা! বলিতেছেন। 

হাযির । 

পাদারবিন্বাবিমুখাৎ স্বপচং বরিষ্টম ॥* 

দ্বাদশ গুণযুক্ত বিগ্র শ্রীচরণে বিরূপ |. 

শ্বপচ হইতে নীচ শীন্র-অনুরূপ ॥*. - 
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বৈষ্ণব দেখিয়। যেবা জাঁতি বুদ্ধি করে। 
তাহার সমান পাপী নাহিক সংসারে ॥ 
নরকে তাহার বাস জানিহ নিশ্চয়। 
ফুকারি ফুকারি ইহ! সর্বশান্ত্রে কয়» 
আঁমর৷ পুর্বে বলিয়াছি প্রেমবিলাসকার যাহা সত্য বলয়! জানিতেন তাহাই 
বর্ণনা করিয়াছেন এবং শ্রীলোচনদাস ঠাকুরও অতিরঞ্জিত বা মিথ্যা লিপিবদ্ধ 
করেন নাই একথ| নিজেরাই বলিয়াছেন। বদি তাহা না হইত তবে শ্রীমতী 
বিষুপ্রিয়। দেবী ঠাকুরাণীর অন্থুমোদত শ্রীঠৈতন্যম্গল গ্রন্থের বা প্রেমবিলাস 
গ্রন্থের বৈষ্বজগতে এত সম্মান বা পবিত্রহা আঙ্গ পথ্যন্তও অক্ষয় অটুট থাকিত 
ন।। শ্রবৃন্দাবনে শ্রীগীবগোন্বামী প্রমুখ মহান্ভব সব্ধ্ত স্ববেত্তা বৈষ্ঃবাচাধ্যগণ 
লোচন্দাসের চৈতন্যমঙ্গলে অসত্য ঘটনার সমাবেশ দেখিপে কথনই আদর করি- 
তেন না বা এইজন্য শ্রীচৈতনা ভাগবতের নামকরণও প্রয়োজন হইত না। 
প্রেমবিলাস তৎসমসামর়িক ঘটনীপুর্ণ বৈষ্ণব ইতিহাস। তায়! যদি 
তাহারা কপা করিয়া আমাদের মত হতভাগ্য অবিশ্বাসা জীবগণের উদ্ধারের 
নিমিত্ত এই সমস্ত গ্রন্থ না লিখতেন তখে আমরা শ্রীনিবাস আচার্ধার, প্রভূ বীর- 
ভদ্রের বা শ্রীমন্নিতানন্দের পরবত্তী বৈষ্ণব মহ।আআগণের বা নরোক্তম, রামচন্ছর ও 
শ্রীরঘুনন্দন প্রভৃতি বৈষ্বগণের বৃস্তান্ত কতটুকু জানিতে পাঁরিতাম! শ্রীবৃন্দাবন 
দাসঠাকুরের অসম্পূর্ণ চৈএন্য লীলা বর্ণনব্যতীত সম্পূর্ণ গৌরাঙ্গলী”1 অবগতির 
জন্য আজ আমরা একমাত্র অথ্্ঠ কুলোস্ুব শ্রীকবিকর্ণপুর ) শ্রীৃষ্*দাস কবিরাজ 
গোস্বামী শ্রীমুরারি গুপ্ত শ্রীনরহগি সরকার ঠাকুর, শীলোৌচনদ।স ঠাঁকুর শ্রীনিত্য।- 
নন্দ দাস, শ্রীগোবিন্দ কবিরাঁজ প্রভৃতি মঙ্তান্ুভবগণের নিকটেই দমধিক খণী। 
শ্রীল রূপ সনাতন প্রভৃতি আচার্ধযাগণ ব্জলীলা এবং বৈষ্ণব দর্শন প্রভৃতি 
বর্ণনাতেই নিযুক্ত ছিলেন সুতরাং গৌরাঞ্গনীল। আমরা ইহাদের নিকট পাই নাই। 
হাপ্ন! স্বার্থান্ধ লেখক কোন্‌ স্বার্থসিদ্ধির জন্য বৈষ্ববেশে এত অপত্যের 
অআবতারণ| করিতেছ ; যাহাতে শ্রীনিবাসাচার্ধযকে মহীপ্রভুর অপ্রকটের একশত 
বৎদর পরে অবতীর্ণ করাইলে ? যদি তাহাই হইত তবে বুদ্দাবনে ছয় গোস্বা' 
মীর অন্ততম শ্রীল গোপাপ ভট্ট গোম্বামীর ( ১৫৭* শকে অপ্রকট ) নিকট 
শ্রীনিবাদের দীক্ষ। গ্রহণ কেমন করিয়া সম্ভব হয়? এবং কেমন করিয়াই বা 
শ্রীতীব গোশ্বামী প্রেরিত গ্রস্থর/জি গোশ্বামীগণের জীবদশাতে বীর হাম্বীর 


কর্তৃক অপহৃত হয় । 
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পুনরায় ভক্কিরত্বাকর গ্রন্থকে আধুনিক করিয়। নিজমত ঠিক রাখিতে ১৩০ 
বৎসর বয়স্ক করিয়াছেন। প্রথম যুক্তি হইতেছে “যেহেতু ভক্তিরত্বাকর প্রণেতার 
জন্মভূমি মুশিদাবাদের জলীপুরের নিকট পাঁনিশালা গ্রাম।* দ্বিতীয়তঃ প্অ্রস্থ 
বহরমপুর সাকিনের শ্রীযুক্ত গোপেন্দ্র নারায়ণ মৈত্র মহাশয়ের পিতা ৬আনন্দ 
ভাগবতভূষণ মহাশয় ভক্তিরন্লাকর প্রণেতা শ্রীনবহরি দাঁসের জীবনী লিখিয়া- 
ছেন) তজ্জন্তই বোধ হয় নরহরি দাঁস অধিক দিনের লোক নহেন। 

আহ। কি চমৎকার যুক্তি। একেবারে সঙ্গে সঙ্গেই অনুমান 9 উপলদ্ধি 
যেন মূর্তিমান ইউক্লিড। যেহেতু আনন্বভূষণ মৈত্র মহাশয় অধিক দিনের 
লোক নহেন এবং তিনি যখন নরভরির জীবনী লিখিয়াছেন- স্ুতবাং নরহররি ও 
আধুনিক । তাহা হইলে স্্রীসুক্ত শিশিব কুমার ঘোষ মভাশয় "অমিয় নিমাই 
চরিত” লিখিয়াছেন বলিয়া! তিনিই বাঁ আ্রীমন্মহাপ্রভুর সমসামগ্িক কেন না! 
ইইবেন বা মনাপ্রন্ুই কেন না আধুনিক হইবেন? প্অন্থাত্র” কথা হইতে ধিনি 
এতটা! পর্য্যন্ত অর্থ টানিয়। বাহির করিতে পাঁবেন সকলই তাহার সাধ্য। 

শ্রীটৈতন্ত ভাগবত ও শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর শুনিয়া! লিখিয়াছিলেন। এবং 
জ্রীটৈতন্ত চরিতামৃতও কৃষ্তদাস কবিরাজ শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভৃতির মুখে 
শুনিয়। লিখিয়াছেন--সুতরাং নররি দাঁসও যে ভক্তিরত্বাকর এরূপ শুনিয| বর্ণন 
করিয়াছেন ও লিখিয়াছেন, তাই বলিয়াই কি প্রমাণ হইল যে উহা ১৩০ 
বৎসরের গ্রস্থ। যুক্তিপূর্ণ কথা বটে! 

যে গৌবাঞ্গ পার্ধদগণ 'ত্রঙ্গাণ্ড ভারিতে শক্তি ধরে জনে জনে” সেই শ্রীমন্নর 
হবি প্রভৃতির প্রতি দ্ব্বিনীত ভাষা প্রয়োগ কতদুর নিন্দনীয় তাহ। পাঠকগণই 
অনুভব করিতেছেন। লেখক শ্রীনৃসি'5 প্রসাদ গোস্বামী যতই জল ঘোলা 
করিতে চেষ্টা করুন উপরেব জল--বৈষ্ণব জগৎ নিশ্মল ও স্থির আছে। লেখ- 
কের হৃদয় গৃহে অগ্নি লাগিয়াছে-_টানিয়। বাহির করিয়া যাহ। বাচাইন্েে পারেন 
এখন সেই চেষ্টাই প্রথম দেখিতেছি। নতুবা নরহরি সঙ্কট হইতে পরিত্রাণের 
অন্ত উপায় নাই। শ্রীনিবাসাচাধ্যকে মহাপ্রহ্ুর অপ্রকঠের ১০৭ বৎসর পরে 
টানিয়া আনিয়াছেন, প্রেমবিলাসকে ছুইশত বৎসর পশ্চাত্বর্তী করিয়াছেন সকল 
গ্রস্থই আধুনিক ও অপ্রামাণ্য বাঁ বাঁজে বলিতে ভীত হয়েন নাই। এখন 
ভ্রীনিবাসাচার্য্যেব দীক্ষাগ্তক ছয় গোস্বামীব অন্ততম শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামীকে 
তাহা হইলে ব্র্জভুমি হইতে উডাইতে হইবে। যন্তগৃহ্নে ইন্দরক্তিতের অবস্থা-_ 
সপ্তরধী সপ্ত দিক হইতে নবহরি নরহরি টগ্কার কবিতেছে এখন অক্ত্রাভাবে 
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ক্োষাঁফুবি শঙ্খঘণ্ট! ছাই ভগ্ন প্রক্ষেপ অথব! পলাইয়। প্রাণরক্ষা ভিন্ন অন্ত উপায় 

নাই। বিঞুচক্র ছূর্বাসার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিয়াছিল-__অন্বরীষের স্থান এখন 

নৃসিংহুপ্রসাঁদের ভ্রীনরহরি পদান্দুজ শরণ ভিন্ন নাঁন্তোব গতিরন্থা | 
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জীবন-সঙ্গিনী 


জীবন কোনও এক ধনাঢ্য সন্রান্ত ব্রাহ্মণের একমাত্র পুত্র । বয়ঃক্রম অন্ু- 
মান পচিশ বংসর। সে বাল্যকাণ হইতেই সংসারে নিপিপ্ত; কিন্তু বিগ্যাভ্যাস 
ও গুরুজনগণের আদেশ প্রতিপালনে অতিশয় ততপর। আঠারো বৎসরের 
পূর্বেই জীবন দেশ প্রচলিত সকল বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করে। প্রত্যেক 
পরীক্ষাতেই সে বিশেষ প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ হইয়া, বিনয়, নত ও সুণীলতাদি 
গুণের পরাকাষ্ঠ! প্রদর্শন করে। অতি অল্পকালের মধ্যেই তাহার বিদ্যা, বুদ্ধি 
ও সংগুণ সমুহের খ্যাতি চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। এই সমস্ত গুণে 
আকৃষ্ট হইয়া বছুদেশ হইতে বহু বহু কুবের সদ্বশ ধনবান ও সন্ান্ত ব্যক্তিগণ 
জীবনকে নিজ নিজ গুণবতী সুন্দরী কন্তা। সম্প্রদান করিবার মানসে তাহার 
পিতার সহিত বৈবাহিক প্রস্তাবের সুচনা করে। জীবনের পিতাও জীবনের 
বাল্যকাল হইতে সংসারে নিলিপ্তভাব অবলে।কন করিয়া পাছে সে সংসারত্যাগ 
করিয়া উদাদীন হয়, এই ভক্ষে শীত্রই উহাকে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করিবার 
কল্পনায় যত্ববান হন। জীবনের বয়ন্তদিগের দ্বার বিবাহ সম্বন্ধে মনোগত ভাব 
জানিতে ইচ্ছুক হইলে তাহারা বলে যে, জীবন সংমারে আবদ্ধ হইতে ইচ্ছুক 
নহে? কিন্তু সংসার মোচনের প্রকৃত সহাকারিণী সহধর্মিণী প্রাপ্ত হইলে 
তাহার বিবাহ করিতে কোন আপত্তি নাই। অতএব যে কোন স্থানেই সম্বন্ধ 
স্থির কর! হউক না কেন, পাত্রী পরীক্ষা করিবার জন্ত তাঁহাকে যেন অনুমতি 
দেওয়। হয়। জীবনের পিতা৷ জীবনের মনোৌগত ভাব অন্থুমৌদন করিয়া বিরা- 
হের চেষ্টায় গ্রবৃত্ত হইলেন। জীবনও এই সময়ে মাসিক ছুইশত পর্চণশ টাঁক! 
বেতনে এক রালকর্ণচারীর পদে নিযুক্ত হইল। 

জীবনের পিত! প্রায় শতাধিক স্থানে নয়ন মনোহর! পাত্রী স্থির করিয়া, 
পরীক্ষার নিমিত্ত জীবনের ব্যস্দিগের দ্বার! তাহাকে জানাইলেন। জীবনও 
পরীক্ষার প্রশ্ন দুচতুরা বাহিকা দ্বারা লিপি মধ্যে প্রেরণ করিতে লাগিল। তিন 
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চারি বৎসর ধরিয়া! এইরূপ পরীক্ষা চলিতে লাগিল। প্রশ্নের উত্তর বহু স্থান 
হইতে আসিল, কিন্তু কোনটাই প্রক্কৃত উত্তর বলিয়৷ জীবনের মনোনীত হইল ন1। 
দুরদেশ বলিয়া একটা স্থান অবশিষ্ট ছিল) সে স্থানেও এপ ভাবে প্রশ্ন পাঠান 
হইল! প্রশ্নের উত্তর এইবার ঠিক হইয়াছে বলিয়া বোধ হইল; কারণ 
এই স্থানেই জীবনের বিবাহ স্থির হইয়। গেল। শাত্মীক্ স্বজন, বন্ধুবান্ধব ও 
প্রতিবেশী প্রতিবেশিনী সকলেরই আনন্দের আব সীমা রহিল না। আমোদ 
আহ্লাদও যাহাতে সীম! অতিক্রম করিয়া গড়াইয়! যায়, তাহার জন্য প্রস্তাব ও 
অনুরোধ, উপরোধাদি চলিতে লাগিল। 

ংসারে অল্পবিস্তর পরিমাণে এমন লোক দকল স্থানেহ আছে যাঁহাদের অন্তর 
নিরস্তর পরশ্রীকাতরতায় পরিপূর্ণ; কিন্তু বাহিক আত্মীয়তা ও হিতৈধিতায় 
লোককে মুগ্ধ ও বশীভূত করিতে এমন পটু যে, বাহার! সরল প্রকৃতির লোক, 
তাহার সহজেই তাহাদের পরামর্শ ও অভিসন্ধি অনুথাক্লিক চলিতে চলিতে 
নিতান্তই বাধ্য*্হইয়া পডেন। জীবনের সরল স্বভাব পিতাও এ প্রকার হিতৈষী 
মহাআ্মাগণের বিধি ব্যবস্থা অনুসারে পুত্রনিধির বিবাহবিধি সম্পাঁদনে কৃতসন্কল্প হই- 
লেন। স্ত্ীজাতি স্বভাবতঃ সরল স্বভাব, বিশেষতঃ সা আহলাদটাই বুষেন ভাল। 
আয়, ব্যয় ও স্থিতির দিকে লক্ষ্য মোটেই থাকে ন। সুতরাং জীবনের মাতাও 
স্বামী যাহা করেন তাহাই শিখে।ধার্যযজ্ঞানে হিতৈষী আত্মীকগণের পরামর্শে 
পরিচালিত পতির মতেরই অনুগামিনী হইলেন। অর্থাৎ পুত্রের বিবাহে দান 
ভোজন, আমোদ আহ্লাদ ও তন্ব তল্প।সাদি যাভাতে সর্বোৎকৃষ্ট ও চুড়ান্ত হয়, 
তাঁহারই ব্যবস্থার প্রবৃত্ত হইলেন। জীবন কি এই মস্ত ব্যবস্থার সম্পুর্ণ 
বিরোধী। সে সাধামত পিতা মাতাকে ষতদুর বুঝাইতে হয় বুঝাইল 
এবং এ পরশ্রীকাতর হিটষীগণের অভিসন্থি। ও উহার পরিণাম ফল প্ররকুষ্টরূপে 
উহাদের হ্ৃদয়ঙ্গম করাইবার জন্য বিবিধ প্রকারের উপাঞ্ন উদ্ভাবন করিয়াও 
যখন কৃতকার্য হইতে পারিল না, তখন-_“বেহা-বেহা সবকোই কহে, মের! 
মন্মে এহি ভায়ে। চড় খাটোলি ধো ধে৷ লগড়া, জেছেল পর লে বাওয়ে |” 
অর্থাৎ সকলেই হর্ষে বিবাহ বিবাহ বলে, কিন্তু যখন পাত্রকে চৌদোলায় চড়াইয়া 
বাজন। বাজাইতে বাজাইতে লইয়। যার, তখন আমার মনে এইরূপ ভাবের উদ্ক 
হয়, যেন এই ব্যক্তিকে আঙন্ম আবদ্ধ করিবার জন্ত প্রথম !কারাগারেলয়লে 
যাইতেছে । মহাআ। তুলদীদাসের এই সারগর্ত উপদেশবার্থী গুনাইয়া, রবিব 
হইবসনয়িব বলিয়া উহাদ্িগকে ভীতি প্র দর্শন করাইতে লাগিল অবশ্থ ছোইত 
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জীবনের পিত। মাতা ভয় প্রযুক্ত ব্যয়ের পরিমাণ নুন করিতে তাহার নিকট 
স্বীকার করিলেন বটে, কিন্তু আনন্দের প্রবল বেগ রোধ করিতে অসমর্থ 
হও্তায় "জীবনকে গোপন ক'রয়া করিব* এই ভাব মনে মনে রাখিয়! দিলেন। 
জীখনের বিঘা উভয় পক্ষ হইতেই স্থিরীকৃত হইল । কন্যাপক্ষ হইতে পান্র 
ও পাত্রের আর্থিক অবস্থা বিবেচনা করিয়! উপযুক্ত শুষ্ক লইবার সর্বস্বান্তকপ্প এক 
ভীবণ প্রথা প্রচলিত আছে। কিন্তু জীবন এ কুপ্রথা রহিত করিবার নিমিত্ত 
পিতাকে অতি বিনীত ভাবে শুক্ধ গ্রহণ কর! যে বিধিবিকুদ্ধ তাহা বিশেষদ্ধপে 
বুঝাইয়া কন্যাকর্তাকে শুক্কভার হইতে অব্যাহতি দেওয়াইল। কন্তাকর্তা 
সঙ্গতি্ীন লোক নেন, তিনি পরী শুরু বাবদের অর্থ বর সজ্জাদিতে পূরণ করিয়া 
দিতে মনস্থ করিলেন। 

বিবাহ দুর দেশস্থ এক পল্ীগ্রামে। তথায় রেলে যাইতে হয়, ষ্টেশন হইতে 
বিবাছের স্থান প্রায় তিন ক্রোশ ব্যবধান । এ ব্যবধান স্থানের পথ পার্দ্বয় বিবিধ 
প্রকারের আলোক, বান্চ ও আতলবাজীর ধুমধামে সুসজ্জিত এবং বর ও বর- 
যাত্রীগণের শ্রান্তি ও ক্ষুৎপিপাসাদি নিবারণার্থ পরী ষ্টেশনের নিকটই একটি স্ুবি 
ভূত ও ন্ুসজ্জিত বিশ্রামাগার, জীবনের পিতা অতি যত্বে ও বনু অর্থব্যয়ে 
নির্শিত করিয়া! রাখিয়াছিলেন। বলাবাহুল্য এ সমস্ত জীবনের অজ্ঞাতসারেই 
হইয়াছিল। 

বিষাঁহের দিন বর ও বরপক্ষীয় ব্যক্তিবর্গ বেল! ১,টার সময় রেলে আরো- 
হুণ করিলেন। বৃস্থান অতিক্রম করিয়৷ বেলা প্রায় একটার সময় যখন গাঁড়ী 
একটা স্টেশনে উপস্থিত হইল, তখন জীবনের কোন একটা বয়ন্ত তাঁহার ঘড়ীর 
সমন্ন মিলাইব।র জন্য গাড়ীর প্রায় প্রত্যেক ব্যক্তিকেই জিজ্ঞাসা করিতে লাগি 
লেন--প্মহাশয় ! ন্জীপনার ঘড়ীতে সময় কত? এইক্প লিজ্ঞাস1! করিতে 
কল্সিতে মনে পড়িল বরের নিকট বহু মুল্যের ভাল ঘড়ি আছে। যেমন 
মনে হওয়া মনি বরকে জিজ্ঞাসা কর! “জীবনের কত সময়?” অর্থাং 
জীবন তোমায় ঘড়ীতে কত সময়? জীবন ভাবুক লোক। সাংসারিক 
ব্যাপার ভাহর চক্ষে শুগ্তবৎ বোধ হয়। বয়স্যের মুখে অকম্মাৎ প্জীবনেন্র কত 
সহক্ন” এই ভাবপূর্ণ প্রশ্ন শুনিয়! বিশ্বয়াপন্ন ও ভাবে গদগদ হইয়া! পড়িল এবং 
তান্দিতে লাগিল ইনি ফি জগৎগুকু | বয়ন্তরূপে আবিভূ্তি হইয়া আমার চৈতন্ 
মম্পার্গা ফরিলেন। যাহা হউক আকন্মিক ভাব ও নেত্রাগত ভাবাশ্র 
মুহূর্ত মধ্যেই সংবরণ করিয়া! তাহার বয়ন্তের প্রশ্নের উত্তর দানে প্রবৃত্ত 
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হইল। অতি মৃছ ও মধুর শ্বরে, কহিল প্জীবনের় ফত সময়” তাঙ্ছা 
আমি জানি না, সুতরাং বলিতে পারিলাম না। আপমি যস্তপি অনুষ্রাই 
কনিকা আফ্কার জীবনের কত সময় অতীত হইয়াছে ও কত স্গপ্জ অবশিষ্ট আছে 
বলিয়! দেন তাহা হইলে বিশেষ উপকৃত হই এবং আপনাকে প্ররুত উপদেষ্ঠা 
বলিয়া জ্ঞান কৰি । অতএব অক্কগ্রহ করিয়। বলুন জীবনের সময় কত। 

জীবনের বয়স্য জীবদের এই সমস্ত তত্বপূর্ণ বাঁফো মনোযোগ ন! দিগ্লা, 
তাহার পকেট হইতে ঘড়িটী তুলিয়া! লইয়া সময় দেখিয়া লইলেন ওঁ নিজের 
ঘড়িটা মিলাইস্জাঁ জীবনের ঘড়ি জীবনের পঞ্চেটে ও দিজের খড়ি দিজের 
পকেটে রাখিয়া দিলেন। তদনস্তর ঈষৎ হান্ত সহকারে নর বাক্যে জীধনের 
কথ৷ ও ভাবকে আবরণ করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন । জীবন কিন্তু বয়ন্টেকস 
নর্ম বাক্যে কর্ণপাত না! কন্ধিক্না জীবনের পরিণাম কি হইবে কেবল তাহাই 
ভাবিতে লাগিল। 

ক্রমশঃ সন্ধ্যা আগত প্রায় হইল। দেখিতে দেখিতে বাশ্পীয় যানও নির্দিষ্ট 
স্থানে গিয়। পৌছিল। বর ও বরধাত্রীগণ ধান পরিত্যাগ পূর্বক নির্ধীর্িত 
বিশ্রামাগারে প্রবেশ করিলেন। বরযাত্রীগণ দ্য প্ঘ অভিলবিতত স্থানে উপবেশন 
পূর্বক শ্রান্তি দূর কত্ণ।মন্তর ইঞ্সিত ভোজন পানাদি দ্বার! ক্ষুৎ পিপাপা নিব! 
রন করিতে ব্যস্ত হইলেন। জীবন ইত্যবসরে সুযোগ পাইয়া, সকলের অজ্ঞাত- 
সায়ে এ বিশ্রামাগার পরিত্যাগ করিল। 

এদিকে স্টেশন হইতে বিবাহের স্থান পর্য্যন্ত সুসজ্জিত বজ্র ছুই পা বিবিধ 
প্রকান্গের আলোকে আলোকিত করা হুইল | বান্ত যন্ত্রাদি বাদিত করিবার 
উপক্ষম হইতে লাঁগিল। পথি পার্থে স্থাপিত আতদ বান্ীতে অগ্রি সংযোগ 
করিযার আদেশ প্রগর হইল। প্ুশোভিত ও মনোহর আলোকদ্াম-ধিরাফিত 
বরমঞ্চ বিশ্রামাগাদের সন্তু ভাগে স্থীপিত হইল এবং বরধাত্রীগণের ধাঁইবার 
জন্ত যান সমূহ শ্রেণীবদ্ধ করা হইল। ব্যবস্থা ও বলোবন্তে্র কোন ক্রন্টাই 
লক্ষি্ত হইল না। পরম্ধ বর কোথায়? প্বর কোথায়” “বর কোথাক্ন” এই 
কোলাহলের সহিত বিশ্রামাগার ও £্েশনেক্স চারিনিক্ষে বছলোক আলোক হস্তে 
লহয়া সতর্কত। লহকারে অনুদস্থরন করিতে লাগিল। প্রায় তুই ঘণ্টা ধরিয়া 
ধররূপ অঙ্গুলন্বাদ চলিতে লাগিল। ক্রমেই ছে চৈও সকলের চিত্ত-চাঞ্ল্য 
বৃদ্ধি পাহতে লাঙগিল। বরকে জঙ্গসন্ধানে পাওয়া যাইতেছে ন1; এই ভীষণ 
ও হৃদয় বিদারক সংবাদ ক্রমশঃ কন্তাকর্তীর নিকট পৌছিল। কন্তাকর্তার 
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নিকট হইতে কন্তাকর্তার অস্তঃপুরে ; অন্তঃপুর হইতে মৃছ মৃছ শ্বরে কন্তার 
কর্ণকুঙ্তরে প্রবেশ করিল, তখন কুলিশ-পাতের কঠোর ধ্বনিতে 
বেন জীবের জীবন সংজ্ঞা বিহীন হয়) তন্রপ কণ্ঠার জীবনও ক্ষণে ক্ষণে 
সংজ্ঞা! বিহীন হইতে লাঁগিল। তখন সে ভাবিতে লাগিল--জীবন বহির্গত 
হইলেই ত দেছ শবে পরিণত হয়। আমার জীবনাপেক্ষাও প্রিয়“জীবন” যখন 
আমায় স্বণা করিয়! বহির্গত হইয়াছে, তখন এই শবের ন্যায় দেহকে গৃহে 
রাখিয়া! কুলটার স্তায় অন্ত পুরুষকে গ্রহণ করিবার আঁর আবশ্তক কি) আজ 
জীবনের যে গতি, জীবন-সঙ্গিনীরও সেই গতি। সদাগতি যেমন পবন ছাড়া 
কখনই থাকিতে পারে না, আজ সঙ্গিনীও সেইরূপ প্জীবন* ছাড়া কখনই 
থাফিতে পারিবেন এই ভাবিয়া, হুঃসংবাদ ঘোষণায় স্ব প্ব ব্যস্ত ও অন্যমনস্ক 
শ্বজনগ্রণের অলক্ষিত ভাবে অলঙ্কারাদি পরিত্যাগ পূর্বক একবসনা হইয়া ভাবী 
জীবন-সঙ্গিনী কক্ষান্তরে প্রবেশ করিল। তথ। হইতে জীবনের হস্তাক্ষর "্খিত 
প্রশ্ন লিপিখানিরে অবলম্বন জ্ঞানে নিজ কুস্তল-করবী মধ্যে অতিষত্ে স্থাপন 
পুর্বাক গ্মতি গোপনে গোপন-দ্বার দিয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইল। 

হর্ষ ও বিষাদের ভীষণ সংঘর্ষণ সম্ভৃত প্রবল ছুঃখানলে বরের পিতা ও কন্ঠার 
পিত। উভয়েই দগ্ধ হইয়া বক্ষ ও মন্তক তাঁড়ন করিতে করিতে এককালে 
জীবনহীন শবের স্তাক্ন হুইয়া পড়িলেন। আত্মীয় ন্বজনগণ যাহারা নিকটে 
ছিলেন- ব্যজন 'ও জল সিঞ্চনদ্বার৷ উহাদের শুশ্রতায় নিষুক্ত রহিল। কির়ৎক্ষণ 
পরে ধন্তার পিতা কিঞ্চিৎ চৈতন্ট লাভ করিয়৷ জাতিকুল রক্ষার নিমিত্ত অর্থ/ৎ 
ক্ষেমন করিয়া কন্ঠাকে এই রজনী মধ্যেই অপর একটি সৎপাত্রে সম্প্রদান 
করিতে সক্ষম হইবেন তাহাই গভীর গবেষণার সহিত চিন্তা করিতে লাঁগি- 
লেন। হা ব্যতিত আরও একটি বিশেষ চিন্তার বিষয় হইল এই যে, বহুদুর- 
দেশ হইতে আগত বরযাত্রী. সমূহকে ও জীবনের শোক সন্তপ্ত পিতাকে নিজ 
বাঁটাতে আনাইয়, তাহাদিগের ভোজনার্থ প্রস্তত দ্রধ্য সামগ্রী তাহাদিগকে নিবে- 
দল পূর্ব্বক কেমন করিয়! ক্ৃতার্থহইবেন। তিনি তীহার এই মনোগত ভাব 
সসাগত বিজ্ঞ শ্রাহ্মণ ও অন্তান্য ভদ্রমহোঁদয়গণের নিকট প্রকাশ করিলে পর 
কতিপয় বক্ষ ব্যক্তি জীবনের পিতাকে ও বরষাত্রী সমূহকে অভি সমাদরের 
সহিত আনয়নার্থ কৃতসংক্কল্প হইঘ। ষ্টেপনাভিমুখে যানারোহণে বানা করিলেন, 

সেই রজনী মধ্যে কন্তার বিবাহ ব্যবস্থা সম্বন্ধে বিজ্ঞ ব্রাহ্মণ মণ্ডলী কন্যার 
শিতাকে কহিলেন--"আপনার কন্তা নিতান্ত বালিকা! নহে, বিস্তা, গুণ ও 
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শীলতাতেও সাধারণ কন্তাগণের ন্যায় অজ্ঞান সম্পন্ন নকে। সর্বস্তণে গুপবতী 
ও তি বুদ্ধিমতী। অতএব পাত্রাস্তরে বিবাহ স্থির করিবার পূর্বে তাহার 
সম্মতি গ্রহণ করা আবশ্তক। কারণ যাহার সুখ শ্বচ্ছন্দতার দিকে তক্ষ রাখি! 
পিতা অকাতরে বনু অর্থ ব্যয় করিয়া ও প্রাণপন কষ্ট ত্বীকার করিয়া সৎ 
পাঞ্জের অনুসন্ধান করিয়াছেন, উপস্থিত ব্যাপারে সেই কন্তার অমতে পান্রান্তর 
স্থির করিয়া শুভ বিবাহ সম্পন্ন কবিলে ষদ্দি কন্তার মনোনীত না হয়, তাহা 
হইলে এই শুভ কার্য যেকি অণগুভ ফল প্রদান করিবে ও তাহার পরিণাম 
ষে কতদুর শৌচনীক্ন হইয়। উঠিবে, তাহা প্রকাশ করিয়। বল! যা না। অত- 
এব তাহার ( কন্তার ) অভিন্নভাবাপন্না. সঙ্গিনী কোন বালিকা ষগ্ভপি থাকে, 
তবে তাহার দ্বারা গৃহিনীদিগেব উপদেশানুসারে আপনার কন্তার মনের 
ভাবগ্রহণ করুন। অন্য পাত্রের অভিলা।ষনী হইলে, পাত্রের অভাবনাই। 
অতি অল্প সময়ের মধ্যেই পাত্রস্থির করিয়া শুভকাণ্য সম্পাদন করা ষাইবে। 
তজ্জন্ত কোন চিস্তা নাই। 

এ স্থলে আব যে একটি ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল তাহা উল্লেখ যোগ্য 
না হইলেও কেবল হন্দ্রিয় চধিশার্থতীব জনা অতৃপ্ত সংসার বাসন ও বনু 
অর্থ সন্ত অর্থলোল্ুপতাব পরিচায়ক বলিয়। সংক্ষেপে ঘটনাটী বর্ণনা করিতে 
বাধ্য হইলাম । ঘটনাটা এইষে, উপস্থিত বিবাহেব পাত্র প্রস্থান করিয়াছে 
শুনিয়া সপ্ততি বংসবের একটি বৃদ্ধ পঞ্চমবার দাব পাবগ্র্ার্থ এ কন্টাটার 
পানিগ্রহণ লালসায় এ বিবাহের জনৈক কর্তৃপক্ষকে সহজ মুদ্রা উৎকোচ 
প্রদান করিয়া এক যডযন্ত্র কবেন। ষডযন্ত্কাবীদিগের নেতা এ কর্তৃপক্ষ 
কিংকর্তৃব্য বিমুড কন্তার পিতাকে কৌশল জালে আবদ্ধ করিয়া, জাতি কুল 
রক্ষার্থ, ্ পাত্রেই কন্তা সম্প্রদান করিতে সম্মত কবান। সুম্তবাং ববও 
বব সঙ্জায় সঞ্জিত হইয়া এ পাত্রীর পাণিগ্রহণ মানসে বিবাহস্থলে আগমন 
করেন। কিন্তু পরে পাত্রীকে গাওয়া যাইতেছে ন! শুনিয়! উচ্চাশায় জলাঞ্জলি 
প্রদান পূর্বক লজ্জায় মস্তক নত করিয়া! বিবাহ সভ। হইতে ফিরিয়া 
যাইতে বাধ্য হন। তদনস্তব এ বুদ্ধটি উৎকোচ গ্রহণ কাবীব নামে এ 
টাকা ও মানহানির দাবীতে বিচারালয়ে এক অভিযোগ আনন করেন। 
বিচার পতি প্রমাণাদি দ্বারা উভয়েরই ধৃষ্ট স্বভাবের বিশেষ পরিচয় প্রাপ্ত 
হইয়। শ্বভাব পরিবর্তনের জন্য এক বৎসরের সমস দিয় উভয়েই 
স্বাক্ষর লইয়। উভয়কেব পৃথক পৃথক করার পত্রে আবদ্ধ করেন আর উৎ- 
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ফোচৈর টাকা ঘারিদ্র -ছুঃখ দূর করনের অভিলাষে দরিদ্র তাণ্ডারের হিসাব 
ভুক্ত করিয়া দেন। বল! বাছল্য এই অভিযোগ স্ুঞ্জে উহাদেত্ব উ্ভগ্নকেই 
অপমান ও লাঞ্ন! যথেষ্ট পরিমানেই ভোগ করিতে হইরাছিল। আইন এ 
ৃ্টান্তে শ্রেণীর অনেকের শিক্ষা হইয়া ছিল। 

এদিকে কণ্তার পিতা অস্তঃপুরে গিয়া সঙ্গিনী প্রেরণ করিয়া কন্যার মতামত 
জামিবার জন্ঠ অপেক্ষা করিতে ছিলেন। সঙ্গিনী অন্তঃপুর মধ্যে তাহার অন্থু- 
সন্ধান ন1 পাইয়া! উহ্হার পিতামাতাকে জানাইলেন যে, “কন্া অন্তঃপুর় পরিত্যাগ 
করিয়া কোথায় গমন করিয়াছে * ক্রমশঃ সকলেই যত্ধনহকারে অস্থুসম্ধান 
করিতে আরগু করিল। বহুক্ষণ অনুসন্ধানের পর বস্ত্র ও অলঙ্কারাদি কন্যার 
ক্রীন়্া গৃহের একটী নিভৃত স্থানে দেখিতে পাইলেন। ইহাতে সফলেই 
অনুমান করিলেন যে, কন্তাটা তাহার শুভ পরিণয়ের অণ্ুভ সংবাদ শ্রবণ 
করিয়! নিশ্চয়ই 'জীবনের+ জন্য জীবনে জীবন বিসর্জান দিয়াছে । কণ্তার পিত। 
শোকে উন্মত্বের ন্যায় হইয়া! কেবল বক্ষে ও ললাটে করাধাত করিতে লাগিলেন 
আত্িগণের যত্বে কিঞ্িৎ সুস্থ হইলে পর কন্তার পিতা কাদিতে ক্লাদিতে 
বাহিরে আদিলেন | বাহিরে আসিলে সকলেই তাহাকে সুমধুর প্রবোধ বাক্যে 
নান্তনা করিতে লাগিলেন । এবং কন্যার অনুসন্ধানর্থ চারিদিকেই উপযুক্ত লোক 
সকল প্রেরণ করিলেন। প্রেরিত লোক বহুদূর পর্য্যন্ত বন, উপবন, পথ, 
ঘাট ও গুপ্তস্থানাদি বিস্তর ষত্ধে তন্ন তন্ন করিয়। অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। 
নিকটস্থ পুষ্করিণী দমৃহও জালাকর্ষণাদি দ্বারা আলোড়িত করা হইল) 
কিন্ত কিছুতেই সন্ধান মিলল না। তখন অন্য একদল লোঁক স্থানীয় থানায় 
ংবাদ প্রধ্ণান করিল, থানাধ্যক্ষ সমস্ত বিবরণ থানার নির্দিষ্ট পুস্তকে নিয়মান্ুদারে 
লিখিয়া লইয়া, দুইজন সুদক্ষ শাস্তি রক্ষককে বিশেষ রূপ অনুমন্ধানেকর 
ভারার্গ করিয়া বলিয়াদিলেন যে, এই রজনী মধ্যেই জামি জাতের 
ফলাফল জানিতে ইচ্ছা করি। ইহার অন্তথ! হইলে, উচ্চ কর্মচারীর 
দিকট কর্তব্যকার্ধ্ের ক্রুটী জানাইয়া আবেদন করিতে বাধ্য হইব। এই 
বলিয়। উহাদিগকে বিদায় দিয়া তাহার এলাকার অন্ঠান্য থানায় অগ্ুসন্ধানার্থ 
বিশেষ বিবরণ সহ বিজ্ঞাপন গ্রহরীগণ দ্বার পাঠাইতে লাগিলেন । ইত্যবসরে 
স্টেশনের নিকটস্থ খানা হইতে একথান! বিজ্ঞাপন আসিয়৷ উপস্থিত হইল। 
বিজ্ঞাপনের মর্শ এই যে, “এই পাত্রীর পান্রও ষ্টেশন হইতে কোথার নিরুদ্দেশ 
হইয়াছেন বিশেষ জন্থসন্ধান আবক।” এইরূপ এ রাত্রি হইতেই চারিদিকে 
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তুমুল তদন্তের ঘট। বিবাহের মহতী ঘটাকে পরাস্ত করিয়া চলিতে লাগিল। 
গুপ্ত অনুসন্ধান ও বিশেষ দক্ষতার সহিত পরিচালন জন্ত অনেক সুদক্ষ 
লোকের উপর থাঁনাধ্যক্ষগণ ভাঁর অর্পণ করিলেন। 

এদিকে কন্তার পিভার প্রেরিত লোক ঘোরতর বিষাদ-মপ্ডিত জীবনের 
পিতা ও বরযাত্রীগণকে অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া সম্মানের সহিত কন্যাকর্তীর 
গৃহে আনয়ন করিলেন। উহার! খন আসিয়া পৌছিলেন তখন কন্ঠার 
পিত! অতি কষ্টে, উহাদিগকে দর্শন জনিত নবজাত প্রবল শোকবেগ, সংবরণ 
করিয়া জীবনের পিতাকে নমস্কার ও আলিঙ্গন পূর্বক বিষাদ বাক্যে কন্ঠার 
নিরুদ্দেশ বার্তী ঘোষণা করিলে জীবনের পিতা ও উপস্থিত বরযাত্রীগণ 
সকলকেই যার পর নাই দুঃখিত হৃদয়ে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্বক যথেষ্ট 
বিলাপ ও অশ্রবর্ষণ করিতে লাঁগিলেন। অনেকক্ষণ পধ্যস্ত ছুইপক্ষেরই 
দুঃসহ দুঃখ বার্তা চলিতে লাগিল। রজনী প্রায় শেষ »ইয়াছে এমন সময়ে 
আহারের বিপুল আয়োজন পত্রে পত্রে পরিবেশিত হইল, সকলেই দেখিয়া বিস্মিত 
হইলেন এবং বলিতে লাগিলেন--আহা ! আজ কি আশা তরুই উদ্মুলিত লইল! 
কি আন্দই নিরানন্দে পর্যবসিত হইল || এইরূপ ছুঃখ করিতে করিতে উভয় 
পক্ষের সকলেই অতি বিষাদের সহিত কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ ভোজন করিয়৷ উঠিলেন 
ও আচমনাত্তে আবার এ দুঃখের কথা তুলিয়া অতিছঃখে ও কষ্টে রজনীর 
অবশিষ্টতাঁগ যাঁপন করিলেন । জীবনের পিতা৷ খিষ্টান্ন পাত্র ম্পর্শ করিয়া রোদন 
করিতে করিতে কন্তার পিতার হস্ত ধারণ পূর্বক বলিলেন__ মহাশয়! আমি 
পুত্রের বিবাহ দিতে আসিগ়াছিলাম ; কিন্তু বিবাহের লগ্ন ও রজনী পর্যন্ত শেষ 
হুইয়া গেল, তথাপি আপনাকে আমি একবারও বৈবাহিক বলিয়৷ সম্বোধন 
কন্সিতে পারিলাম না এবং আপনিও আমাকে একবারও বৈবাহিক বলিয়া 
সম্বোধন করিতে পারিলেন না) ইহা কি আমাদের অল্প পরিতাঁপের বিষয়! 
এখন, জীবনকে বিসজ্জন দিয়া কেমন করিয়া এই জীবন হীন দেহ লইয়া 
দেশে প্রত্যাবর্তন করিব আমাকে তাহা বলিয়! দিন। পুত্র ও পুভ্রবধূ উভয়ই 
হারাইলাম। কি লইয়া যাইব ও কেমন করিয়া এই কলঙ্ক কালিষ! ভূষিত 
মুখ দেখাইব। এই বলিতে বলিতে কেবল রোদন করিতে লাগিলেন। 
'এই সময়ে অন্তঃপুর হইতে ভীষণ রোদন ধ্বনি শ্রুত হইতে লাগিল। রঙ্জনী 
প্রভাত দেখিয়া জীবনের পিতা ও বরযাত্রীগণ কন্তার রোরুদ্ধমান পিতার 
নিকট হইতে বছ কষ্টে বিদ্বার লইয়! স্রেশনাভিমুখে যাত্রা করিলেন 
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ষ্টেশন হইতে সন্ধ্যার সময় ব!টীতে আসিয়া! পৌঁছিলেন) বাটীতে রজনীতেই 
তারযোগে সংবাদ পাঠান হইয়াছিল। বাটার লোক সংশয়চিত্তে এতক্ষণ 
কালাঁতিপাত করিতেছিল , এখন বর ও বধূ না দেখিয়া ও সকলের বিষন্ন ভাব 
অবোলোকন করিয়া সকলেই উচৈঃস্বরে রোর্দন করিয়া উঠিল। জীবনের 
পিতাও ধরাতলে পতিত ₹ইয়। রোদন করিতে করিতে সংজ্ঞাবিহীন হইয়! 
পড়িলেন । জীবনের মাতারও সংজ্ঞা নাই। ক্রমশঃ সংজ্ঞ। লাভ করিয়া বিলাপ 
করিতে করিতে দিন যাপন করিতে লাগিলেন। এদিকে ব্যক্ত ও গুপ্ত অনুন্ধান 
প্রবল ভাবেই চলিতে লাগিল। 

এই অদ্ভুত ব্যাপারের তত্ব পুরুষমপণ্তলী কেহ কিছুই নিরূপণ করিতে 
সমর্থ হইলেন না) কিন্ত অঘটন-ঘটন-পটায়সী স্ত্রীমণ্ডলী হইতে ছুই একটী কল্পিত 
অভ্ভূত রহস্ত প্রকাশ হইয়! পড়িল। এই রহন্ত উদ্ভাবন ও আলোচনার স্থান 
হইতেছে স্ত্রীলোকদিগের ন্নানের ঘাট । এই ঘাটে দ্নান উপলক্ষে মহিলা- 
মণ্ডলী প্রত্যহই সমবেত হইয়া থাকেন এবং পরচচ্চ1 ও পর গ্লানির চুড়ান্ত 
অভিনয় দেখাইয়া পরমানন্দ লাভ করিয়া! গ্ব স্ব গৃ্কে প্রত্যাবর্তন করেন। 
মহিল! সভার সভাপতির আদন ঠান্দিদি সন্বন্ধীয়। বুদ্ধাগণই প্রায় গ্রহণ করিয়া 
থাকেন। এই অভিনৰ ও অত্যাশ্চর্যয বিবাহ বিভ্রাটের মন্তব্য পাত্রীপক্ষের 
মহিলাদভ! হইতে যাহা প্রকাশ পাইয়াছিল, তাহাই অগ্রে ব্তব্য। পরে বর 
পক্ষের সভার মন্তব্য প্রকাশ কৰিব। এই অপূর্ব ঘটনার পরদিনই মহিল| মগ্ুলী 
ঘাটে সমবেত হুইলেন। ঠান্দিদি একটু পরে আসিলেন। ঠান্দিদিকে 
দেখিয়! মিলা মগুলীর আনন্দের শীমা রহিল না। নমস্কার ও অভিবাঁদনাদি 
দ্বারা ঠান্দিদিকে আপ্যায়িত করিয়া কোন একটী বয়স্থা মহিলা 
জিজ্ঞাসা করিলেন--ঠান্দিদি! বিয়ে বাঁড়ীর ব্যাপারটা কি বলুনদেখি? 
ঠান্দিদি তোলো! মুখখানি ভালকরিয়া ফুলাইয়! ও চক্ষের ভঙ্গি বক্তৃতার 
ভাবে বাগাইয়া গুল্ভরা ন্বরে বলিয়া উঠিলেন--বড়বাড়ীর বড়কথা ভাই! 
আমরা গরীব লোক ; আমাদের ও সব কথায় দরকার কি? বয়স্থা মহিলা-_ 
দরকার কিছুই নাই ; তবে ঘটনাটা অসম্ভব ও বিদ্য়কর বলিয়াই তাই আপনাকে 
জিজ্ঞান! করিলাম। ঠান্দিদ্ি_-অসম্ভবই বা কি, আর বিম্ময়করইবা কি? 
মেয়ে ধেড়ে হইলে বংশের কি কখনও মঙ্গল হয়। মেয়ে ধেড়ে করে রাখ! আর 
কলহের গাছ রোগন করা একই কথা । তায় আবার ওমেয়ে লেখাপড়া 
পশিখেছে ; চিঠিপজ লিখতে ও পড়তে পারে। হয়ত কাঁউকে কিছু না ঝলে 
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ভিতরে ভিতরে কাহারও সঙ্গে লেখা লেখি ক'রে বিয়ের একটা ঠিক ঠাক কয়ে 
রেখেছিল । এখন বাপের পেরাপিরী দেখে, গোপনে স'রে পড়লো । যেন রুক্মিণী 
হরণের মত কতকটা আভাস আসে, নয়? বয়স্থা মহিল!-_ আচ্ছা! ঠান্দি দি 
তা হ'লে অত টাকার গরনা ও ভাল দামী দামী কাপড় জামা গুলে ফেলে 
গেল কেন? ঠান্দিদি-আ-ম'লো, ত1 জানিস্‌ নি) ওর! কি তোদের মতন 
বোকা যে, কতকগুলো৷ গর়ন। পরে গা ভারি করবে আর দকাল থেকে রাত্রি 
পর্যন্ত এ গোবরে থেটে থেটে শ্বশুর শাশুড়ীর মন যোগাবে । ওর! শিক্ষিত 
মেয়ে, গরাকি গয়ন1 গাঁটা চায়? না শ্বশুর শাগুড়ী চাক) না সমব্ত দিন গাধার 
মত থাটৃতে চায় । ওর চা আজকালের দশ আনা ছয় আনা হিসাবের চুল 
ছণটা ও টেরী কাটা আধ৷ বাঙ্গালী ও আধা ফিরিঙ্গী গোছের নব্য ভর্তা, আর 
নায়ক নায়িকার রহন্ত পূর্ণ নব নব নাটকের অভিনয় ও বার্তা । দ্বিতীয়া 
বযস্থা মছিলা-_ঠিকৃ ঠিকৃ; ঠান্দিদি যা বল্ছেন তাই ঠিক; আমি ইতিমধ্যে 
একদিন গুনে ছিনু যে, কোথাকার একজন বর এ মেয়েটিকে বিয়ে কর্বে বলে, 
&ঁ মেয়েটিকেই একখানি পত্র লিখেছিল। এ মেয়েটাও নাকি সেই বরকে 
বিষ্বে করবার বড় ইচ্ছা। ঠান্‌ দিদি অমনি কাঁল ঠোটের হাসিতে ঘাট অন্ধ- 
কার করিয়া বলিয়া উঠিলেন_ত, প্র এ বটে; যড়যন্ত্রকরে সই বরই & মেয়ে- 
টাকে নিয়ে গেছে। এই মন্তব্যই স্থির হইয়। গেল। সকলেই ঠান্দিদিকে 
সাবাস্‌ দিতে দিতে জল পুর্ণ কল্সী কক্ষে লইয়া স্বস্থ গৃহাভিমুখে গমন 
করিতে লাগিলেন। এইত গেল কন্তা পক্ষের মহিলা সভার মস্তব্য। এখন 
বর পক্ষের মহিলা সভার মন্তব্যটা কি দেখা যাউক। 


ক্রমশঃ 
-ীভূপতিচরণ বস । 


সদাচার 


কি এঁহিক, কি পাঁরন্রিক, ষে কোন মঙ্গল সাধনের উদ্দেশ্যে কার্ধ্য করিতে 
হইলেই আমাদিগকে দীর্ঘায়ু হইতে হইবে। কেবল দীর্ঘায়ু হইলেও চলিবে 
না, সঙ্গে সঙ্গে নবল ও সুস্থ দেহও আবশ্তাক। শরীর ও মনের পরদ্পর কমতি 
ঘনিষ্ঠ ্বন্ধ---একের কার্ধ্যকারিভার অভাবে অন্যেও নিস্তেজ ও হুর্কালা ভ্ব্বা 
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পড়ে। নিস্তেজ ও দুর্বল মন লই! সংসারে কোন কাজই করা ষায় না। 
মনীধিগণ বলিয়াছেন-_ ও 
পধন্মীর্ঘকামমোক্ষাণামারোগ্যং মূলমুততমম্‌।” 
্থাস্থই ধর্প, অর্থ, কাম ও মোক্ষের প্রকৃষ্ট সহায়। এই স্থাস্থা লাঁভ করিতে 
হইলে আমাদিগকে সদাচারী হইতে হইবে। বর্তমান সময়ের তথ! কথিত 
বিশ্ব্রেমিক হইলে চলিবে না । সত্য বটে কালের সঙ্গে সঙ্গে আচার ও বিধির 
পরিবর্তন অব্স্তাবী, কিন্ত প্রাচীন খষিবাক্যকে শুধু প্রাচীন বলিয়াই উড়াইয়! 
দিলে চলিবে না। পরিবর্তন করিবার পূর্বে বিচার করিয়া দেখিতে হুইবে যে, 
যে যুক্তি ও তর্কের উপর প্রতিষ্ঠা করিয়া এই পরিবর্তন সাধিত হইবে উহ! 
কতদুর বিচারসহ। আপাতঃ রমণীয় বিষয়গুলি লোকের হৃদয়গ্রাহী ও মনো 
হারী হইলেও, পরিণামে উহ! রদ কি বিরসপ্রদ উহার বিচার করিয়া! দেখিতে 
হইবে। বিচার করিবার সময় শুধু নিজের বুদ্ধির উপর বিশ্বাস করিলেই চলিবে 
না, সুচিন্তিত খধিবাক্যের উপরও শ্রদ্ধা রাখ! প্রয়োজন। আমরা শুধু 
রা্মণ্যধর্মের পক্ষপাঁত করিয়াই একথ! বলিতেছিনা, বনুদৃষ্ফল ও অভিজ্ঞতাই 
আমাদিগকে ইহা বলিতে বাধ্য করিতেছে । ছুই দিন পূর্বে যে কথা আমরা 
উন্মত্ের প্রলাপ বলিয্না উড়াইয়! দিয়াছি, পশ্চিমের প্রতিধ্বনি পাইয়! মাক্স 
আমরা তাহাকেই পরম সত্য বলিয়! মানিয়৷ লইতেছি। কালে এমনও হইতে 
পারে যে, ধধি কথিত সমুদায় বাক্যই বর্তমান সভ্য জগৎ লত্য বলিয়া লইতে 
পারে। যাক্‌ অবাস্তর কথ! পরিত্যাগ করিয়া এখন প্ররকতের অনুসরণ করা! 
যাউক। 
খধিগণ ত্রিকালদর্শী ছিলেন, তাই তাঁহার! ভিন্ন ভিন্ন যুগের জন্য ভিন্ন ভিন্ন 
বিধি র্যবস্থা গ্রপঃন করিয়াছেন। সেই বিধিব্যবস্থ! অনুসারে কার্ধ্য করিলে 
বোঁধ ছয়, অধুন| এই সমাজ ও ধর্মবিপ্লুব উপস্থিত হইত না। অতএব আমর! 
সংস্কারকদিগকে অনুরোধ করিতেছি যে, তাহারা যেন সংস্কার করিবার পুর্বে 
তৃতপুর্ ইমারতখানা একবার বিশেষ সত্কভাবে পরীক্ষ! করিয়া! লন। পরার্থপর 
খ'বগণ নিজের সমুদায় স্বার্থ বিসর্জন দিয়া, এমন কি লোকালয় পর্যাস্ত পরিত্যাগ 
করিয়া, বিজন অরগ্যবাপী হইয়া শুধু জগতের উপকার চিন্তায় নিরত 
থাকিতেন। তাহাদের কেহ শক্র বা কেহ মিত্র ছিল না, সকলকেই 
কাহার সমান চক্ষে দেখিতেন। তাই মনীষী মনন বলিয়াছেন-_-“মৈত্রো 
্াঙ্ধণ উদযুতে।* খধিগণের মতে শৌচাঠ্যামই চিততশুদ্ধির প্রধান উপায়। 
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শোচ প্রধানত ছুই গ্রকার-_বাহ্‌শৌচ ও আত্যন্তর শৌঁচ, বাহাশৌচ মৃত্ারি 
সাপেক্ষ এবং আভ্যপ্তর শৌচ ভাঁবগুদ্ধির দ্বারা সাধিত হয়। এই ভাঁবসুদ্ধি 
দ্বার চিত্বগুদ্ধি হই! থাকে ও বিশুদ্ধ চিত্তে নির্দাল জ্ঞানের অভ্যুদয় 
হয়। মন শুদ্ধ না হইলে পরমানন্দ লাভের আশ! থাকে না, তাই শ্রুতি 
বলিতেছেন-- 

*মন এব মনুষ্যাণাং কারণং বন্ধ মোক্ষয়ো। 

বন্ধায় বিষয়! সক্তং মুক্তৈ নির্বিষয়ং শ্থৃতম্‌॥* 


ভগবান মন্্ু এই শৌচকে ধর্দের স্বরূপ বলিয়া! নির্দেশ করিয়াছেন। তিনি 
বলেন-_ 


দ্অহিংল। নত্যামন্তেয়ং শৌচমিল্দ্রিয় নিগ্রহঃ। 
এতং মামাদিকং ধর্ম চাতুরবেহ্বিবীনমন॥” 


ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ঠ ও শূড্র সংযতেন্্রিয় হইয়া অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, শৌচ 
এবং ইন্দ্িয় নিগ্রহের অভ্যাস করিলেই তাহাদের সাধাঁরথ ধর্্মাচরণ হইয়া 
থাকে। মুনি যাজবন্ধ্য বলেন _সতা, অস্তেয়, অক্রোধ, পাপে জুগুগ্গা, শৌ&, 
সংকাধ্যের বুদ্ধি, সন্তোষ, দম ও সংযতেক্ত্রিয়তাই সমুদয় ধর্মের মূল। ইহাদের 
পালনেই বাস্তবিক ধর্ম প্রতিপালিত হইয়া থাকে। দক্ষ স্বীয় সংছিতায় 
বলিতেছেন যে, দ্বিগ্গাতিগণ দর্বদাই শৌচবিষয়ে তৎপর হইবেন; দ্বিজ্ব 
শৌচের উপরই নির্ভব করে। শোচাচার বর্জিত দ্বিজাতির সমস্ত ক্রিয়াই 
নিক্ষল। এই শৌচ প্রধান *ঃ সদাচারের উপরই নির্ভর করে। 
এখন কথা হইতেছে এই দদাচার কি? স্বর মন দগাচার এইরূপে 

বিবৃত করিয়াছেন 

*রস্বতীদৃষদবত্যোদে বিনস্তো ধর স্তরমূ। 

তং দেব নির্মিতং দেশং ব্রদ্ধাবর্্ং প্রচক্ষতে ॥ 

ত্মিন্‌ দেশে য আচার পারম্পর্ধ্যক্রমাগতঃ| 

বর্ণানাং দান্রালানাং স মদাচার উচ্যতে ॥* 
ধিমলমলিল| ও পুখাতোয়! সরস্বতী এবং দৃষদ্বতী নদীন্বয়ের মধ্যবর্তী ভূমিভাগ 
্রঙ্ধাবর্ত বলিয়া কথিত হয়। সেই শিষ্টবন্ুণ ব্রহ্ধীবর্তে পরম্পরা! ক্রমে আগত 
্রাঙ্মণাদি বণ হইতে অন্তরাল বা দ্বীর্ণ জাতি পর্ধান্তের যে আচার তাঙ্কাই 
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সাচার বলিয়া অভিহিত। অতএব আঁধুনিক' আচার বা সংহিতা বিরুদ্ধ 
আচার সদাচার বলিয়া কথিত হইতে পারে না। অতএব দেখা যাইতেছে যে, 
বর্তমান কাল প্রচলিত আচার শিষ্টাচার বলিয়৷ গৃহীত হইতে পারে না! বরং 
শিষ্ট বিগহি'ত ) দাক্ষিণাতো প্রচ লত মাঁতুলকন্তা বিবাহাদি ও সদাচার বলিয়! 
গ্রাহ্থ নহ্কে । যে আচার শ্রোত বা স্থার্ভ তাহাই বাস্তবিক সদাচার। স্তৃতিও 
বলিতেছেন-- 

“আচারঃ পরমোধর্দঃ শ্রত্যুকত ম্মার্ভ এব চ। 

তস্মাদশ্মিন্‌ সদাবুক্তঃ নিত্যংস্তাদাত্ববান্‌ ছ্বিজ ॥ 


আত্মবান লইতে হইলে সদাচার নিরত হইতে হইবে। আর আত্মবান্‌ না হইলে 
প্রকৃত সুখ লাভও করা যায় না । শান্্কারগণ বলিয়াছেন-_ 
প্র্বং পরবশং ছুঃখম্‌ সর্ববমাত্মবশং সুথম্। ৮ 

ম্র্ষি মনন আচাঁরকেই পরম তপস্যা ও ধর্মী বলিয়। নির্দেশ করিয়াছেন। অন্ান্তি 
ধর্ম সংহিতাকারগণও মন্ুমতের প্রামাণ্য অবলম্বন করিয়া! আচারের ভূয়সী 
: প্রশংসা করিয়াছেন। মঞ্কু বলিতেছেন__মুণিগণ আচার দ্বার! ধর্ের প্রাপ্তি 
অবগত হইয়া আঁচারকেই সকল তপদ্যার প্রধান কারণ গ্রহণ করিয়াছেন। 
(১/১১০)। কল ও রহস্য সহিত সমুদায় বেদ, বেদবিদ্গণের ধর্মীসংহিত। ও বরহ্ষণ্য- 
তাদিরূপশীল সাধুদিগের আচাব এবং বিকল্প বিষয়ে মনের সম্প্রপাদ ধর্মের মুল 
(২১)। সমগ্র বেদ, স্থৃতি সদাচাব এবং আত্মতুষ্টি সাক্ষাৎ ধর্মের লক্ষণ (২/১২)। 
আচার হইতে আয়ুঃ লাভ হয়, আচার হইতে ঈপ্সিত প্রজা প্রাপ্তি হইয়া থাকে । 
আচার হইতে অক্ষয় ধনলা'ভ হয় এবং আচারই সমুদায় অলক্ষণ বিনাশ করিয়া 
থাকে (৪1১৫৬)। সকল লক্ষণহীন হইয়াও সদাচার সম্পন্ন, গ্রদ্ধালু ও শন্থরা 
বর্জিত মানব শতবর্ষ জীবনধারণ করিয়া থাকে (৪1১৫৮) গুরু শিষাকে 
উপনীত করিয়! প্রথমেই শৌচ, আচার, অগ্নিকাধ্য এবং সন্ধ্যোপাসনা শিক্ষা 
দিবেন (২৬৯)। আচারহীন বিপ্র বেদফল ভোগ করিতে পারে না। কিন্তু 
আচারের সহিত যুক্ত হইলে সম্পূর্ণ ফূলভাগী হয় ( ১/১০৯)। দুরাচার মানব 
এই পৃথিবীতে নিন্দিত হইয়া থাকে। তাহার! সর্ধদ! হুঃখভাগী রোগগ্রস্ত ও 
ল্লামু হয় (81১৫৭)। ম্ধধি বশিষ্ঠও শ্বসংহিতাতে বলিতেছেন- ত্রাঙ্গণাঁছি 
বর্ণ চতুষ্টয়ের সকলেরই আচার পরমধর্মী। হীনাঁচার পুরুষ ইহকাল ও পরকাল, 
উভগ্বকালেই বিনষ্ট হইয়া! থাকে। তগস্তা। বেদপাঠ, অগ্িহোত্র বা তৃরি দক্ষ 
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হীদাচারযুক্ র্ট মাদবকে এই মংলায় সাগর হইতে তরাইতে গাঁরেদ!। খ়- 
জনের সহিত অধীতবেদও আচারহীনকে পবিস্ব করিতে পারে মা) জাতপক্ষ 
বিহঙ্গমের কুলার ত্যাগের স্তায় বেদসকল পর্যান্ঠ ইহাকে মৃতাফালে পরিত্যাগ 
করে। সকলেই দুরাচার পুরুষের নিন্দা করিয়া থকে, সে পর্বদাই কষ্টভোগ 
করিয়! থাকে ও ব্যাধিগ্রন্ত হয় এবং অকালে জীবনলীল! পংবরণ করে। আচার 
হইতেই ধর্ম, ধন ও লক্মীলাভ হইয়। থাকে, আচারই লমুদই অলক্ষণ বিলাখ 
করে। ইত্যাদি ইত্যাদি (৬ অধ্যায়)। বিষু৪ বলিতেছেন_-ধর্মাকাষ 
মানব জিতেন্দিয় হইয়া শ্রতিত্ৃভি বিহিত ও সাধুদিগের দ্বারা সেবিত আচারের 
অন্তশীলন করিবেন। আচার হইতেই আয়ু ও ঈগ্গিত গতিলাভ লইয়া! থাকে। 
কাশীখণ্ডেও উক্ত হইয়াছে-_সমুদায় লক্ষণ বর্জিত হইলেও লদাচারী আনব শত- 
বর্ষ পরমাযু লাত করিয়া থাকে । দুরাঁচার রত মানব এই পৃথিবীতে নিদাপীন় 
'ও ব্যাধিপীড়িত হইপ্। অকালে প্রাণাগ করে। আচারই পরমধর্, আচারের 
তায় তপস্ক! মার নাই। আচার হইতেই আমু বর্ধিত হয়, এবং পাপরাশি 
অগ্নিসংযোগে তুলারাশির ন্যায় ত্বীভূত হইয়া যায়। (৩৩1২৫--২৭)। 

বাস্তব জগতের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেও খষিবাকোর বাতিার লক্ষিত হয 
ন!। সদাচারসম্পন্ন, ধর্্মনিরত ব্যক্তিগণকে প্রারসই দীর্ধানব হইতে দেখা যায়। 
স্বতিকারগণ শষ্যাত্যাগ হইতে আরম্ভ করিয়া! শয়ন পর্য্যন্ত যে যে কার্ধ্য বিনির্দেশ 
করিদ্নাছেন, দেই সকলের সম্যক্‌ পালন করিলে যে দ্বীর্ঘাযুঃ লাভ করিতে পারা 
যায় তহিষয়ে বিনদমান্্ও সংশয় নাই। বর্তমানে সমুদায় নিয়মপালন নুকঠিন 
হইলেও অন্ততঃ কতকগুলিও পালন করা যাইতে পারে, এবং এ সকলের পালন 
দ্বারাও শরীর বল ও সুস্থ হইতে পারে। ব্রাঙ্গ মুহূর্তে গাত্রোখান করিয়া ইষ্ট 
দেবের ধ্যান, পৃথিবী গ্রণতি, মাগল্য দ্রব্য দর্শন, বিন্মু্ ভাগ, শোঁচাচরণ 
প্রাতঃঙ্গান ও সন্ধ্যাবননাদি প্রভৃতি প্রাতঃকৃত্য সমাপমান্তে দিনকৃত্যে প্রবৃত্ত 
হইতে হয়। দেবগৃহ মার্জনাদি, গুরু ও মঙগলত্ব্য দর্শন, কেশপ্রসাধন, দর্পণে 
মুখধর্শন, পুম্পাদিচয়ন গ্রভৃতি প্রথম যামার্ছের * অন্তত । দ্বিতীয় বাঁদার্দে 
বেদাভ্যাম, তৃতীয়ে অর্থগাধন এবং চতুর্থে তৈলমর্দন, হধ্যাহ প্লান ও তপর্ণাদি। 


* দিনমানকে ও রাত্রিমানকে আট ভাগ করিলে তাঁহার এক এক ভাগকে এক এফ 
হাদার্ধ বলৈ। খতু বিশেষে দিবা রাজির গাতিমাখভেদ ছয় বলিয়া! যামার্দের একটা দির্দি 
সময় দেওয়া] বায় পা তবে দিবারাজির পর্গিমাপ সমান ধরিয়া এবং ওটার উদয় ও ৬টার খাত 
ধরি প্রতি ১ ন্টায় এক এক যাষার্থ মোটামুটি রূপে ধরিয়! লওযা যাইতে পার়ে। 
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অনস্তর মধ্যাুকুত্যে প্রবৃত্ত হইতে হয়। পঞ্চম যামার্থে নিত্য হোম, বৈশ্বদেব- 
ক্রিয়া, বলিপ্রদান, অতিথিসৎকার, নিত্যশ্রাদ্ধ, গোগ্রাস দান ও ভোজন প্রভৃতি 
ক্রিয়া সম্পন্ন করিতে হয়। তদনস্তর অপরাহ্ণ ও সার়াহ্রুত্য করিতে হয্ক। 
আহারের পর ষষ্ঠ ও সপ্তম যামার্ঘে ধর্ম ও জ্ঞানের বুদ্ধিকর এবং চিত্তের প্রসাদ 
জনক কাধ্য সমূহের অনুষ্ঠান করিতে হয়। দিব! নিদ্রা! ও স্্রীসংসর্গী আযুহক্ষয়- 
কারী, অতএব আহারান্তে কখনও দিবা নিদ্রা যাইবে না, তবে অসুস্থ শরীরের 
ব্যবস্থা স্বতন্ত্র। ভোজনান্তে*ইতিহাস, পুরাণ ও অন্তান্ত শাস্ত্রের চর্চ। করিবে। 
বৃথা বাক্য, কলহ ও পরীবাদ সর্বতোভাবে বর্জন করিবে। অবশেষে অষ্টম 
যামার্ে শিষ্ব্যক্তি ও বন্ধুবর্গের সহিত বসিয়৷ সদালাপে সময় অতিবাহন করিবে। 
সুরধ্যান্তের একদগু পুর্ব্বে সায়ং সন্ধ্যায় প্রবৃত্ত হইতে হয়। অনস্তর রাত্রিকৃত্য 
আরস্ত হয়। রাত্রির প্রথমযামে অতন্দ্রিত হইয়া দ্িবাক্কৃত্য সমূহের আলোচন! 
করিতে হয় এবং প্রমাদবশতঃ যে সকঠা কাঁ্যের অনুষ্ঠান হয় নাই তাহারও 
চিত্ত। করিতে হয়। দ্বিতীয় যামে নৈশ ভোজন ও তৎপূর্বকৃত্য এবং তৃতীয় যামে 
শয়ন বিধেয়। এই সফলের বিস্তৃত বিবরণ আহ্বিক কৃত্যে দ্রষ্টব্য, আমর! ' 
প্রবন্ধ বিস্তারের শঁয়ে গুধু সংক্ষেপে উল্লেখমাত্র করিয়৷ গেলাম। 

আচার পালন ব্যাপারে শান্ত্রকারগণ ভোজন বিষয়ে বিশেষ সতর্ক হইতে 
বলিয়াছেন। হস্ত, পদ ও মুখ ধৌত করিয়া, পবিত্র আসনে উপবেশন পূর্ব্বক 
পূর্বান্ত হইয়৷ আহার করিবে। অধিক আহার এবং রজঃ ও তমোগুণ বৃদ্ধিকারী 
আহার পরিত্যাগ করিবে। তিথ্যাদি ভেদে নিবিদ্ধ দ্রব্য কখনও ভোঞ্জন করিবে 
না। আহারের দোষগুণে যে মানব-স্বভাবের পরিবর্তন হয় তাহ! চাক্ষুষ প্রতাক্ষ। 
আহারের দোষগুণ পুরুষ হইতে পুরুষাস্তরে সংক্রামিত হইয়! থাকে, এই 
জন্ই আর্ধ্যথযিগণ পতিত, ব্যভিচারিণী, বার্ধ/ষিক, মত্ত, ক্রু,র, পিশুণ, শক্র, 
মিথ্যাবাদী গ্রভৃতির সংসর্গ করণ ও অন্নগ্রহণ নিষেধ করিয়াছেন। এতগ্থ্যতীত 
অশৌচান্ন ও অপবিত্র অন্নভক্ষণাদিও করিতে নাই। ছোঁয়াচে রোগীর ' 
সংস্পর্শ যেন্ধপ শারীর চিকিৎসকগণ বর্জন করিতে উপদেশ করেন, মনের 
চিকিৎসকগণও সেই প্রকার ধৃষিত সংস্পর্শ ও দুষ্ঠান্ন তোজন করিতে বারুণ 
করিয়! থাকেন। রোগ মুক্তির কামনাগ্স জননী সগ্তানকে তিজ্ঞরস প্রদান 
করিয়! থাকেন বলিয়া তিনি সন্তানের শৃক্র নন। অতএব মানসিক বৈদ্যগ,ণর 
উপর বে অধুনাভন অনেকে খড়াহস্ত সে কেবল তাহাদের অনভিজ্ঞতার ও অদূর- 
দর্শিতারই ফল। তাহাদের মনে রাখা উচিত যে, সমাজ-শরীরের দুষিত পদার্থের 


অগ্র্থায়ণ, ১৯২৮ ] সদাচ:র ৯৫ 


অপনয়নই তাহাদের যুখ্য উদ্দেশ্য, তঁছার! স্বার্থ বা ছরভিসন্ধিমূলে কোন কার্ধ্য 
করেন না। মহাপ্রাণ মন্থু উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করিয়াছেন যে, বেদের অনভ্যাঁস 
আচারের বর্ন, আলল্য ও অন্নদোষ হইতেই মৃত্যু দ্বিজীতিকে হিংসা করিয়! 
থাকে (19) শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে যে, আহার শুদ্ধি হইলে সবশুদ্ধি হয়, 
সত্বশুদ্ধি হইলে প্রধস্থৃতি জন্মে এবং স্থৃতিলাভ হইলেই সমুদায় গ্রন্থীর মোক্ষণ 
হইয়া থাকে । অতএব এক লম্ফেই পরমহংস হইয়ু! বসিলে চলিবে না। শাস্ত্র 
বিবৃত পস্থা অবলগ্বন করিয়া শনৈঃ শনৈঃ তাহাতে আরোহণ করিতে হইবে, 
নতুবা পতন ও হন্ত পদাদির ভঙ্গ অবশস্তাবী। একাকারী হইতে হইলে' গ্রথমে 
তেজের সংগ্রহ করিতে হুইবে, নতুবা শ্রেষ্ঠের অনুকরণ ( অবশ্য তথাকথিত 
একাকারাদি বিষয়ে ) করিতে যাইয়া অনেক সময়ই প্রতারিত ও লাঞ্চিত হইতে 
হইবে। ্রীকুষ্জের রাঁসলীলায় পরীক্ষিৎ খন প্রশ্ন করিলেন যে, ধর্মের 
রক্ষাকর্তা ব্রহ্ম অবতাররূপে জন্মগ্রহণ করিম! পরদারমর্ষণরূপ মন্ায় কার্ধ্য 
করিলেন কেন? তখন শুকদেব উত্তরে বণিয়াছিলেন যে, সর্বভোজী হুইয়াও 
অগ্নি ষে প্রকার অপবিত্র বা হীন হয় না, তেশ্তন্বী পুরুষদিগের সম্বন্ধেও ধর্মের 
ব্যতিক্রম ঘটিলে তাছ। দোষের হয় না দেহাঁভিমানী ও অজিতেন্ত্রিয় ব্যক্তি 
মনে মনেও এরূপ সংকল্প করিবে না। সমুদ্র মন্থনোখ হলাছল পানে একমাত্র 
মহাদেবই সমর্থ, অন্যে এপ আঁচরণ করিলে তাহার বিনাশ অবস্তস্তাবী | এস্থানে 
সন্দেহ থাকিতে পারে যে, গীতায় ভগবান্‌ কৃষ্ণ নিজমুখেই বলিয়াছেন যে, শ্রেষ্ঠ 
ব্যক্তিগণ পৃথিবীতে যাহা আচরণ করিয়া থাকেন অন্যলোক তাহাদেরই অন্থবর্তন 
করে; এস্থলে তাহা হইলে উহার ব্যভিচার লক্ষিত হইল। এই আশহা 
নিরাশের জন্য শুকদেব আরও, বলিতেছেন ষে, মহাপুরুষগণের .বাক্যই সত্য, 
তীহারা যাহ! করিতে বলিবেন সাধারণ লোক তাহাই করিবে এবং স্থলে স্থলে 
তাহাদেরস্তায় আচরণও করিবে অর্থাৎ তাহাদের যে কাধ্য উপদেশের অনুরূপ 
হইবে, বুদ্ধিমান ব্যক্তি তাহার 'অন্ধদরণ করিবে। অতএব বিষয়ভোগে মন 
সম্পূর্ণরূপে নিয়োজিত রাখিয়া, স্বীয় শক্তির পরিমাণ ন! জানিয়া শুধু বাহবা 
লইবার মাকাক্ষায় খধিবাক্যের অবহেলা কৰিলে পরিণামে ঠকিতে হইবেই 
হুইবে। ৃ 

যদি কেহ খধিগ্রণীত ব্যবস্থাবলিকে কুসংস্কারাঁপন্ন মনে করেন বা তাহাতে 
আস্থা স্থাপন করিতে না চান, তবে আমরা তাহাদিগকে আঘুর্ধদোক্ত সদাচান্রের 
প্রতি লক্ষ্য করিতে অনুরোধ করি। চরক, স্ুশ্রুত প্রভৃতি খধিগণ গুধু 


৯৬ ভক্ত [ ২*বর্য, ৪র্থ সংখ্যা 


রোগারোগোের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই স্থীয় স্বীয় সংহিতা প্রণয়ন করিগাছিলেন, 
ভক্গ্যাভক্ষ বিচারের দিকে তীহাদের মাদৌ লক্ষ্য ছিল ন7া। রোগ আরোগ্যের 
জন্য তাহার। অনেক অভঙক্ষা গ্রহাণরও ব্যবস্থা করিয়াছেন । বর্তমান শতা- 
ব্বীতে পধ্যন্ত তাহাদের মত মন্ুস্থত ও আদৃত হইতেছে । এই সকল খ্কঁধিগণ 
অনানস্যেনিয়ার্থসংযোগ, প্রজ্ঞাপরাধ ও পরিণামকে রোর্গের মূল কারণ বলিয়! 
নির্দেশ করিয়াছেন । ইন্জরিয়গণের দ্বার! বিষয়ের অত্যন্ত বা মিথ্য। ভোগের নাম 
অনাত্োন্জিয়ার্থসংষোগ | বুদ্ধি, সস্ভোষ ও স্মৃতি বিভ্রষ্ট হইয়। মানুষ যে অশুভ 
কার্যে অনুষ্ঠান করিদ্না থাকে তাহাই প্রজ্ঞাপরাধ, ইহ সমুদায় দোষের 
প্রকোপের কারণ। বিনয় ও আচারের পরিহার, পুঞ্যগণের অবমানন, ইন্জিয়ের 
অবথাচার, সদৃত্তের বর্জন ) ঈর্ষ!, মান, মদ, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ্য, ভ্রম ব 
এই সকল হইতে জাত ক্রিষ্ট কর্ম প্রসৃতিকে শিষ্টগণ প্রজ্ঞাপরাধ বলিয়াছেন, 
ইহা ব্যাধির কারণ। ভ্রান্ত বিজ্ঞান ব| বিষম কার্য্ের আরম্তও প্রজ্ঞাপরাধ। 
কালেতে তীয় লিঙ্গ বিপর্যয় অর্থাৎ গ্রীষ্মে শীত, শীতে শ্ীম্ম গ্রভৃতি পরিণাম 
বলিয়া পরিভাষিত ইহাও ব্যাধ উদ্ভবের অন্যতম কারণ। 

অতএব দেখা যাইতেছে ষে, কি মার্যযবিজ্ঞান, কি লৌকি কবিজ্ঞান, সকলে 
সদ[চারকেই আরোগোর মূল ৰলিয়। নির্দেশ করিয়াছেন ; সুতরাং সুস্থদেছে 
থাকি! ধর্মাদি চতুর্বগের মন্নষ্ঠান করিতে হইবো সদাচার পালন অপরিহার্য । 


শ্রীমাধব্দাস শর্মা । 


€গুক্সক্ষা প্রখহ্দ ১ 


ভগবান্‌ প্রীরুষ্ণের বস্ত্রহরণ ও রাস এই ছুইটী লীলার পরস্পর সামগ্রস্ত 
রাখিষ্জ সর্বশ্েঠ রচনার জন্য ভক্তি-ভাঁগার হইতে একটী পুরস্কার দেওয়ার 
প্রস্তাৰ হইয়াছে । বলা বাহুল্য জীমন্তাগবতের মতকেই মূখ্য ধরিয়া লইয়া 
কাগজের এক পৃষ্ঠাক্স পরিস্কার করিয়৷ প্রবন্ধ লিখিতে হইবে । ভক্তির আকারে 
ছাপিলে যাহাতে ১৬ পৃষ্ঠার বেশী না হয়, লেখকের দে বিষয়েও বিশেষ দৃষ্টি 
রাখ! আবস্ঠক | আগামী ১লা মাঘ, ১৩২৮ বঙ্গাব্দের মধ্যে গ্রবন্ধ আমাদের 
হস্তগত হওয়! চাই । প্ভক্তি*-কার্ধ্যালয়ে ডাঁক-টিকিট সহ পত্র লিখিয় বিশেষ 
বিবরণ অবগত হউৰ | 
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বিংশবর্ষের জ্ক্তিল্ল ন্িজ্ন্বান্বভলী 


১। 'ভিকি? ধর্থনসন্ঘবীর মাসিক পজ্িকা। প্রতি বাংল! মাসের প্রথমে যথা 
নিয়মে গ্রকাঁশ হ্ধ। ১৩২৮ পালের ভাদ্র মাঁদ হইতে ভক্তির ২*শ বর্ষ আর্ত 
হইয়াছে এবং ১৩২৭ সালের শ্রাবণ মাসেহবর্ধ শেষ ধইবে | বৎসরের হে কোন 
সময্ই গ্রাহক হউন লা কেন প্রথন হইতেই পত্রিকা পাইবেন। 

২। ভাঁক্তর বাঁর্মক মুল্য আগাম ডাঁকদাশ্ুলসহ সর্ধত্র ১।* দেড় টাকা, প্রতি 
খণ্ড ৩০ কিদ আনা । ভিং পিতে ১7০৯ এক টাকা এগার আনা মা। ২*শ 
বর্ষের গ্রহকগণ ১৩২৮ সালের ৩*এ মাধ পব্ান্ত ১৪শ, ১৫, ১৬, ১৭প ও 
১৮শ বর্ষের পত্রিকা প্রতি বর্ষ ডাঁকমাশুগনহথ ১৬৭ এক টাকা তিন আনার 
ও ৯৯প বর্ম ডাকমাশুলসহ দেড় টাকায় পাইবেন। 

৩। ভর্তিতে রাজনৈতিক কোন প্রবন্ধ প্রকাশ হয় নু ভর উপযোগী 
ধন্ম-ভাবমুলক প্রথ সম্পাদক ও পরিধর্শক পণ্ডিতমণ্ডলীর আবেশীগুসারে 
(প্রয়োজন হইল পারবন্তিভ ভইয়া) প্রকাশ হয়। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রবন্ধ 
প্রকাশের জন্ট কেহ অনুরোধ করিবেদ লা । ক্রমশঃ প্রকাশোপযোগী প্রবন্ধের 
সমগ্র পাঙুলিপি চস্তগঙ হইলে তবে প্রকাশ গ্ারস্ড হয়। 

৪। প্রবন্ধ দেরৎ দিবার নিয়ম নাই, প্রবন্ধ লেখকগণ নকল মাখিয়! দিবেন । 

৫1 কোনও ব্ষিয়ের উত্তর পিতে হইলে রিপ্লাইকা্ড বা টিকিট পাঠাইতে 
হন্ন। পুরাতন গ্রাহকগণের প্রত্যেক পত্েই গ্রাহক নগ্থর্‌ থাক গুয়োজন। 
নম্বয়বিহীন পত্রে কোনও কাধ্য হয় না। নূতন গ্রাহক “নূতন” এই কথাটী 
লিখিবেন এবং আপনাপন ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিষেন। 

*। ঠিকানা পরিবর্তনের সংবাদ যথাসময়ে গামাদিগকে লা জানাইলে 
গত্রিক! ন! পাইবার অন্ত আমর! দাদী নকে। কোন মাসের পত্রিকা না পাইলে 
ভাতার পর মাপ পাওয মাও জানাইলে বিলামূজো দেওয়া হয়, নতুবা পৃথক মূল্য 
(প্রতি খও ৬/* তিন আনা) দিয়া গ্রহণ করিতে হয়। 

৮1 চিঠিপজ, টাঁকাকড়ি, প্রবন্ধ এবং বিনিম্র ও সমালোচনাথ পুস্তক, 
পজিকাদি সমণই নিযধিখি৩ ঠিকানায় পাঠ/ইতে ভয়। 

ঠিকানা 


শ্রীদীনেশচন্ত্র ভষ্টাচাধ্য গীতরতূ । 
ঝোড়হাট “তজি-নিকেতন” 


পোঃশাকসানুলনমীকী, হাওড়া | 


আস শী সা পাশ পলিপ পপর শপ শীত পিপশপপিপিত শী পপি পপ 


কদিকাতি। ১৪এ রাখত হছর লেন মানসী পদ” হইতে প্রকাশক ছর্চক মারিও । 





শাল 


ভক্তি 


( ২০শ বর্ষ ৫ম সংখ্যা পৌষ মাস ১৩২৮ সাল ) 


“ভক্জির্ভগবতঃ সেবা ভক্তিঃ প্রেম-স্বরূপিণী | 
ভক্তিরানন্দবপ। চ ভক্তির্ভক্তস্ জীবনম্‌॥৮ 


গৌর-গীতিকা 


তেম্নি ক'ৰে আঁবাব এসে ডাকাও গৌব প্রেমের বাগ। 
(ভাতে) ভেসে যাবে ছুবে যাবে জীবের দাকণ অভিমান ॥ 

পেদিন যেমন জীবেব তবে প্রেম-অমিয়! করলে দান। 

তেম্নি ক'রে আচগ্ডালে (গৌর) আবার এসে কর ত্রাণ ॥ 

সেদিন যেমন রূপের ছটায় কোটি শশী করলে শ্ান। 
(তেম্নি) ভুবনভুলান৷ রূপে আদি আকুল কর সবার প্রাণ ॥ 
(আমার) হয়নি জনম এলে যখন ওহে ত্রিজগতের প্রাণ। 
(এবার) অপূর্ণ সাধ পুরাইতে হৃদে তোমায় দিব স্থান ॥ 

সরস হবে হৃদয় মক ছুটবে হর্দে প্রেমের বাণ। 

প্রাণভ'বে সবাই মিলে গাইব মধুর গৌব নাম ॥ 


দীন--সেবক 


৯৮ ভক্তি [ ২*শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা 


কেবল কুবা 


কোন সময়ে ভারতবর্ষের কোন পলীতে “কেবল কুবা” নামে এক পরম ভক্ত 
কুম্তকার বাস করিতেন । ভাহার চরিত্র অতি উদার ও মধুর ছিল। সর্বদাই কৃষ্ণ 
প্রেমানন্দে গমগ। বিশেষতঃ বৈষ্ণব দেখিলে যেন হাতে টাদ পাইতেন। 
যাহা কিছু উপার্জন করিতেন সমস্তই বৈষ্ণব সেবার ব্যয় করিতেন। 

এমন করিয়া কেবলকুবার দ্রিন কাটিয়া যায়। একদিন হঠাৎ ছুই তিন জন 
বৈষ্ণব আসিয়! উপস্থিত । ঘরে এমুন কিছুই নাই যতবার! বৈষ্ণব সেব। করেন। 
অনেক চেষ্টা করিয়া অবশেষে বাজারে যাইয়া এক বণিকের নিকটে কিছু 
জরব্য চাহিলেন। বণিক বলিল যে, সে একটা কৃপ খনন করাইতেছে, সেই কূপের 
মধা হইতে যদি মাটা উঠাইয়। দ্দিতে পারে তবে সেই পারিশ্রমিকের পরিবর্তে 
সে বৈষ্ণবসেবার সমস্ত দ্রব্য দিতে পারে। ভগবানে যাহার প্রীতি আছে, 
তিনি না করিতে পারেন কি? কেবলকুবাঁও তাহাতে স্বীকৃত হইয়া বৈষ্ণব 
সেবার দ্রব্যাদি আনিয়া! মহাস্্থে বৈষুব সেবা করিলেন। 

তৎপর দিন পৃব্ব কথানুযায়ী বণিকের কপ হইতে মাটা উঠাইতে চলিলেন। 
সেখানে কূপের ভিতর নামিয়া মাঁটী কাটিতে কাটিতে হঠাৎ দুই দিক হইতে 
কূপ ধপিয়া পড়িল দেখিয়! সকলে হাহাকার করিয়া উঠিল। কেবল ত কৃপের 
মধ্যেই মাটী চাঁপা পড়িয়া রহিলেন। কিন্তু তীহাঁকে উঠাইতে আর কেহই চেষ্টা 
করিল না। কূপ খনন করিতে আঁসিয়া! যখন কুপে মান্য মারা গেল, ইহা একটা 
অমঙ্গলের চিহ্ন বলিয়! বিঘোষিত হওয়ায়, অন্ত মকলেও কুপ খনন ত্যাগ করিয়া 
বাড়ী চলিয়। গেল। কেবলের কিন্তু এ দিকে দৃক্পাতই নাই। এতবড় 
কাগ্ুটা হুইয়। গেল ভগবান বুঝি তাঁহার ভক্তকে এ+কথা বুঝিতেই দিলেন না। 
কেবল মাটির মধ্যে থাকিয়া দেখেন এ এক বিচিত্র স্থান। সংসারে শত সহশ্র 
কঠের চীৎকারেও যাহার সাড়া পাওয়া যায় না এ স্থানে এক ডাঁকেই বুঝি তাঁর 
সাঁড়! পাঁওয় যায়। কি সুন্দর স্থান! তিনি সেখানে তীহার প্রাণ বধুয়ার মধুর 
নাম গানে বিভোর হুইয়! রহিলেন। 

প্রা এক মান পরে এক ব্যক্তি কোন কার্যবশতঃ কূপের নিকট যাইয়া! 
শুনিতে পাইল যে, কে যেন অতি মধুর শ্বরে হরেকষ্ণ নাম গান করিতেছে। ইহা 


পৌষ, ১৩২৮] কেবল কুব! ৯৯ 


গুনিয়। সে আশ্চর্ধ্যান্থিত হইল এবং এই কথ গ্রামে গিয়া সকলের নিকট 
প্রকাশ করিল, তখন সকলে আসিয়া মাটা কাটিয়া ফেলিয়া দেখে কেবল মুদ্রিত 
নেত্রে বসিয়৷ নাম গান করিতেছেন। তীভার বদন মণ্ডল কি এক অপু্ধ- 
জ্যোতি মণ্ডিত। এতদিন যে মাটিব নীচে রহিয়াছেন তাহাতে তাহার গায়ে 
একটুও মাটা পড়ে নাই বা কোনরূপ আঘাতও লাগে নাই। যেন দ্ইচাল! 
ঘরে বসিয়। নান জপ করিতেছেন । গৃহ সঙ্জ। দেখিয়া মনে হইল যেন তার 
এক অতি আপনার জন আছেন তিনিই তাহার আহারাদি যোগাইক়। থাকেন। 
কত মিষ্টান্ন, কত বকমের খাবার কত কি যে কেবলের সম্মুখে স্তরে স্তরে 
সাজান আছে তাহার ইয়ত্তা নাই। সকলে তখন ধরাধরি করিয়া! কেবলকে 
গৃহে লইয়া! আমিল। চাঁবিদিকে এ সৎবাদ প্রচার হইলে দলে দলে লোক 
তীহাকে দেখিতে আমিল। লোৌকে লোকাবণ্য, কেহ সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিল, 
কেহব! পার্দোদক পান করিল, কেহ বা কত স্তবস্তরতি কবিতে লাগিল । 

ইতিমধ্যে আর এক বিচিত্র ব্যাপার উপস্থিত হহল। ডুঙ্গরপুর গ্রাম হইতে 
এক ভাস্কৰ একটা শ্রীবষ্ঝ মুত্তি লই; বিক্রয়ের জন্ত কেবল কুবাব বাড আসিয়! 
উপস্থিত হইল। এ মুর্তি দেখিয়া কেবলের সেবা করিবার বড সাঁধ হইল। তাই 
বিগ্রহের মূল্য ডিজ্ঞাসা কৰিলে ভাস্বব সাধুর আগহাতিশয্য দেখিয়া বেশী মূল্য 
চাহিল।” সাধু তাহা দিতে অসমথ তাই চুপ কবিয়া বহিলেন। ভাস্কর তখন 
বিগ্রন্ লইয়া! রওন! দিবে, কিন্ধ ঠাকুর আর উঠেন না। উঠেন না? ন! উঠেনই 
না। কত চেষ্ট। করিল, সকলে একত্রে টানিতে লাগিল, কিন্তু লীলাঁময়ের কি 
লীলা কিছুতেই নডিলেন না । তখন সকলে বুঝিলেন সাধুব নিকটেই ঠাকুরের 
থাঁকিবার ইচ্ছা। ভাস্বরগণ ৩থন সাধুকে প্রণাম কবিয়! বলিল, আমবা ভারবাহী 
পশুর মত কেখল বোঁঝ। বহিষ্নাহ্ন বেডাইলাঁম এখন তোমার ঠাকুর তুমি ঘরে 
লইয়া একমনে দেব! কর, আমরা। মল্যাদি কিছুই লইব না এই বলিয়। তাহার! 
নিজ নিজ আবাসে চলিয়। গেশ। 

সাধুও ভক্তির সহিত ঠাকুরের সেবা আবস্ত কবিলেন, ঠাঁকুরও তাহার একান্ত 
বশীভূত হুইগা পড়িলেন। অনেক শিষ্য প্রশিষ্য হইল, গ্রামে সকলেই তাহাকে 
অতি ভক্তি করিতে লাগিল। কিন্তু কেবলের স্ত্রী নিতাস্তই ভক্তিহীনা, সাঁধুকে 
অতি শান্ত প্ররুতিব দেখিয়া তাহাকে আর গ্রাহই করিত না। বুঝাইলেও 
বুঝিত না। একদিন তাঁহার ভাহ প্রাকৃত কুমার এক গাধায় চভিয়া ভগিনীর 
সহিত দেখা করিতে আমিল। সেও ভগিনীরই রকম, আচীর ব্যবহার কিছুই 


১৪৬ ভক্তি [২*শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা 


জানে না। কেবলের শ্রী ভাইয়ের জন্য অতি আদর ও পরিপাটার সহিত এমন ' 
নানাপ্রকার মিষ্টান্ন ও ব্যঞ্জনাধির আয়োজন করিল যে, তাহা তাহার সাত 
পুরুষেও কোন দিন দেখে নাই। কেবল সাধু তাহ! দেখিলেন, দেখিয়! স্থির 
করিলেন যে, কৃষ্ণভক্ত ভিন্ন অন্ত কেহ এরপ দ্রব্যাদি ভোগ করিবার অধিকারী 
হইতে পারে না। তাই তিনি এক ছল করিয়! স্ত্রীকে কার্ধ্যান্তরে পাঠাইয়া 
সমস্ত ভাল ভাল দ্রব্য বৈষ্বদ্দিগকে থাঁওয়াইতে লাঁগিলেন। এমন সময় 
স্ত্রী আসিয়া এ ব্যাপার দেখিল, দেখিয়াই একেবারে ক্রোধে অগ্নিশম্মী হইয়। 
উঠিল। বৈষ্ণবগণকে নান! প্রকার কটুক্তি করিয়া গালি দিতে লাঁগিল। 
এতদ্দিন কেবল সমস্ত নীরবে সহা করিয়া! আসিয়াছেন। কিন্তু আজ প্রাণ 
অপেক্ষাও প্রিয় বৈষুবগণের প্রতি এরূপ ব্যবহার দেখিয়া তাহার হৃদয়ের বাধ 
ভাঙ্গিয়া গেল। বৈষ্ণবনিন্দা তাহার নিকট অসহা হইয়া! উঠিল। তখন তিনি 
স্ত্রীকে বাড়ী হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। 
তারপর ভক্ত কেবলের পত্ী পবিত্র জীবন-তরণীকে যে পথে চালিত করিল 
দীন লেখক তাহ! লিপিবদ্ধ করিতে অক্ষম । কিছুদিন পরে এমন দারুণ ছুতিক্ষ 
আঁিয়! উপস্থিত হইল যে, কেহই অন পায় না। ভক্ত চূড়ামণি কেবলের 
বাটিতে কিন্ত নিতাই মহোৎসব। কতশত লোক নিত্য প্রসাদ পাইয়া ্রহিক ও 
পারজ্িক স্ুখশান্তি উপার্জন করিতে লাগিল। একদিন কেবল কুবার সেই 
পত্বীও পক্রকণ্ঠাঁদিগকে সঙ্গে করিয়া কেবলের দ্বারে আসিয়া উপস্থিত। কেবল 
কুবার এক শিষ্য গিয়া গুরুদেবকে নিবেদন করিল, আমার গুরুমাতা আসিয়া 
দ্বারেতে অপেক্ষা করিতেছেন। তত্রত্তরে কেবল বলিলেন “সে তোমার গুরুমাত। 
নয় তাহাকে ত আমি বহুদিন ত্যাগ করিয়াছি। তবে দুঃখে পড়িয়া আসিয়াছে 
তাহাকে কিছু প্রসাদ দাও।” আকাল পধ্যন্ত এইরূপভাবে তাহাদের ভরণপোষণ 
চালাইয় বিদায় দিলেন। বিদায়কালে ছুইটি কথা বলিয়৷ দিলেন। প্রথম কথা 
বলিলেন, এখন ত আকাল গিয়াছে, এখন ঘরে ঘরে তিক্ষ। করিয়। থাও গিয়া। 
দ্বিতীয় কথা, আচ্ছা! বল দেখি, যাহার তুমি এতদিন সেবা! করিলে দেই ভর্তা] 
আজ ছুর্তিক্ষকালে তোমাকে এক মুষ্টি অন্ম দিতে সমর্থ হইলেন না, আর দেখদেখি 
আমার স্বামী--ধিনি ব্রন্ধাণ্ডেরও শ্বামী, শ্বয়ং লক্ষ্মী হলেন যাহার স্ত্রী। তিনি 
আমাকে; আমার পরিবার বর্গকে, আরও কত হাজার হাজার লোককে পালন 
করিতেছেন। কেবলপত্বী কেবলের মুখে একথা শুনিতেছেন, আর তাহার হৃদয় 
যেন ছুরু ছুরু করির! কীপিয়া উঠিতেছে। ভক্ত কেবলের এই ডক্কতিভরা উপদেশ 
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গাথা স্ত্রীর কর্ণের ভিতর দিয়া মরমে গিয়া প্রবেশ করিল। এতদিন সঙ্গ 
পাইয়া! যাঁহ। হয় নাই আজ দারিদ্রের সাহচর্ষ্যে উ এক মুহুন্তকাঁলের উপদেশেই 
তাহ। হুইল। ভূতপুব্ব কেবল পত্বী তখন প্রকৃত জ্ঞানলাভ করিয়া 
শ্রীকৃষ্ণের চরণে আত্মমন সমর্পণ করিয়া ধন্ত হইল। 

ধাহার মুহূর্ত কালে উপদেশে ব্যভিচারণীবও টনক নভিল, এবং সমস্ত 
ব্যভিচার ভুলি” শ্রীক্কঞ্ণ পদে আশ্রয় লাভ কবিল, সেই ভক্ত-প্রবব কুস্তকাঁব 
কেবল কুবার চরণে কোটি কোটি প্রণাঁম করিয়। আমণ1 'মদ্য বিদায় লইলাম। 

শ্রীনগেক্্রকৃষণ দত্ত। 


গুহরাস 


শ্রীভগবানে আত্যন্তিক ভালবাসা অর্থাৎ অঠৈতুকী রির নামই প্রেম। 
কারণ ভগবান নিত্যবস্ত, নিত্যবস্ততে যে ভালবাস! তাহাও |নত্য, আর প্রেমও 
নিত্য, অকপট চিত্তে তাহাকে ভালবাসার নামই প্রেম। অনিন্যবস্থতে ভাল- 
বাসার নাম প্রেম নয় উহাকে কাম বলে, কাম ছঃখ দায়ক 'অনিত্য, এবং ভগ- 
বন্তক্তির অগ্ুরায়।এই প্রেম জাগতিক পদার্থে সম্ভবেনা, মামবা স্ত্রী পুল্র বন্ধু 
বান্ধবাদিকে ভালবাসিয়! থাকিকন্ধ ইহ! যথার্থ প্রেম নয়। কাঁপণ আমর! অনিত্য 
বন্ততে মোহের বশে বা স্বার্থপরতা দাস হহয়! ভালবাসিয়! থাকি। কাহারও 
রূপ দেখিয়া বা কোন দ্রব্য মিষ্ট লাগে বলিয়া, তাহাকে ভালবাসি ; তাহ! হইলে 
বূপ, রস, গন্ধ, স্পশাদিতে মোহিত হইব ভালবাসি; উহাদের প্ররুত নিত্য 
সত্ব! বুঝিয়া ভালবাস না, সে ভগ্ত স্বার্থনাভ ছুটিলেই, মোহ ভারঙ্গিলেই সেই 
ভালবাসাঁও পলায়। নিঃস্বার্থ ভালবানা গোপ গোঁপীদেব প্রকৃষ্ণের প্রতি, এই 
ভালবাসার নামই প্রেম। কারণ আ্ঞঞ্চ নিত্য বস্ত তাঁহার প্রতি ষে 
অন্থ্রাগ তাহাই প্রেম । এ ভালবাস! বা অনুরাগে স্বার্থপরতা নাই, ইহার 
দেহের সহিত কোন সম্বন্ধ নাই। গোপ গোপীর' শ্রীকষ্ণের ঈশ্বরত্ব ভুলিয়া 
তাহাকে যে কিরূপ অপুর্ব ভাবে ভালবাদিত্ত, তাহা তাহারাই জানে। 
&ররূপ প্রেম ক্ষুদ্র ও সীম বন্ধ নহে। ইহাতে কোনও সম্কুচিত ভাব নাই, ইহা 
জাগতিক বাঁধা মানে না। পবিত্র প্রেম বা ভালবাসা জাতিবিচারেব অপেক্ষ! 
করে না। ধন জনের আশায় বিক্ষিপ্ত হয় না, ইহা প্রতাক্ষ দেখাইবার জন্ত 
কষ ব্রাক্মণের ঘরে জন্মগ্রহণ ন। করিয়! ক্ষত্রিয়ের ঘরে জন্মগ্রহণ ও গোয়ালার 
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ঘরে অবস্থান করিয়া ছিলেন। “কারণ সেখানকার গ্রেষের এমনি টান যে, 
তিনি কেবল যে নন্দালয়ে আসিয়াছিলেন তাহা নহে, শ্রীনন্দের বাধাও মাথায় 
করিয়! বহিয়াছিলেন। জাতি ব৷ কুলের বিচার ভগবস্ভজনে নাই বৈষ্ণব কবি 
গাহিয়াছেন £-- 
(ভাইরে) কি করে বন্ণ কুল। 
বে কোন কুলেতে জনম হউক না কেবল ভক্কতি মূল ॥ 
কপিকুলে ধন্ত বীর হনুমান শ্রীরাম ভকতরাজ। 
রাক্ষদ হইয়া! বিভীষণ বৈষে ঈশ্বর সভার মাঝ ॥ 
দৈত্যের ওরসে প্রহ্লাদ জনমি ভুবনে যাহার যশ । 
স্কটিকস্তুস্তেতে প্রকট নরহরি হইয়া যাহার বশ ॥ 
দেখনা কি কুল বিদুরের ছিল খাইল যাহার ঘরে। 
চগডাল হইয়! মিতালি করিল গুহক চগ্ডাল বরে ॥ 
দেখ না কিবা সাধনা করিল গোকুলে গোপের নারী । 
জাতি কুলাঁচার কি করিবে তাঁর সে হরি যে ভজে তারি॥ 
কিন্ত ইহ! নিশ্চই বুঝিতে হইবে যে, শ্রীভগবাঁনে এইরূপ প্রেম অনেক 
জন্মের প্রার্থনা, উপাসন। ও সাধনার ফল। আজ যদি আমার কোন আত্মীয়কে 
বল! যায় যে, আমার এই উপকার কৰিলে আমি কোন ভয়ানক ধন্ত্রণ। হইতে 
উদ্ধার হই, পরন্থ তোমাকে এ যন্ত্রণার কিয়দংশ ভোগ করিতে হইবে, তাহা 
হুইলে তিনি কখনই তাহ! করিতে স্বীকৃত হইবেন না। কারণ তাঁহার ভালবাসায় 
শ্বার্থমাথ! রহিয়াছে । নিঃস্বার্থ ভাবে জীবের প্রতি মহাপুরুষগণ দয়া করিয়া 
প্রেমের প্রত্যক্ষ প্রমান দেখাইয়াছেন, বাইবেলে লিখিত আছে--যখন মহাপুরুষ 
বীশুপ্ীষ্টকে তাহার শক্রর! ক্রুশেবিদ্ধ করিতে যায় তখন তিনি প্রার্থনা করিয়া- 
ছিলেন,"হে ভগবন্‌! ইহারা কি করিতেছে তাহা বুঝিতে পারিতেছে না । আপনি 
দয়। করিয়া ইহাদিগকে রক্ষা করুন|” এইরূপ ভালবাসার নামই প্রেম। 
কলিুগপাবন শ্রীমন্মহাপ্রতু ও ীনিত্যানন্দ প্রভু ছোটবড় ন! বাহিয়! মার থাইয়াও 
জীবকে চিরছুঃখ, চির অশান্তি ও চির হাছুতাশ হইতে উদ্ধার করিবার মানসে 
কোঁল দিতেন। ইহারই নাম প্রেম। আমরা বলিয়া থাকি প্রেমডোরে 
ভগবানকে বাঁধা খা়,-_কিন্তু যথার্থ প্রেম হইলে তবেই তাহাকে বাঁধিতে পারা 
যাঁয়। গুহরাঁজ যে ভগবান শ্র/রামচন্দ্রকে কিরূপে ভাল বাসিয়াছিলেন, এবং 
'চপ্তাল হইলেও তীহার যে ভগবানে কত প্রেমছি, শ্রীরামচন্ত্র একরূপ তাহার 
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প্রেমে মুগ্ধ ও আত্মহারা! হইয়! জগতে নির্মল ভালবাঁপাঁর ,উদ্জল সূর্তি-ষেখাইয়া, 
ছিলেন তাহাই আমাদের অগ্ভকার আলোচ্য বিষয্ন। 

গুহরাজ নামক কোনও এক চগ্ডাল ভীল দেশের রাজ। ছিলেন, চগ্ডাল 
হইলেও তাহার শ্রীভগবানে অত্যন্ত প্রেম বা ভালবাস! ছিল গ্রীবামচন্দ্র পিতৃ 
কআজ্ঞ। পালনার্থে পতি প্রাণ। সীতা ও অনু” লক্ষণেব সহিত বন-গমনকালে গুহ- 
রাজের বাঁটীরনিকট দিয়া গমন কবিতে ছিলেন। তিনি তীহাদের রূপ 
দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন এবং আনন্দের সহিত দৌডাইক্সা তাহার শ্রীচরণে পতিত 
হইলেন। শ্রীরামচন্ত্র তাহাকে মৈত্র বলিয়! সম্বোধন কবিয়! আলিঙ্গন করিলে 
গুহরাঁজ তাহাদিগকে সাদরে আগ্রহের সহিত বাটীতে আনিলেন ও তাহাদের 
গ্রীতিসাধনের জন্য যত্ববান হইলেন, কোথা হইতে কোন দ্রব্য আনিয়া ষে 
তাহাদিগকে আহার কবাইবেন সেজন্য বাস্ত ভইলেন। কিন্তু শ্রীবামচ্জ 
বলিলেন মৈত্র। আমি প্রতিজ্ঞ করিয়াছি যে চৌদ্দবৎসব ফল মৃলাদি ভিন্ন আর 
কিছু আহাব করিব না। তখন তিনি নানাবিধ ফলাদি আয়োজন করিয়া 
প্রেমের সঠিত তাহাদিগকে খাঁওয়াইলন। পরস্ত শ্রবামচন্দ্রের মুখে তাহাৰ 
বনগমনের আতস্তোপান্ত শ্রবণ করিয়। অত্যন্ত অস্থিব হইয়া ক্রন্দন কবিতে 
লাগিলেন। বলি'লন মৈত্র! আমি তোমাকে বনে যাইতে দিব না, রাজ্য 
সকলই তোমার চরণে অর্পণ করিলাঁম। তুমি এইখাঁনেই থাকিয়া ম! জানকীর 
সহিত রাজত্ব কর। ইহ! দেখিলেই আমি চিবস্ুখী হইব, কিন্তু যখন দেখিলেন 
ষে কিছুতেই রামচন্দ্র থাকিবেন না তখন একবার ভবতেব উপব ক্রোধ প্রকাশ 
করিয়া বলিলেন যে,আামি এখনই সসৈন্তে ভবতের রাজ্যঅধিকার করিয়া তোমাকে 
তথায় বসাইব। কিন্তু জানকী-নাথ শ্রীবামচন্দ্র তাহাকে নাণীপ্রকাঁর বুঝাইলেন 
যে ইহাতে ভ্রাত। ভবত বা পিতামাতার কাহাবও দোষ নাই, যাঁভ! দৈবের ঘটনা 
তাহাই হইয়াছে । হে মৈত্র! মনুষ্যের স্থখ ও ছুঃখ সকলই যখন দৈবের অধীন, 
ইচ্ছ। হইলেই জীব যখন আঁপন সুখ ভোগ করিতে পাবে না তখন অনিশ্চিত 
সুখ-ভোগের বাসনায় ধর্মপথ ও গুরুজনেব আজ্ঞা লঙ্ঘন কব! কোনও মতেই 
বিধেয় নয়) মিত্রবর! তুমি দঃখিত হই না আমাব প্রতি তোমার নির্মূল ও 
অকৃত্রিম ভালবাসা আমি বেশ বুঝিয়াছি আমি তোমার প্রেমে মুগ্ধ হইয়াছি 
জীবনে কখনও ভৌমাঁব বন্ধুত। ভুলিতে পাবিব না। মিত্র! পিহৃআলজ্ঞ। পাল- 
নার্থ বন গমনে আমার কোনই কষ্ট হইবে না তুমি স্থির হও নতুবা আমি ছঃখিত 
হ₹ইব। রামচন্দ্র এইরূপে তাহাকে কথঝিত শাস্তনা কবিয়া বনাভিমুখে যাত্রা 
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করিলেন। - কিন্ত--গুহরাজের প্রেম অসীম, তিনি ভগবানের বিচ্ছেদে অস্থির 
হইয়। সকল স্থুখ জলাঞ্জলি দিলেন সেই দ্রিন হইতে চৌদ্দবৎস পর্যন্ত সামান্ত 
ফলমুলাহা'র , মৃত্তিকাঁদিতে শয়ন ও অবিশ্রাম অশ্রবর্ধণ করিয়া কাটাইতে লাগি- 
লেন। শ্রীরামচন্্র যাইবার সময় তাভাকে বলিয়। গিয়াছিলেন যে, চৌন্দবৎসর পূর্ণ 
হইলেই তিনি তাহাকে দর্শন দ্রিবেন, কেবল সেই আশাতেই প্রাণধারণ করিয়া 
ছিলেন। পাঠকবৃণ্দ দেখুন নির্মল ভালবাসার কিঅপুবব শক্তি। জাতিকুল 
মানে না, বিস্তা বুদ্ধির অপেক্ষা করে ন, রাজ! প্রজার পার্থক্য বিচার করিতে 
দেয় না। নিঃশ্বার্থ ভালবাসায় লোক আত্মন্থথ ভুলিয়া যায়। 

যে দিবস চৌদ্দবৎসর পূর্ণহইবে সেইদিন গুহরাজ আনন্দের সহিত সমস্ত 
রাজ্য সজ্জিত করিতে আদেশ করিলেন, কিন্তু যত বেল! হুইতে লাগিল তাহার 
ততই উৎকণ্ঠ। বাড়িতে লাগিল। শেষে যখন দেখিলেন যে তখনও শ্রীরামচন্দ্র 
আসিতেছেন না, তখন তিনি মনে মনে স্থির করিলেন যে আমার এ দেহে আর 
কাজ কি? ভগনান ছাড়া হইয়া দেহ না থাকাই ভাল স্থৃতরাং ভৃত্যপ্দিগকে চিত। 
সব্জিত করিতে আদেশ করিলেন, এইরূপে চিগাঁয় প্রবেশ করিবেন এমন পময়ে 
প্জয় রাম জয় রাম, ” এইরূপ শব্ধ তাগর কর্ণগোঁচর হইল, তখন কোথ| হইতে 
এই শব আপিল সাহার মন্পদন্ধানার্থে চতুর্দিকে লোক প্রেরণ করিলেন। কিন্তু 
তাহার! কোথাও কাহাকেও দেখিতে পাইল না) প্রনরাঁয় পজয়রাঁম জয়রাঁম,* 
শব আরও নিকটে-উর্ধদিক হইতে আসিতেছে শনিতে পাইলেন, তখন 
উর্ঘ'্কে দেখিলেন একটা প্রকাঁও জীব বিশেষ, মধুর “বাম” "মে দেশ প্রতি- 
ধ্বনিত করিতে করিতে নামিয়া আসিতেছে। কির়ৎক্ষণ মধ্যে এই জীব উপর 
হইতে নামিয়। যথায় গুরাজ চিতার নিকট দণ্ডায়মান ছিলেন ওথায় আসিয়া 
উপস্থিত হইল। ইনি আর কেহই নয়, সেই পরম ভক্ত শ্রীহন্বমান। ভক্তমুখে 
শ্রীরামের নাম মধুর হইয়া নিঃস্থত হয়, তাত! নিতান্ত পাষণ্ড ইন্দ্রিয় পরতন্ত্র 'ও 
ভগবদ্বিরোধীর প্রাণকে ও ক্ষণকালের নিমিত্ত টলাইতে পারে, ভক্তের নিকট ত 
অধিকতর মধুময় হইবেই তই আজ হনুমানের মখে"্রাম” নাম শুনিয়া গুহরাজের 
প্রাণে পুলক আদিল, এবং নৈরাস্ত কোথায় চলিয়া গেণ নেত্রে অশ্রু পাত হইল) 
দৌড়াইয়! হস্থমানের সম্মুখে পড়িয়া গেলেন, হস্থুমান নানাপ্রকারে গুহরাঁকে 
সান্তনা করিলেন এবং আঁশ্বাপবাক্য দিয়! বলিলেন যে, প্রভু রামচন্দ্র, মা জানকী 
ও কনিষ্ঠ লক্ষণের সহিত শীপ্রই তাহার বাটাতে আদিতেছেন। তখন ভীল- 
রাজ্য পুনরায় নব আনন্দে মাতিয়! উঠিল, সকল বাটিতেই আনন্দধ্বনী হুক 
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দ্রবো সজ্জিত হইতে লাঁগিল। রাম-প্রেমে বিহ্বল গুহরাজ আজ বড়ই আনন্দিত | 
মণিহার! ফণীর মণিপ্রান্তির ন্যায়, মৃতদেহে পুনঃ প্রাথলাভের স্যার, ছুঃখীর হার'- 
ধন প্রাপ্তির স্তায়, চতুর্দিশবৎসরের পর প্রিরতম শ্রীরামচন্জ্রকে পাইবেন বলিয়া 
জগৎ যেন তাহার নিকট শান্তিপূর্ণ বোধ হইতে লাগিল। রাজ্যের সকলেই আজ 
প্রফুল্ল । সঙ্দীব নিজ্জীব সকলেই যেন পরমানন্দে বি্বল। রাঁজবাটী যেন শ্রীরামের 
আগমন প্রতিক্ষায় হাসিতে লাগিল। এমন সময়ে কতকগুলি লোক বলিয়! 
উঠিল, ওই রথের পতাকা দেখা যাইতেছে, সকলেই সেইদিকে চাহিয়। রহিল। 
দেখিতে দেখিতে প্র'তগবানের রথ .ভীলরাজের বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইল, 
রথের উপর নবছুর্বাদলগ্তাম শ্রীরাম, বামে অপূর্ব কান্তি মা জানকী ও দক্ষিণ 
পার্থে হুন্দর মূর্তি লক্ষণ, কি সুন্দর শৌভাধারণ করিয়াছেন । হনুমান ছুটিয়। গিয়া 
পদতলে গড়িলেন। গুহরাজ এই সমস্ত দেখিয়া ভাবে বিভোর ; কিছুক্ষণ কথা 
কছিবার শক্তি রহিল ন৷ স্থিরনেত্রে অপূর্ব্ব মুর্তির দিকে চাহিয়৷ রহিলেন। 

মন! তুমিও একবার স্থির হইয়া রথের উপর এই শ্রীমূর্তি দেখিয়া লণ্, 
আর তোমার এ ভবসসধারে আশা! যাঁওয়। থাকিবে না । একবার বদন ভরিয়া 
“্জয়রাম শ্রীরাম" বলিয়! তোমার জীবন সার্থক কর। এই ছবিখানি হৃদয়পটে 
আকিকা রাখো আর লুকাইয়া লুকাইয়া মনের সাঁধে দেখ, তাহা হইলে 
মায়ামোহ, আর তোমায় সংসার সমুদ্রে ডূবাইতে পারিবে না। রাম 
নামের গুধে অনায়াসে ভবের কুলে গিয়া উঠিতে পারিবে। গুহরাজ 
শ্ীরামচন্দ্রের স্তব করিতে লাগিলেন, ছুই নেত্র বহিয়! প্রেমাশ্র পড়িতে 
লাগিল,ঁকতকক্ষণ অনিমিষে একদৃষ্টে সীতারামের যুগলমূর্তি দেখিয়া 
পরমানন্দে ইহাকে নামাইয়! বাঁটিতে লইয়া গেলেন ও আদরে মনের 
সাধে নানাবিধ বসন ভূষণে তাহাদিগকে সাঁজাইলেন, তদনন্তর বহুদিনের সাধ 
মিটাঁইয়। মৈত্রকে নানাবিধ দ্রব্য প্রস্তুত করাইয়া খাওয়াইলেন ও আজ সেই চৌদ্দ 
বৎসর পরে নিজেও প্রসাদ পাইয়! কৃতার্থ হইলেন। শ্রীরামচন্জ্র কয়েক দিবস 
তথায় থাকিয়। তৎপরে মিত্র ও অন্তান্ত সহচর সঙ্গে করিয়া দেশে প্রত্যাবর্তন 
করিলেন। 

_ ধন্ঠ গুহরাঁজ তুমিই ধন্ত, তোমার প্রেম অনির্বচনীর তোমার প্রাণের ভিতর 
ভালবাসা যে কত প্রশস্ত পরিমাণে রহিয়াছে তাহা আমার স্তায় ক্ষুত্র চেত! 
কিরূপে অনুভব করিবে ? তুমি চণ্ডাল কিন্ত কে তোমাকে চণ্ডাল বলিয়া নরকের 
দ্বার পরিষার করিবে? তুমি সু হইতেও না আমি তোমার চরণে কঃ 
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কোটি প্রণাম করি। আমি বড়ই অধম ও নীচ, স্মাশীর্বাদ কর যেন তোমার 
কণামাত্র প্রেম পাইয়াও শ্রীগুরুর চরণে আমার মতি স্থির রাখিতে পারি-_ 
আমার আশীর্ব্বাদ কর তুমি যেমন রামচক্্রকে ভালবামিলে আমি যেন সেইভাবে 
জ্ীভগবানকে ভালবাসিয়! কৃতার্থ হইতে পারি। তাহ! হইলেই শ্রীপগুরুর কপ! 
পাইয়। আনন্দে জীবন যাপন করিতে পারিব। 

শ্রীমতী 


জীবন-সঙ্জিনী 
( পুর্ধব প্রকাশিতের পর ) 


বরপক্ষের মহিলাঁমগুলীর ঠ।নদিদিটী বড় জম্কাল) কাঁরণ ইনি জীবিত 
টাটুক! বস্ততেও পোক| পড়াইতে পারেন। আর ইনি দেশী কথ! বার্তার বড় 
একটা আন্দোলন করেন না। বৈদেশিক কথা বার্ভাই ইহার প্রধান আলোচ্য 
এবং সংবাদ পত্রের মতামতেই ইহার ভরম্ভর বেশী । তাই ইহার মতে 
জীবন নিশ্চয়ই বিলাত যাত্র। করিয়াছেন। কিন্তু অন্ত একটি মহিলা ইহার 
পোষকত! না করিয়া বলিয়! উঠিলেন-_না ঠান্দিদি ! এ কথা বিশ্বাস করতে 
পারি না) কারণ বাল্যাবস্থা হইতেই, জীবনের হিন্দুধর্ম খুব আস্থা, আর 
সেইনজন্ত সংসারেও তার বরাবর নিলিপ্ত ভাব। ঠান্দিদি ঈষৎ কুদ্ধা হইয়! 
বলিয়া উঠিলেন-_মাহা হা হা, তবে ততুই সবই জানিস, আমার ভব- 
তারণের সঙ্গে তার (জীবনের) গলায় গলায় ভাব; তাই দে রেলে চ*ড়ে 
ঝে'কর্ভে যেতে যেতে আমার ভবতাঁরণকে বলেছিল ষে--দেখ ভাই ! বাঙ্গা- 
লীর মেয়ে হাজার লেখ! পড়াই শিখুক আব উপাধিই পাক, ইংরাঁজ মহিলার 
মত চালাক চোস্ত ও সভ্য ভবা ভাবাপন কিছুতেই হ'তে পারে না। তাই 
আমার ইচ্ছা আমি বিলাতে গিয়া ভাল ব্যারিষ্টার হব আর এই জাতি, 
কুল ও ধর্মে জলাঞ্জলি দিয়া একটা পরমাস্গন্দরী বিলাতি বিদূধীর পাণিগ্রহণ 
কর্ব। অপর একটা মহিলা এই কথা শুনিয়৷ বলিলেন-_-এ কথা জীবনের 
মুখ থেকে বেরুবে বলিয়া আমার ত মনে লাগে না ভাই। ঠান্দি' পূর্ববা- 
পেক্ষ! আরও একটু ুদ্ধা হইয়! ও চক্ষু রাগাইয়া বলিলেন__-আ৷ মরন্‌, আমরা 
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কথা গুলো কি তবে সবই মিথ্যা । আমি ম্বচক্ষে দেখেছি জীবন বোস্বাই 
সহর হইতে জাহাজে চড়িয়৷ বিলাত যাত্রা করিয়াছে। ঠান্দিদির কথা 
শুনি আর একটী মহিলা বলিলেন_আচ্ছা ঠান্দির্দি! আপনি সে 
সময়ে বোস্বাই সহরে ছিলেন না এখানে ছিলেন? ঠান্দিদি বলিলেন-_ 
কেন, বোম্বাই সহরে থাকলেই স্বচক্ষে দেখ যাঁয়,। আর এখানথেকে 
বুঝি দেখা যায় না? বিজ্ঞান জানা থাকৃলে জগতের সকল জিনিসই 
এক জায়গায় থাকির। দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথমামহিলা বলিলেন -_- 
ঠান্দিদি! শুনেছি 'বজ্ঞান জানিলে নাকি উন্ননজেলে বাস্তে হয় না? 
ঠান্দিদি--আহা বিজ্ঞানের গুণ যে কত ত! তোরা জান্বি কি ক'রে। বিজ্ঞান 
জান্লে বাটুনা বাটুতে হয় না, কুটুনো কুট্তে হয় না, উন্ননজেলে রান্তে হয় 
না, পরিবেষণ ক'বে কাউকে খাওয়াতে হয় না, কেবল চোক্‌ বুজে বসে থাক্‌- 
লেষ্ট বিজ্ঞানের জোরে আপনা আপনি সব হ'য়ে যায়। প্রথমামহিলা--তবে 
আমায় একটু বিজ্ঞান শিখিয়ে দিন্‌ না ঠান্দিদি! ঠান্দিদি--তুই অতি মূর্খ, 
লেখা পড়া শিথেছিস্‌ কি যেবিজ্ঞান শিখিয়ে দেবো? লিখতে পড়তে শিখে 
সভা সমিতিতে ও থিগ্েটার বায়স্কোপে না গেলে, খপরের কাগজ, নাটক নভেল ন! 
পড়লে কি কথনও বিজ্ঞান শেখা যায়? এইবূপ কথোপকথন সময়ে অনতিদূরে 
আগত একটা অপরিচিত। নারীকে দেখিয়া! ঠান্দিদি সকলকেই চোক্‌ টিপিয়! 
আস্তে আস্তে বলিলেন “চুপ কর চুপ কর” এ বুঝি গোয়েন্দা আস্ছে। এইবূপে 
মকলকে সাবধান হইতে বলিয়াই একটা অল্প বয়স্কা মহিলার অঞ্চল ধরিয়া! উচৈঃ- 
. স্বরে বলিতে লাগিলেন_ ওনো ও নাত বৌ! সকল বাড়ীরই তরকারী ও 
খাওয়। দাওয়ার বথা শুনিলাম কিন্তু তুই কি কি বেধে কাল নাতিকে 
আমার কেমন করে থাইয়েছিলি তা বণ দেখি? না বল্লে তোকে আমিত 
আজ ছাড়বো না! সে (নাত বৌ) সবে নূতন ঘর কর্তভে এসেছে, ঠান্দিদির 
ই কথা শুনে, একহাতে ঘোম্টা টেনে দিয়ে লজ্জায় একেবারে জড় সড় হইয়া 
পড়িল এবং কোন গতিকে আচল ছাড়াইয়া পূর্ণ কলসীটী তাড়াতাড়ি কক্ষে 
স্থাপন পূর্বক অন্তান্ত মহিলাগণের সহিত গ্রস্থান করিল। ঠান্দিদি তখন 
দত্ত বিহীন মুখ হা! করিয়া হো হো! করিয়৷ হাসিতে হাসিতে বলিণ--“যা, তুই 
আমার সঙ্গে কথ! কদ্‌্নি তা আর্ক বল্বো1।” মহিলামগুলী চলিয়৷ গেলে 
ঠান্দিদি স্নান করিতে ঘাটে নামিলেন। অপরিচিত নারীটাও দুই এক পা 
করিয়া থাটের ধারে আসিরা উপস্থিত হইল। ঠান্দিদি একবুক জলে নামিয়া 
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কাপড় কাচিতে কাচিতে এক এক বার আড় নয়নে অপরিচিতা নারীটাকে 
দেখিতে লাগিলেন। 

দেখিলেন উহার পরনে একথানি পালপাড় শাড়ী, মুখখানি অবগুঠনে আবৃত, 
ছুই হাতে ঢাকাই শশাকার বলয়, পায়ে মল। নারীটা ঘাটের উপরকার সোপানটার 
একপার্ে দাড়াইয়! অবগুনাভান্তর হইতে ঠান্দিদ্দিকে জিজ্ঞাস! করিল হাঁদিদি! 
তুমি কি এই খানেহ থাক! ঠান্দিদি গম্ভীর স্বরে বলিয়৷ উঠিল কেনগা, আমি 
কি হাঙ্গর,কুস্তীর, ন! মাছ যে এখানে থাকিব । অপরিচিতা নারী--নান| ত। নয়, 
বলি তেমার বাড়ী কোথায়? ঠান্দিদি কেন আমি কি খোঁড়। যে বাড়ী ধরে ধ'রে 
স্নান কর্তে এসেছি। বাড়ীতে। থঞ্জের অবলগ্বন আর রাখাল ছেলেরা সঙ্গে নিযে 
যায় গরুবাছুর চরাতে। ভদ্রলোকের মেয়ের সঙ্গে বাড়ী কি গা. বাড়ী সঙ্গে 
থাকলে ছুই এক ঘ| দিয়ে আকেল দিয়ে দিতুম। অপরিচিতা নারী - 
তুমি কি রকম ভদ্রলোকের মেয়ে গা! আমি একটী কথা জিজ্ঞাসা 
করেছি আর তুমি আমায় দশ কথা শুনিয়ে যাত্া বল্ছো। তোমার 
ঘর কোথা বলত? জীবন তোমার বৌনপোর বড় ভাবের লোক বল্ছিলে 
নয়? ঠান্দিদি এইবাঁর পুকুরের চারিদিকে একবার চাহিয়া মনে মনে ভাবিতে 
লাগিলেন তাইত, গতিক বড় ভাল দেখ.ছিনা, মেয়ে গুলে। সব চলে গেল, 
আমি একলা) মাগীটা কথ! গুলোক্ক যেন মিন্সে মিন্সে বলে বোধ হ/চ্ছে। 
বাইহ'ক আর বেশী কথায় কাজনাই সরে পড়তে হ'ল। প্রকাশ্তে- আমাব ঘর 
দেখবে, চল চণ, স্নান ক/রেনিয়ে |গয়ে দেখাচ্ছি। এই বলিয়া একডুবে পুষ্করিণীর 
অপর পাড়ে উঠিয়া! একেবারে ছুট । অপরিষ্তি! নারীটী দেখিয়। অবাক হইয়া 
রহিল এবং মনে মনে ভাবতে লাগিল তাইত বুড়ি মাগীত খুব চালাক, ডুব 
মেরে ফাঁকী দিয়ে চলে গেল। আসল কথার একটুও বার কর্তে পারিলাম ন। 
তবে আর কি হবে যাওয়! যাক, বলিয়া প্রস্থান করিল। 

দিন, রাত্রি, সপ্তাহ, পক্ষ, মাস, খতু, অয়ন, বৎসর ক্রমশঃ গত হইয়! গেল। 
জীবন ও সঙ্গিনীর কোন খবরই কেহ দতে পারিল নাঁ। পুলিশ অনুসন্ধানে 
অপারক হইয়! পুরস্কার ঘোষণা পূর্ব্বক সর্বত্রই, ইস্তাহার জারি করিলেন কিন্তু 
কিছুতেই কৃতকার্য হইতে পারিলেন না । উভয় পক্ষেরই দুঃখ দুর করিবার 
কোন উপায় কেহ করিতে পাঁরিল না। দেখিতে দেখিতে প্রায় পাঁচ 
বংসর কটিয়! গেল। 

জীবনের পিতার সহিত সঙ্গিনীর পিতার পত্রত্ধার! খবরাখবর চলিত। 
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পাঁচ বখসর অতীত হুইবার দুই তিন মাস বাকী আছে এমন সময় উহার! 
উভয়েই পুত্র কন্যার আশা পরিত্যাগ পূর্বক পরামর্শ করিলেন যে, আর 
গৃহে থাক! আমাদের উচিত নয়। কোন তীর্বস্থানে গিয়া জীবনের অবশিষ্ট 
কাল যাপন করাই আমাদের কর্তব্য। এই স্থির করিয়া সঞ্চিত অর্থের 
অবশিষ্ট যাহ। ছিল তাহাই পইয়া সন্ত্রীক শ্রীবুন্দাবনধামে যাইবার স্থির করিলেন 
ও যাইবার জন্য আয়োজন করিতে লাগিলেন । উহ্বাবা উভয়েই পুভ্রকন্তার 
বিবাহ ব্যাপারে অপরিমিত অর্থ ব্যয় করিয়। এবং সঞ্চিত অর্থের প্রায় অধি- 
কাংশ এই কএক বৎসর জীবিক। নির্কাহার্থ ব্য করিয়া ছিলেন। কারণ 
এই ভয়ানক শোক সংঘর্ষণে ভগ্রহৃদস্ম হইয়া বিষয় সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণে অস' 
মর্থ হওয়ায় বিয়য়ের আফ্র একেবারেই হ্থাস প্রাপ্ত হয়। যাহা হউক উহার! 
শ্রীধামে যাত্রা করিবার একটি দিন স্থির করেন এবং স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির 
এইক্ধপ ব্যবস্থা করেন যে, যদ্যপি আমাদের পুত্র ও কন্যার অনুসন্ধান 
কখনও পাওয়া যাঁয় বা তাহাঁর৷ ফিরিয়া আসিয়। পৈত্রিক সম্পত্তি গ্রহণের ইচ্ছা 
প্রকাশ করে, তাহা হইলে তাহারাহ এই সম্পত্তির উত্তরাধিকারী 
বলিয়া পরিগণিত হইবে। অন্তথ| এই লিখনের দিবস হইতে পঞ্চাশ 
বরের পর এই সম্পত্তি রাজকোষভুক্ত হহয়া৷ যাইবে। এইরূপ বন্দোবস্ত 
হইলে পর, জীবনের পি সন্ত্ীক কেধল মাত্র সঙ্গে একটা পাচিক1 ও 
একটী ভূত্য লইয়া যাত্রা করিলেন। থে ষ্টেশনে জীবন নিরুদ্দেশ হয়, সেই 
ষ্টেশনে নামিয়! উহার! সঙ্গিনীর জনক জননীর অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। 
সঙ্গিনীর জনক জননী প্র রজনীতে ট্রস্থানে আসিয়! জীবনের জনক জননীর 
সহিত মিলিত হইবেন এইক্প বন্দোবস্ত পূর্ব হইতেই হইয়াছিল। এই স্থানে 
জীবনের পিতা পত্থীর অনুরোধে ষে বিশ্রামাগার হইতে জীবন নিরুদ্দেশ 
হইয়াছে, সেই স্থানটা দেখাইবার জন্ত পত্বীকে সঙ্গে লইয়া যাইতেছেন। 
আশ! যদি হাঁরানিধিকে সেই স্থানে পাওয়! যায় বা আমরা জীবনের 
জন্য দেশ পরিত্যাগ করিয়৷ জনমের মতন যাইতেছি জানিয়া, যদি জীবন একবার 
দেখা দেয়। জীবনের পিতা দেখিলেন যেব্ানে বিশ্রামাগার £ হইয়াছিল 
সে স্থান এখন নিবীড় বনে পরিপূর্ণ ও মনুষ্য গতায়াতের সম্পূর্ণ অযোগ্য । সেই 
ভীষণ অরণ্য পার্খে দণ্ডায়মান হইয়া জীবনের পিতা বলিলেন এই স্থানল 
আসিয়াই আমাবর জীবন সর্ধন্ব-ধন জীবনকে হারাইয়াছি। জীবনের মাতা এই 
কথা শুনিয়া চক্ষের জল অঞ্চলে মুছিতে মুছিতে সেই নিবীড় অরণ্যের দিকে 
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এক দৃষ্টে দৃষ্টিপাত করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিয়। উঠিলেন, জীবনরে ! তুই কোথায় 
আছিস, একবার তোর এই ছুঃখিনী মাঁতাঁকে দেখা দিয়া, একটীবার মা বলিয়া 
ডাক। আমি জন্মের মতন তোর চাদ মুখের “মা” কথা শুনিয়া বাই। জীব- 
নের মাতার এই করুণ বাক্য শেষ হইতে না হইতেই সেই নিবীড় অরণা ভেদ 
করিয়! প্রতিধবনি হইল পমা*। জীবনের জননী এই মা কথা শুনিয়া আর 
থাকিতে পারিলন না। বাৎসল্য দেহে অধীরা হইয়! সেই অরণোর দিকে 
ধাবমান হইলেন। জীবনেব পতাও তাহাব পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। 
অতি নিকট হইতেই দ্বিতীব বাব শব আসিল “মা* এই শব্দ লক্ষ্য করিয়া 
যাইতে যাইতে সম্মুখে একটী অপুর্ধ জ্যোতি ভীবনেব জনক জননীয় 
দৃষ্টিগোচর হইল। সেই জোতি লক্ষ্য করিয়া যাইতে যাইতে দেখিলেন একটা 
বৃক্ষ মূলে একটী সন্বাসী বসিয়া আছেন তাহার জ্যোতিতে বনভাগ 
আলোকিত হইয়াছে আর তাহাব সম্মুথে একটা পুকষ ও একটা স্ত্রী ধব- 
তল জানু দ্বার! স্পশ করিয়। যুক্ত করে ও মুছুম্বরে যেন কি প্রার্থনা করি 
তেছেন। জীবনের জনক জননী শী গ্োভিম্ময় সন্ত্যাসীর সমীপবর্তী হইয়া] 
সাষ্টাঙ্গে প্রণাম ক বয়া ভক্তি গদগদ বাক্যে কিছু জিজ্ঞাসা করিবাব পূর্বেই 
প্রসন্নানী অতি ককণ ও মধুব স্ববে বলিলেন আপনারা জীবনের আশা 
পরিত্যাগ পূর্বক সংসার বদন! বিসর্জন দিয়া জীবনে অবশিষ্ট সময় তীর্থ 
ক্ষেত্রে (শ্রীবুন্দাবন ধামে ) অতিবাহিত কবিবেন বণিয়৷ গমন করিতেছেন ) 
কিন্তু এখনও দেখিতেছি আপনারা সন্তীনেধ মায় অতিক্রম কবিতে পাবেন 
নাই। মায়া সঙ্গে লইয়া তীর্থক্ষেত্রে যাওয়া আর গৃহে থাকা, এ দুইয়ের 
ফলই এক প্রকার। আমার মতে এরূপ মায়া জডিত অবস্থায় তীর্থাদি 
পর্য্যটনে বাহির না হইয়া গৃহে থাকাই শ্রেয়। কারণ গ্রহে থাকিলে অকারণ 
অর্থব্যর়, পথশ্রম ও সন্তানাদিব চিন্ত| এহ ত্রিবিধ বন্ধন হইতে রক্ষা পাওয়া 
যায়। অতএব তীর্থ গমনের সঙ্কপ্গ পবিত্যাগ করির। গৃহে ফিরিয়। যান। আর 
ছুই মাস পরে আপনারা আপনাদের জীবন সর্ধস্ববন একমাত্র পুল জীবনকে 
পুনঃ প্রাপ্ত হইবেন তাহাতে সন্দেহ নাই। আপনাদের জীবন এবং (অঙ্গুলী 
নির্দেশ দ্বারা ত্র করযোড়ে উপবিষ্ট পুরুষ ও স্ত্রীটাকে দেখাইম1) 
উহ্থাদের সঙ্গিনী নামী কন) ইরা ছুই নেই একক্র মিক্িত হইশা! আমার 
প্রভুর আশ্রমে ব্রহ্ষচার্ধ্যাখণন্ধনে কালাতিপাত করিতেছেন। ভাহাদের ব্রঙ্মচরধ্যার 
কাল আর ছুইমাস হইলেই পূর্ণ ২ইবে। ্রঙ্গচর্মোর সময় পূর্ণ হইলেই 
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তীহার। পুনরায় সংসারাশ্রমে ফিরিয়া আসিবেন ও পরিণয় সুত্রে আবদ্ধ হইন্না 
নিলিগত ভাবে বহুকাল সংসারধর্ম নিব্বাহ করিয়া আমার প্রভুর কৃপায় পুন- 
রাবৃত্বিশুন্য কোন এক পুণাধামে গমন করিবেন। সুতরাং আপনারা এক্ষণে 
্ব স্ব গৃহে প্রত্যাগমন পুর্র্বক ভীবনের ও সঙ্গিনীর আগমন বার্তা, ঘোঁষণ। করিয়া! 
গৃহাদির সংস্কার ও সুসজ্জার আয়োজনে প্রবৃত্ত হউন। আগামী বর্ষের গপাঁচই 
বৈশাখ রবিবার অতিশুভ দিন। পরী দিনে আপনার! উভয়েই উভয়ের বাটীর 
সম্মুথে এক একটি মহতী সভা গঠনের আয়োজন করিবেন এবং যাহাতে প্রত্যেক 
সভাতেই বনু (লোকের সমাগম হয় পুর্বব হইতেই তাহার বিশেষ চেষ্টা করিবেন। 
দেখিবেন প্র শুভদিনে আমার প্রভূর ভপদ্যার বলে সভাস্থ সকলের বিস্ময় 
উৎপাদন করিয়া-তৃগর্ভ হইতে আপনার সভায় জীবন ও (সঙ্গিনীর 'পিতাকে 
লক্ষ করিয়া) আপনার সভায় সঙ্গিনী প্রকাশ হইবেন। পরে যোগ- 
দ্বারা আমার প্রন্ত ছুই সভাঁকে একত্রিত করিয়া একটি বিরাট সভা পরিণত 
করিবেন এবং এঁ সভা মধ্যেই আমি আমাব প্রভুর আদেশে উহাদের নিরুদ্দেশ 
বৃত্তান্ত বর্ণনাস্তর শুভ পরিণয় কার্ধ্য স্ুসম্পন্ন করিব, আপনার! প্রতাক্ষ দেখিতে 
পাইবেন। এখন আপশাদের মধ্যে যদি কাহারও কিছু জিজ্ঞাসা করিবার 
অভিলাষ থাকে ত্রধুরলুন। আমি আগ অধিকক্ষণ এ স্থানে থাকিতে পারিব না 
শীঘ্রই আমায় আমার প্রভুর সেবায় নিযুক্ত হইতে হইবে । আমিই জ্যোতিশ্মরী 
সঙ্গিনীর মূর্ভিতে সঙ্গিনীর পিতা মাতাকে এবং “মা” “মা” শবে এই বনমধ্যে- 
আমার প্রভুর আদেশ পালনার্থ আপনাদিগকে আকৃষ্ট করিয়া! এই সংবাদ প্রদান 
করিলাম। 

এই সময় জীবন ও সঙ্গিনীর মাতা জীবন ও সঙ্গিনীকে একবার দেখিতে 
ইচ্ছা! করিলে পর, সন্্যাসী উহাদের সকলের গাত্রে কমগুলুর জল সিঞ্চন করিয়া 
কহিলেন এঁ দেখুন জীবন গুরুপুজা শেষ করিয়। বসিয়। আছেন আর সঙ্গিনী 
জীবনের বদন-সুধাকরের সুধাপানে নন চকোরকে নিযুক্ত রাখিয়! নিজ করপন্মে, 
জীবনের পাদণপন্প সংবাহন কারতেছেন। উঠারা জীবন ও সঙ্গিনীর স্বভাব 
দৌন্দরধ্য বি'শষ্ট অপরূপরূপরাশি ও অনক্কত্রিম দাম্পত্য সৌহার্দের পাকাষ্ঠা পরি- 
দর্শন করিয়া আনন্দাশ্র বিসজ্বন করিতে পাঁগলেন এবং শ্রীবৃন্দাবন ধামের 
অপুর্ব্ব ভাব ও শোভাদর্শন করিয়া জীবন ফল করিবেন বলিয়া যে আশা কারয় 
ছিলেন-প্ভরীবন সঙ্গিনীর” এই অপুর্ব ভাব ও শোভা! দেখিয়া-তাহ| এইখানেই 
শেষ করিলেন। অর্থাৎ শ্রীধামের অপূর্ব ভাব ও শোভা উহার! এই স্থানেই 
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দেখিতে পাইলেন। সন্না'সী উহাদের আশ! পূর্ণ হইয়াছে জানিয়া! উহাদিগকে 
গৃহে গমন করিতে আদেশ করিলেন। উহারাও তাহাকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ 
করণাস্তর আশার্বাদ গ্রহণ পূর্বক এ বন হইতে বাহির হইয়া ষ্টেশনে আগমন 
করিলেন। 

সঙ্গিনীর পিতা মাতা জীবনের পিতা মাহীকে পাঁচিক1 ও ভূত্যের সহিত 
্বদেশে যাইতে ন! দিয়! রাত্রে নিজ বাঁটাতে লইয়! গেলেন এবং বিশেষ যত্বের 
সহিত উহাদের পরিচর্্য। ও আহীরাঁদির বন্দোবস্ত করিলেন। উহ্বারা উহাদের 
যত্তাতিশয়ে ও পবিত্র ভাবে প্রস্তত অতি উপাদেয় আহারাদিতে যার পর নাই 
পরিতৃপ্ত হইয়৷ পরম সুখে রজনী যাপন পুব্বক পরদিন স্বদেশাভিমুখে যাত্রা 
করিলেন। উভয়েই “জীবন ও সঙ্গিনী আরদুই মাস পরে আদিবে* 
পরমানন্দের সহিত প্র শুভ সংবাদ ঘোষণ| করি! সন্যাসীর আদেশ অনুসারে 
গৃহাদির সংস্কার ও সাজ সজ্জায় প্রবৃত্ত হইলেন। 

এদ্রিকে জীবন ও সঙ্গিনীর বরহ্বচর্য্যব্রত প্রায় শেষ হইয়। আঁসিল। আশ্রম 
দেব্ত। অন্থরে অবস্থিত থাকিয়া উাদেব অগ্তরের ভাব অর্থাৎ উভয়ের অকপট 
সৌহাদ্ি,অসাধারণ ইন্দিয়-সংযম,ধর্ম্মে অবিচলিত নিষ্ঠ। ও সংসারাশ্রমের যোগাত। 
পরীক্ষ! করিয়। পরম সন্তোষ লাভ করিলেন এবং উহাঁদিগক্ষে '্ব স্ব পিত। মাতার 
হস্তে সমর্পণ পূর্ব্বক পরিণয় সুত্রে আবদ্ধ করিবার সঙ্কল্প করিলেন । পরদিন জীব- 
নের গুরুপৃজা ও সঙ্গিনীর দেব পুজা শেষ হইলে প্ আশ্রম দেবতা বরদ মুক্তিতে 
উহ্বাদের সন্দুথে আবিভূততি হইয়া, উহাঁপিগকে বলিলেন “দেখ আমি তেমাদের 
অমানুষিক সোহার্দদা, ইন্দ্রিয় বিজয় ও ধর্ম নিষ্ঠায় পরম প্রীতিলাভ করিয়াছি এবং 
বুঝিয়াছি যে তোমরা এক্ষণে সংসারাশ্রম প্রতিপালন ও নির্বাহের সম্পূর্ণ ক্ষমতা 
লাভ করিয়াছ! অতএব আগামী কল্য তোমাদের শু কার্ধ্য সম্পাদন ও তোমা- 
দবিগকে সংসারাশ্রমে সংস্থাপন পূর্বক আমি সফল মনোরথ ভইতে বাসন! করি- 
যাছি। এক্ষণে তোমরা যদি কোন অভিলধিত বর প্রার্থন করিতে ইচ্ছা কর, 
তবে অকুষ্ঠিত ভাবে আমার নিকট প্রার্থনা কর”। ভীবন ও সঙ্গিনী উভ.য়ই 
এককালে অবনীলুষ্ঠিত মন্তকে এ আশ্রম দেব | বা গুরুদেব চরণে প্রণাম করিয়া 
কহিলেন দেষ! আপনি যাহ! স্থির করিয়!ছেন তাহার অগ্টথ! করিবার সাধ্য 
কাহারও নাই? স্থৃতরাং আপনার আদেশ শিরোধার্য্য জ্ঞানে শ্বীকার করিলাম, 
কিন্তু অমাদের অভিলধিত প্রার্থনা এই যে আমরা পরিণয় সুত্রে আবদ্ধ হইয়া 
সংসারাশ্রমের অথটন-ঘটন-পটার়পী আপনার মায়ায় যেন বিমুগ্ধ না হই, আপনার 


পৌষ, ১৩২৮] জীবন-সঙ্গিনী ১১৩ 


পাদপদ্মে অবিচলিত ভক্তির যেন হানি না হয় আর সংসারের কর্তব্য স্ুচারুরূপে 
প্রতিপালন ও তদ্বারা৷ আপনার গ্রীতি উৎপাদন করিয়া যেন স্বীমর! ব্যসন পরি- 
পূর্ণ» ভয় সম্কুল সুছুত্তর সংসার হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারি। গুরুদেব “তথাস্ত'* 
বলিয়। জোতির্য় নামক শিষ্যকে আহ্বান পূর্বক জীবন ও সঙ্গিনীর দেহ সংস্কার 
ও পরিণয্োপষোগী বনুমুল্য বসন ভূষণে উহাদিগকে সুসজ্জিত করিতে 
আদেশ প্রদন করিলেন এবং সংসারাশ্রমেব আবশ্যকীয় শিক্ষা সমূহ প্রদান 
করিতে বলিলেন। এই আশ্রমে প্রবেশ করিবার সময় উহার! যে যে বস্ত্র ও অল- 
স্কার পরিত্যাগ করিয়া কৌগীন ধারণ করিয়াছিলেন, তাহাও, উহাদদিগকে 
প্রত্যার্পপ করিবার নিমিত্ত বলিয়! তিনি চলিয়৷ গেলেন। প্রভুর আদেশ 
অন্থসারে জীবন ও সঙ্গিনীর দেহ সংস্কার বিচিত্র ও বনুমূল্য বন্ত্াল্কারের 
সজ্জা সংসারাশ্রমের উপষোগী শিক্ষা ও পরিত্যক্ত বসন ভূষণেব সংগ্রহাদি 
কাধ্য সকলই হইতে লাগিল । 

পরদিন আশ্রমদেবতা। সেই মহাপুকষ অতি প্রত্যুষে স্নান ও প্রাত£কৃতাদি 
করিয়া জীবন ও সঙ্গিনীর নিকট আগমন করিলেন এবং পুর্কদিন যাহা যাহ! 
করিতে আদেশ করিয়াছিলেন তাহা ন্ুচার্ুৰপে প্রতিপাণিত হইয়াছে 
দেখিয়া পরমানন্দিত হইলেন। জীবন ও সঙ্গিনী গুরুদেবকে আগত দেখিয়] 
অকৃত্রিম ভক্তি সহকারে প্রণাম ও স্তোত্রাদিদ্বার। তাহার অভিনন্দন ও চরণ 
প্রক্ষালন করিয়। দিয়া, একখানি বিচিত্র সিংহাসনে গুরুদেবকে উপবেশন 
করাইয়া! মনের সাধে পত্রপুষ্প ফল জলাদি দ্বারা তাহার চরণ পুজা করিতে 
আরম্ভ করিলেন। বহুক্ষণের পর চরণ সেবা শেষ হইলে, আহ্ৃত অতি উপা- 
দেয় ও সুপন্ক বহুবিধ ফল ভোজনের নিমন্ত উহারা গুরুদেবকে নিবেদন 
করিলেন। গুরুদেব ভক্তের নিবেদিত ফণ ও জপ অতি সাদরে গ্রহণ 
করিলেন এবং ভোজনাবশিষ্ট প্রসাদ উহাদিগকে থাওয়াইয়৷ পরমানপ্দে 
পুলকিত হুইয়! উঠিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে সেই শিষ্যকে তিনি ছুইখান। সিংহা- 
সন আনয়ন করিতে বলিলেন। সিংহাসন আনীত হইলে ছুইটা কুশ পাক! 
এ ছুইটী সিংহাসনের পৃষ্টদেশস্থ চূড়ায় তিনি স্বহন্তে আবদ্ধ করিয়াদিলেন। 
আবদ্ধ করিয়া! দিয় উহাদিগকে বলিয়াদিলেন দেখ, এই ছুইখানি সিংহাসনে 
বসিয়াই তোমরা সংসারাশ্রমে প্রবেশ কাঁরবে | প্রত্যহ সংসারিক কাধ্য 
সমাপন করিয়৷ এই কুশ পাছুক1 ঘরকে প্রণাম পুর্বক তোমর। এই সিংহা- 
মনে উপবেশন করিবে । সিংহাসনে উপবেশন করিলেই আঁমাকে£এই আ হুম 
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মধ্যে দৌধিতে পাইবে । এই বলিয়া সেই মহাপুবধ থেন উহ্ার্দের কল্যাণের 
জন্তই সমমীর্ধি্ব হইলেন। 

এখানে জীবনের পিতা ও সঙ্গিনীর পিতা লেই জ্যোতী্বয় নামক সঙন্্যা- 
নীর আজ্ঞানুসারে আজ "আজ পাঁচই বৈশীখ আমরা আমদের জীবন স্বরূপ 
ছারানিধি পুনঃপ্রাপ্ত হইব” মনে করিয়া অপার আনন্দের সহিত সকল 
কার্য স্মীধা' করিয়া রাঁধিলেন ও প্রতি মৃহূর্তেই আহৃত সভ্য মণ্ডলীর 
আগমন প্রতিক্ষা! করিতে লাগিলেন । যথাসময়ে সভা আশাতীত সভ্যগণে 
পরিপূর্ণ হইয়৷ উাঠল। সকলেই সতৃষ্ণ নয়নে এই বিশ্বয় জনক বাপার 
দেখিবার অন্ত উদগ্রীব ও ব্যস্ত হইয়া চারিদিকে নিরীক্ষণ করিতৈ লাগিলেন। 
হঠাৎ একটি অভ্র ঘটনা উপস্থিত ভইল। সতাস্থ সকলেরই মনে হইতে 
লাগিল যেন আর একটী জনতাপূর্ণ আঁভির্নৰ সভাঁকে এই সভার 
শোভা সংবর্ধন করিবার জন্তু কোন এক অনির্ধচনীয় শক্তি বলে 
এই সভীর সমীপবর্তিনী কর! হইতেছে। পরক্ষণেই আবার মনে হইতে 
লার্গিল যেন এই সভাকেই প্র শক্তি বলে ধু সভারই লমীপবর্তিনী করিয়া 8 
সভারই শোভ! সংবর্ধন করা হইতেছে । হাহা হউক দুই সভাই যখন এক- 
বত হইল তখন উভয় সভাব সভ্যগণই পরম্পর পরিচয়া্দি দ্বারা বুঝিতে 
পারিলেন একটা সভ| জীবনের পিতা কর্তৃক আহ্‌ৃত ও আর শকটী সর্ভ! 
সঙ্গিনীর পিত। কর্তকআহ্‌্ত। এখন জীবনের পিতা অতি বিনয়পূর্ণ ও 
সম্মান সুচক বাক্যে সঙ্গিনীর পিতাকে ও তীহার সতভাস্থ সভ্যমহোদয় 
গণকে সমাগম সময়োচিত আদর অভার্থনাদিতে আপ্যাগ়িত করিতে লাগিলেন । 
সঙ্গিনীর পিতা। জীবনের পিতাকে ও তাহার সভাস্থ সভামহোদয়গণকে 
রূপ বাক্যারদি দ্বারা যথাযোগ্য আদর অভ্যর্থনা ও অভিনন্দনাদি করিতে কোন 
অংশেই ক্রুটা করিলেন ন|। উভয় সভার সভ্যগণই অসৃষ্ট পুর্ব সমাগম, বিশ্ময় 
কর কাণ্ড ও সভা্বয়ের মন নয়ন তৃপ্তিকর শ্রীসন্দ্শনে যুগপৎ অপাঁর আনন্দ 
ও বিস্ময়ে ভাঁসমীন হইতে লাঁগিলেন। পরস্ত জীবনের পিতা ও সঙ্গিনীর 
পিতা এই সমস্ত ব্যাপারে কিছুমাত্র বিশ্মিত বা আননিত ন! হইয়া, কতক্ষণে 
তাঁহাদের হারানিধি পুনঃথাপ্র ইইবেন মনে মনে কেবল তাহাই আন্দোলন 
ও চিন্তা করিতে লার্গিলেন। 


ক্রমশঃ 
জ্রীভুপতিচরণ বন 


আম্লার শক্তি 


প্রকৃতির দিকে যথন চাই 
অনন্ত অসীম | দর্পণের মত 
আকাশ, তপন, তারক1শশী, 
সকলই যেন নীরব ভাষার 
আম্নিহ আমর জগতে বিস্তার 
আমারি মনেতে রূরে মধিকার 
লক্ষ ষোজনের পথটা নয়নে 
গথাথাকে যেন মরমে মরমে 
যত্তকিছু রস, যতকিছু রূপ, 


কোথা থাকে তাহা কে পারে বুঝিতে 


আমি যদি হার জগতমনর 

আমি আছি তাই সক্পহ আছে 
আমারি.নয়নে দৃষ্টি ফুটায়ে 
আমারি শ্রবণে তন্ত্রী বাঁজায়ে 
ভাবে তোরা আমি আমারে লইয়! 
তবু কেন আমি ন! পারি বুঝিতে 
কি যেন গ্রভীর আমারি ভ্রান্তি 
আমারি মাজা বিজড়িত আমি 
চক্ষু থাকিতে অন্ধ হঃয়েছি 
নেশাঘোরে হায় ! দেখিয়া কেরুল 


ভাবময় সব দেখিতে পাই 
প্রতিবিষ্ব পড়ে মনে । 
ভূধর, সাগর, আলোক মশি, 
কথা কয় সঙ্গোপনে ॥ 
যেদিকে ন্হোরি সকলি মামার 
জগতের যত স্ষ্টি। 
বাধা থাকে যেন সুদৃঢ় বন্ধনে 
পড়িলে পলকে দৃষ্টি ॥ 
যত কিছু গুণ, ভাব অপরূপ, 
আমর শক্তি বিহনে। 
জগৎ কোথায় পড়িয়া রয় 
আমারে আজ্ঞা বনে ॥ 
আমিই আম্মার দিতেছি ছুটায়ে 
আমগ্তনি সেই গান। 
অনস্তক্লীবন আমার হইয়। 
আমার কোথায় প্রাণ ॥ 
আমিই আমারে দেই অশা্ত 
থাকিতে সকলি, লিস্ব। 
আপনার দোষে আপনি.ম'খেছি 
মারা মদিরার দৃহা ॥ 


শ্ীধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ 


শ্রীগৌর-কথ৷ 


“যার মনে লেগেছে যারে তারে ভজুক তারা গে। 
মোর মনে লেগেছে কেবল'শচীর ছুলাল গোর! গো! ॥* 


আহা ! ভ্গৌরাঙ্গ” এই নামটাতে যে কত মধু নুকাঁন আছে তাহা আর কি 
বলিব | প্রম-অবতার নিমাই াদের নামে সগ্ভই প্রেমোদয় হয়। জগতে 
কন্তরূপে কতবার তিনি আসিয়াছেন, কত দেশের উপর দিয়! ভক্তির বন! 
বহাইয়াছেন। যেদেশ তাহার নন্য যে ভাবে প্রস্তত হইয়াছিল, তিনি তথায় 
সেই ভাবেই উদ্দিত হইয়ছিলেন। বৌদ্ধ, ইস্লাম, খ্রীষ্টান প্রভৃতি ধর্ম, রাজ- 
সাহায্যে প্রচারিত। অন্ততঃ তৎকালীন রাজাদের চেষ্টাতেই বছ দূর বিস্তৃত 
১ইতে পারিয়াছিল। ইস্লাম ধর্মকে প্রেমের পুষ্প-বিকীর্ণ পথের পরিবর্তে 
রাজ-শক্তির রক্ত রষ্থিত পথে অগ্রসর হইতে হইয়াছিল। তা আপনারা 
সকলেই অবগত আছেন। প্রেমের পথ লতঃ পরমারিত। উহা! প্রবল উচ্ছাাসে 
কুল প্লাবিত করিয়া ছুটীয়৷ যায়। ইহার নিমিত্ত আর কোন সাহাযোর আবশ্ত ক 
করে না। এই অনন্ত প্রবাহিণীর প্রেমবন্যা এক দিন শাস্তিপুর ডুবু ডুবু করিয়া 
নদীয়া তাসাইয়া নর নারীর চিত্তকে যুগপৎ ঠেমডক্তি মিশ্রিত অনুরাগে 
বন্ধনে বীধিয়া ফেলিয়াছিল। কাহারও কোন সাহাযোর আঁবস্তক 
হয় নাই। 

কনক হিমাচল ভেদিয়া প্রেম মন্দাকিপী যখন তর তর বেগে ছুটায় 
আসিতেছে, তখন পরিমিত বল মাতঙ্গ আর তাহার গতিরোধ করিয়া কি 
করিবে। 

যে মহান্‌ ও সর্বোচ্চ সমাজে পবিভ্র জাতির মধ্যে আমরা জন্সগ্রহণকরিয়াছি 
সেই হিদ্দুজাতি প্রতিমুহূর্ডে ধর্মাগর্ঠান করিয়া! জীবিত আছে। ধর্দ ছাড়িয়া 
'আমরা চলচ্ছক্তি হীন। আমর! নানা ভাবে এই ধর্মকে ধারণ করিয়া! বর্ধিত 
হইইতেছি। 

মানব সমাজ যে ভাবে বখন প্রস্তুত হইয়াছে শ্ীভগবাঁন তখন দেই ভাবে 
অবতীর্ণ হইয়া ধর্মমত প্রচার করিয়া! গিয়াছেন। বুদ্ধদেবের উপদেশ পৃথিবীর 
বছলেোকে গ্রহণ করিয়াছে বটে কিন্তু তাহ! কেবল বৈরাগ্য মুলক ।, গার্স্থ 
. জীবনের সহিত উহার সংকরব নাই। বুদ্ধদেবের উপদেশ প্ীঙ্গবানের কোন 
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উল্লেখ নাই। সুতরাং বুদ্ধ-গীতিকে আমরা অদার্শনিক ও অবৈজ্ঞানিক বলিতে 
পারি। যেহেতু বর্তমানে বিজ্ঞান ও ঈশ্বর শক্তি দ্বীকার করিয়াছে। 
শ্রীবুদ্ধদেবের পর আমর! শ্রীরুষ্কাবতারের কথ! ধরিব। জগতে শ্রীকৃষ্ণের 
উপদেশের স্টায় এমন সারগর্ভ, বহুবিষয়ক ৪ চুড়ান্ত তথ্য নির্ণায়ক উপদেশ 
আর নাই। শ্্রীভাগবতে তাহার প্রেম লীলা-কাহিনীর যে বর্ণনা আছে 
শ্রীগৌরাঙ্গ এই কলিঙত জীবের সমক্ষে তাহাই জীবন্ত করিয়া ধরিতে আগমন 
করিলেন। আর মহাপ্রভুর সে চেষ্টা বিশাল বৈষ্ণব সাহিত্যের অগন্য কবিগগ 
শত শত গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। এই বৈষ্ণব সাহিত্যের মত 
রসমাধু্ধ্যপূর্ণ শ্রেষ্টতম সাহিত্য গতে বিরল। এই সাহিত্যের সহায়েই বৈষ্ণব 
গণ গ্রেমভক্তির মধুময় রাজ্যের সন্ধান পান। ভগবৎ কথাই টষ্ণব সাহিত্যের 
প্রাণ, শ্রীভগবান ও মহাভাব স্বরূপিণী হ্লাদিনী মহাঁশক্তিই এই কাব্যের নায়ক 
নায়িকা, ষে ভাগ্যবান অমৃত পৃবিত এই সাহিত্য সাগরে ডুব দিতে পারিয়াছেন 
সর্বসন্তপ্ত চিত্ত তাহা? হুণীতল হইয়াছে । যিনি প্রকৃত কাব্যরসের মন্ুসন্ধিৎস্থ 
তিনি তাহ! এই সাহিত্যের অগ্রালে অনুসন্ধান করুন। শ্রুতির প্রসে। বৈ সঃ” 
সাহিত্যদর্পণন্ার বেদান্তে*স্পর্শ শুন্তং ব্রহ্ম াদ মহোদরম্* এই রসসিস্কুর 
অপরিষ্ষট বাঞ্জনামাত্র। এই রদে বপিক হইবার কৌশল স্বয়ং মহাপ্রভু 
জীকষ্জচৈতলা রূপ গোস্বামীকে শিক্ষা দিবার ছলে বলিতেছেন-- 


প্্রহ্গাগ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান জীব 
গুরু কৃষ্ণপ্রসাদে পায় ভক্তি লতা বীজ॥ 
মালী হঞ। করে সেই বীজ আরোপন। 
শ্রবণ-কীর্ভন জলে করায় সেচন॥ 
উপজিয়া বাড়ে লতা ব্রন্মাণ্ড তেদি যায়। 
বিরজা ব্রহ্মলোক ভেদি পরব্যোম পায় ॥ 
তবে যায় তছুপরি গোলক বৃন্দাবন। 
কৃষ্ণ চরণ করবৃক্ষে করে আরোহণ ॥ 
তাহ। বিস্তারিত হঞ। ফলে প্রেমফল। 
ই মালী সেচে নিত্য শ্রবণাদি জল ॥ 
যদি বৈষঝব অপরাধ উঠে হাতী মাতা। 
উপাডে ঝ| ছন্নে তার শুকি বায় পাত ॥ 
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এই নিখে আসিয়া লীব স্্ীয় রর্ঘশ্চলে রুত লক্ষ যোনি ভ্রমণ করিকেছে। 
শ্রীকষের কৃপা /হইলে তখন সে স্দগ্জরু রূপ কৃ€র চরণ স্লাশ্রয় করিয়া ভাক্তি- 
লত্বার বীদ প্রাপ্ত হয়। এইরূপে দীবের পুরুষকার জার হইলে গোস্বামী 
শাস্ত্রের উশদেশ মত শ্রবণ কীর্ভন করিতে হইবে। আর নিজকে সংয্্ রাখিতে ' 
হইবে ষে কোন প্রকার অপরাধ না জন্মে। সুক্তি ও মুক্কিবাঞ্চ! গ্রভৃতি বনু 
প্রকার অপরাধ শাস্ত্রে দু্ট হয়। অর্থাৎ সজ্কেপে ই51 বলিতে পারা যায় যে 
নিরপরাধ লইয়া শ্রবণ-কীর্ভন করিতে পারিলে জীবের পঞ্চম পুরুষার্থ 
প্রেমতক্তি লাভ হয় । 

“হরি-প্রেম-রস+ সঙ্গীতে মূর্তিমান হইয়! উাঠ। আর "শব ব্রঙ্গের সাধন 
অতি সহজ, তাই দগ্া'ল প্রভু আমর ্রীনাম সক্কীত্তনের উপদেশ দিয়াছেন। 
নামঃ চিন্তামনিঃ কৃষ্ণঃ_ নাম নামীর ভেদ নাই। স্বকর্ম ফল ধ্রংস করিয়া 
যাহাতে আমর! প্রকৃত স্থখের পথের সন্ধান পাই প্রেমের ঠাকুর আমাদের 
তাহাই চিনাইয়! দিয়া গেলেন। পুর্ব পৃর্ব্ব যুগে ধ্যান, বজ্ঞ ও সেবায় যাহা 
লব্ধ হইয়াছে, বর্তমান যুগে শ্রীনামসংস্কীর্ভন তাহ! দিতে সমর্থ। তাই 
দয়াল ঠাকুর নিজে আসিয়া বলিয়। গেপেন-__কীত্তনীয়ঃ সদ! হরিঃ।* 

লিচরিতামূত অন্ত্যপীলায় শ্রীমুখের বাণী উক্ত হইয়াছে _ 


“হষে গ্রভূ কনে শুন স্বরূপ রাম রায়। 

নাম সঙ্ধীর্ভন কলৌ পরম উপায় ॥ 

সৃসকীর্তন ষক্তে কলৌ কৃষ্ণ আরাধন। 

সেইত স্ুমেধ। পার কৃষ্ণের চরণ ॥ 

নাম সলীগুনে হয় সর্বানর্থ নাশ। 

সব্ব-শুভোদয় কৃষে পরম উল্লাস ॥ 

কৃষ্ণ প্রেমোদ্গম প্রেমামৃত আস্বাদন । 

কষ্তপ্রাপ্তি সেবামৃত সমুদ্রে মজ্জন ॥* 

প্রভু এই কথ বলিয়া একে একে ণচেতো দর্পণ মার্জনং* ইত্যাদি আটটি 
প্লোক পাঠ করিলেন,। এই প্লোক আটটি ভক্তগণের কণার শ্ববপ। 





* এই স্থানে আমরা উল্লেধ না করিয়াথাকিতে গারিজাম না যে, পুজনীর ভক্তি মম্পাদক 
মহাশয়ের সম্পাদিত "ভীগ্রশিক্ষার্টকমূ* গ্রন্থে এই শোকাষ্টকের যেরূপ সুন্দর ব্যাখ্যা পাঠ 
করিয়াছি তাহাতে আযর যথেষ্ট জ্ঞান লা করিয়াছি ও ধন্য হইযাঁছি।--লেখক্ক। 
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গ্রাস সার্ধ চারিশত বর্ষ পূর্বে গ্ীগৌরাঙ্গ বঙ্গভূমে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। 
সাঁধুগণকে অসাধু ব্যক্তি তাড়ন! হইতে নিষ্কৃতি দিবার জন্য ও ধর্মকে যখন 
নিমস্তল্ন হইতে উচ্চন্তরে লইয়া যাইবার প্রয়োজন হয় তখনই ভগবান এই জীব 
সমাজে আইসেন। রঙিয়া ঠাকুর একাকী আিলেন না-স্াহার নিত্য পার্ধঘ- 
গণকে সঙ্গে লইয়। সাঙ্গোপান্নসঙ্গে অবতীর্ণ হন। তাই তিনি অবতীর্ণ হইবার 
পুর্বে বঙ্গের বিভিন্ন স্থনে তাহার পার্ধদগণ জন্মগ্রহণ করিলেন। প্রভূ 
জীবকে খেলার ছলে হরিনাম দিতে মনস্থ করিলেন। তাহার ক্রীড়া! ক্ষেত্র 
হুইল শ্রীবাসের আজিনা। আর দেই আঙ্গনাভ্যন্তরে তাহার ক্রীড়া কৌতুক 
এমনই জমাট বীধিয়। গেল যে, সেই তরঙ্গে পড়িয়। ভাগ্যবান দর্শকবুন্দ 
আপনাদিগকে সামলাইতে পারেন নাই গৃহে ফিরিবার দময়ে তাহাদের 
প্চলিতে চরণ নাহি চলে ।” এবং “মুখে ফেন পুলকাঙ্গ নেত্রে অশ্রুঝরে |” 
আর তাহারা-_ পু 


কচি্রদত্ত্যচযুত চিন্তয়। কচিদ, 
হসপ্তি নন্ান্তি রুদস্তালৌকিক1। 
নৃত্ন্তি গায়ন্তযনুশীলয়ন্তাজং 
ভবাস্তি তুষ্ঠীং পরমেত্য নিরবতা ॥ 
কেহবা তীহাকে চিন্তা করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন, কেহ 
হাসিতে লাগিলেন, কাহারও বা হৃদয়ে আনন্দ ধরে না-নৃত্য করিতে 
লাগিলেন, কেহ ব! তাঁহার ধ্যানে চিন্ত স্থির করিয়া তৃষ্ণী ভাব অবলম্বন 
করিলেন। 
জ্ঞানের হাট ষেনবদ্ীপ তাঁহ। প্রেমের হাটে পরিণত হইল। তখন 
তাহাদের হৃদয় বীণা এই অপূর্ব সুরে বাজিয়৷ উঠিল, শ্রীমন্মহাপ্রতুর ক্ৃপাপ্রাণ্ত 
ভ্রীমৎ প্রকাশানন্ম সরম্বতীর ভাবে বলিতে গেলে বলিতে হয়-- 
“এমন প্রেমে মাথা হরিনাম নিমাই কোঁথ! হ'তে পেয়েছে। 
এ নাম একবার গুনে আমার হৃদয় বীণে আপ-নি,বেজে উঠেছে ॥ 


কতদিন ত শ্রবণে শুনেছি এ নাম 
কতুত এমন করেনি পরাণ 
আজ কিধেনকি এক নব ভাবের উদয় 
আমার হদয় মাঝে হ'তেছে ॥ 


৯১২০ ভক্তি ২*শ বর্ষ মেসংখ্য! 


কেটে গেছে বিষম নক্পনের ঘোর 

গলে' গেছে কঠিন হৃদয় মোর 

আজ কি ষেন কি এক উজ্জল জগতে 
আমায় নিয়ে চলেছে ॥ 


(আবার) কে ষেন কহিছে মোর কাণে কাণে 

তোদের পারের উপায় হল এতদিনে। 

(শ্ দেখ) প্রেমের পসরা লয়ে নিজ শিরে 
প্রেমের ঠাকুর এসেছে ॥ 


আজ হ'তে নিমাই তোমার সঙ্গেরব 
জ্ঞানের গরব আর কভু না করিব 
এখন সব ছেড়ে ফেলে গৌর হরি বলে 
আমার নাচিতে বাসন! হঃয়েছে ॥৮ 


এই প্রেমের হাটে পড়িয়া নাস্তিক অভক্তগণও ভক্ত হুইল, শুষ্ক ও অফল 
শাস্ত্র চ্চ'কারী পঙিত গণের হৃদয় সরস হইল আর তখনই প্রকৃত শ্বর্গ হইতে 
প্রেমমন্দাকিণী ধারা নামি আসিযাছে। ধন্ত শ্রীগৌরাঙগ, ধনস্ত তামার ধন 
আর ধন্ত এই কলির জীব, যাহার! তাহা আস্থাদ্দন করতে পাইয্জাছে। 


শ্ীভোলানাথ ঘোষবশ্্া 


. ১৪৭ বর্ষ হইতে. ১৮শ বর্ষের ভক্তি প্রতিবর্ষ সডাক ১৩০ এক টাক! তিন আন1। 


ঃ 
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যোড়হাট কি দিকে গেট 
: বার্ধিক মুল্য খডাক মহ নে টাকা। রঃ 





.ভঙি-কার্যালয় হইতে সর্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত । 
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বিংশবর্ষের- শ্ক্ভিজ্স ন্দিজআ্বাদ্লনলী 


২) গতি? ধর্-হবসথীয় মালি » পর্জিক। প্রতি ধাংলা মাসের প্রথনে ঘথ'+ 
নিষ্ষস প্রকাশ কয় ১৩৮ লালের জা খাল হইতে তুর ২০শ বর্ষ আর 
হইয়াছে এবং ১৩৯১ সালের শরণ মাসেব্ব শেষ কইটবে | বৎসরের ফে কোন 
সম্ধই গ্রাথক হউন নরেন পথম হইতেই পাঁজক1 পাইবেন। 

২। ভক্তির বাঘ ক- সুভ) অগ্রিম ডাঁকপাগ্চলসছ্ সর্বত্র ১/* দেড় টাঁক1, গতি 
খণ্ড" চিল ক্মানা। ভিঃ পিতে ১/১০ এক টাকা এগার আনা মাত। ২৭শ 
বধের আক কগণ ১৩২৮ নালেক ২*এ মাঘ পর্যন্ত ১৪প ১৫শত ই৬শত ১৭৭ ও 
২৮শ বর্ধের পন্জ্িক' প্রতি ধব ডাঁবমাশুলদ$ ১৬৩ এক টাকা তিন আনাম 
ও 3৯গ বর্ষ ডাকমাশুগসহ দেও চাধায় পা্চবেন। 

৩ জক্িতে বা)নৈত্িক কোপ পবদ্ধ কাশি কঃ না ভক্তি উপযোগী, 
ধন ভাবমুণক্ প্রত লম্পাদক ও পরিদশত পঞ্ডিভমণ্ডলীর আংদপাছলাবে 
(প্রায়জন হইকে লারবদধিত ইয়া) কাশ ₹৮) নিপিষ্ক সমধের মথো প্রবন্ধ 
প্রকাঁশের জন্তু কে আন বাঁধ করিবেন না ত্র শঃ শ্কাশোপধোশী প্রবন্ধের 
সমগ্র পাগ্ুলিপি হ শপ হতশে হবে পঙ্কাশে আর ক। 

«1 শীবন্ধ ঘেকত দখা শিম +187, প্র লেখকগণ “কল রাখিয়া [দিবন । 

৫1 কোনও বিষয়ের উতর পল, হহলে রিগ্লাছ কা বা টাকট পাঠাতে 
হয়। শবাতন গ্রাছকগণেদ প্রতোক পতেই আঁচ পত্র থাকা প্রঙ্গোজন। 
নথস্কবিধীন পত্রে কোনও কাঁধ »র না। ঘুখন প্রাক পপুতল” এইই ক্ষখাটী 
লিথিবেন এবং আঁপনাপন ঠিকানা স্পট করিয়া (লিখবেন । 

দ।. ঠিকানা পরিবর্জনের সংবাদ হথাসম্ধে আআমাদিনকফে ন। জাণাহলে 
পর্িক। ন! পাবার জন্ আমর) নবাধী নচে। কোঞ্নাসের পণজকা লা পাইলে 
তাজা পর মাল পাওয়া মাত্র জাঁশাইলে বিনামুল্যে দে ব্রা হর, লঙুবা পৃথক মুল্য 
( শ্বতি খণ্ড ৬০ ভিন আন! ) দিলনা গ্রচণ করতে হয়। 

৮। চিঠিপজ, ট!কএকি, প্রবর্ষ এব" বানিময় ও সমাপো্নাধ পুস্তক, 
পতিকাদি দমস্তই নিষ্লিখিছ হিকানায পাঠাইতে হচ্ছ 


ঠিষ্যানা-- 
শ্রাদীনেশচন্্র ভট্টাচাধা গীতরত্ব। 


পো আন্দুল দৌডী, চা১11 


লে পপি পপি শীল পা পপ স্পা পশলা পা পপ পাশগশীশপপাাপপাগ পপর 


জবা ভা ডে %এ জবি ও এআজে। পিএ তরবারি দ এপস পিউ তত 


ভক্তি 


(২০শ বর্ষ ৬ সংখ্যা মাঘ মাস ১৩২৮ সাল ) 


“ভক্তির্গবতঃ সেবা ভক্তিঃ প্রেম-স্বরূপিণী । 
তক্তিরানন্দরূপা! চ ভক্তির্ক্তন্য জীবনম্‌ ॥৮ 


ইন্দিয় পঞ্চক 


_ কুরঙ্গ ব্যাধের বংশীরব শুনে ধায়। 
পাশেতে আবদ্ধ হয়ে জীবন হারায় ॥ 
পরশ সুখের লাগি ত্যজি নিজ সঙ্গ। 
আবদ্ধ হইয়া! মরে অবোধ মাতঙ্গ ॥ 
পতঙ্গ মজিয়! রূপে জঅলস্ত অনলে। 
বিসর্জন দেয় প্রাণ জানহ সকলে ॥ 
ভূঙ্গ মুগ্ধ হ'য়ে গন্ধে আপনা পাশরে। 
আবন্ধ হইয়। পড়ে নলিনী অন্তরে ॥ 
মীন টোপ লোভে প্রাণ হারায় বড়িশে। 
দেখিয়া! মানব চিত্তে জ্ঞান না আইসে ॥ 
মজিয়! পাচের দোষে জনম ক্ষোয়ায়। 

কাল পাশে বন্ধ হয়ে করে হায় হার । 
ভূপতি বুঝহ তত্ব করিয়। বিশেষ । 
এই পীচ গুরু হ'তে লঃয়ে উপদেশ ॥ 


্রড়ূপতিচরণ বু 





শরীপ্ীসরস্বতী-আবাহন 


শারদ শারদাভ্তোজ বদন। বদনান্ুজে 
সর্বদা সর্বদান্মাকং সন্নিধিং সন্নিধিং ক্রিয়াঁৎ ॥ 


সম্বংসরের পর আজ মোহ, পাঁপ, তাপ বিদ্ুরিত করিয়া পূর্বণাকাশে বগস্ত- 
পঞ্চমীর শাস্তোজ্জল উষালোকে দীডাইয়া কে তুমি মা দেশময় অপুর্ব মাধুরী 
বিলাইতেছ? এ কি অপুর্ব শোঁভালমাবেশ মা? উযার কিরণে 'কোটি 
শশান্ককাস্তি ফুটিয়া! উঠিয়াছে, নিয়ে স্বেতশতদল সাদরে শশাগ্চকাস্তি বুকে ধরি- 
স্লাছে, উর্ধে জ্যোতির্ময় কিরীট অনন্তরাজ্যে অনস্ত আলোক বিকীরণ করিতেছে, 
অরুণ-কিরণের সঙ্গে কৌমুদী হাসিতেছে, শ্দুট-চন্্র-তারক পুর্ণিমাবিভাবরী আজ 
প্রভাতী সথষমার কঠবেষ্টন করিয়াছে, ম! তোমার বরাঙ্গকান্তি শিশিরক্নাত বন্থ- 
ধার অঙ্গে চৌষটিকলাঁয় পড়িয়াছে, শুক্লান্বরধরা শুকুবর্ণ। শুক্লুপদ্নদমাসীনা সর্ব- 
শুক্লা কে তুমি মা আজ নবভাবে জগৎ মাতাইয়া তুলিয়াছ? নিখিল দিগঞ্ন! 
তোমারই জন্য বাসন্তী সুষমার অপূর্ব উপহারে অর্ধ্য সাজাইয়া তোমাব সংবর্ধন] 
করিতেছে, উর্দে, অধে, সম্মথে, পশ্চাতে যে দিকে চক্ষু ফিরাই, যতদূর দৃষ্টিশক্তি 
চলে, ততদুর মা তোমারই মভিমাস্ম পতিপূর্ণ। তাই বলি, ভাবের দেবতা, 
প্রাণময্ী শক্তি, আশাব মোহিনীমুর্তি, হুদয়ময়ী ভক্তি, প্রেমের পুর্ণ প্রতিষ্ঠা, 
দয়ার মন্দাকিনী, ছ:খদৈন্হারিণী, বশ্বমানসমোহিনী, বীগাবিনোদিনী কে তুমি 
মা? 

পরিমলান্ধ অপ্দিলের মত নিখিল ছন্দ তোমার পাদপদ্ম চুম্বন কগিতেছে। 
ভুবনমৌহন দ্েহলতিকায় বেদবেদাঁঙগ ও বেদাস্তের বিমল-জ্যোতির সহিত রাঁগ- 
সম্মিলিত যট্ত্রিংশৎ রাগিণীর মধুর মহিমা! অভিব্যক্ত হইতেছে । করগত সপ্ত 
তন্ীর মধুর বন্কারে সপ্তলোক মুগ্ধ তইতেছে। শাস্ত্রে শুনিয়াছি, এরপ মূর্তি 
ম! বীণাঁপানির, তাই বলিতেছি, মা তুমি সরস্বতী, আজ উষালৌকে কমণাঁসন। 
তুমি কমলাষন পাতিয়! আপন প্রিয়তম ভারতের শ্রীঅর্গ নিরীক্ষণ করিতেছ। 
সকলবিভবদিদ্ধিদায়িনী মা, তুমি মধুরবচনে কর্মভূমি ভারতে পুণ্যকর্ম্ময়ী মহা 
সাধন।র উদ্বোধনমন্ত্র গুনাইতে আদিয়াছ। এই তমা তোমার নিরত্র আকাশে 
পূর্ণিমা'ষৌবনের মত অমলধবল উজ্জ্লব্ূপ, যে চারিযুগে তাপসের আশ্রম, 
বাজেন্ের হন্ম্যমালা কুলপতির বহুশিষ্যশোঁভিত মঠ, গৃহস্থের ধর্মাহমোদিত 
মধুর সংসার সমভাবে আলোকিত হইয়াছিল। 

এন মা, বেদান্তবাদিনী, বিদ্াবিনোদিনী, জ্যোভিষকিরীটধ]রিণী, এস, 


| মাঘ, ১৩২৮ ] শ্ত্ীসরশ্বতী-আবাহন ১৯২৩ 


সেইরূপে আসমুন্র ভারতের শ্তামল অঙ্গ আলোকিত কর। এস মা জ্যোতি্যী 
তারতি, আবার ভারতীরূপে ভারতের অদৃষ্টগগনের ঘোর তিমিরাঁধরণ বিদুরিত 
কর। তোমার ভারতীবপের অপূর্নচ্ছটার দশদিক্‌ হাসির উঠুক। মোহনিশার 
অবসানে ভারত চক্ষু উন্মীলন করিয়। আপন সত্তা উপলন্ধি করুক। এ ষে 
ঘোর তি'মর, এ যে মোহমদিরাঁর ছুবপনেয় আবেশ, এ ষে নিশীথের গভীর স্বপ্ন। 
সংখ্যাতীত দীপমালা, দ্বাদশনৃূর্য্ের গ্রভাজাল, এ তিমির দুর কাঁরতে পারিৰে 
না। সঞ্জীবকরণীর গন্ধমাদন আনিলে, অথব। নিথিণতত্ত্রন্ত্র নিঃশেষিত করিলেও 
এ মোহ ঘুচিবে ন7া। ধ্যোমভেদী আতন্তনাদদে বা! শত বিপণ্ অশনিৰ ভীম 
গঞ্জনেও এ শ্বপ্ন ভাগিবে না। সর্বনাশের লেলিহান অগ্নিশিখা৷ সংসারে সুখ 
শান্তির সমস্ত উপকরণ ভম্মীভূত করিতেছে, তবুও যখন হ্বপ্ন ভাঙ্গিল না, তখন 
নিশ্চয় বৌধ হইতেছে, এ স্বপ্ন সহজে ভাঙ্গিবে ন। 

তুমি মা ভারতী, ভাবত তোমারই, এ যে ষুগান্তসাক্ষী গিরিসস্রাটের পদতব 
হইতে দক্ষিণে বারিধির স্ুনীলসীমান্তলেখা অবধি সুবিস্ত ভূভাগ, উহ! তোঁমা- 
রই পদী্পণে পৃথিবীতে প্রধান ও প্রথম তীর্থ, আব এ যে মোহতিমিরে অনস্ত 
দুর্দশার কণ্টকশয্যায় শারিত সংজ্ঞাশুগ্ঠ সন্তানগণ অহরহ চিন্তা করিতেছে--কঃ 
পন্থাঃ? উহারাও মা তোমারই, তু'ম মা পুত্রন্নেহের আবেগভগা কণ্ঠে মধুর 
গভীর নিনাদে প্উত্ভিষ্ঠত জাগ্রত” বলিয়া ডাক, পপ্রাপ্যবরান্‌ নিবোধত” বলিয্া 
আশ্বস্ত কর। কোটিকণ্ঠেব মাতৃসপ্বোধন শুন্থধগাঁতল প্রতিধ্ব'নত কুক) 
গিরিসমটের হৃদয়কন্দব দ্বিগুণস্বরে ধনিয়া উঠুক । তর্বিক্ষুত্ধ বারিধিবক্ষ 
আরও বিক্ষোভিত হইয়া উঠৃক। সর্কত্যাগী পরোপকারীর আজ্ঞায় প্রতি 
কুলতার বিন্ধ্যাগরি মস্তক নত করুক। দাঁক্ষণাপথে, উত্তরাপথে গ্রেষের 
আলোক সমভাবে প্রকাশিত হউক । 

ম মঙ্গলময়ি ভারতি ! তোমার প্রিয়তম বন্মভূমি দেখিতে আসিয়া! কি 
দেখিতেছ মা? ভারতের শ্রীঅঙ্গে মহাশ্মশানের ভল্ম বিবীর্ণ হইয়াছে। অন্থুপম 
সিদ্ধিক্ষেত্র ভারত, সব্বত্যাগী শঙ্করের যোগভূমি ভারত, খাঁষগণসেবিত দেবেন্জ- 
বাঞ্ছিত অকুন্তিত কর্ম্সার বৈকুঠতূমি ভারত, মৃত্যুব পরপারে ও অমরতাবাদী 
ভারত, আজ নামাতে পর্যবসিত হুইয়াছে। শক্তি সমধ্ধিত একপঞ্চাশৎ মহু। 
গীঠ রহিয়াছে, শক্তিশালী সাধক একজনও নাই। বিপদসন্থল ঘোর অমাবন্তা 
নিগীথে শবপুষ্ঠসমানীন সাধককে মাঁতৈঃ রবে অভর়প্রদান কারবার উপযুক্ত 
উপমাধকও নাই। 


১২৪ তদ্ভি [২৭ বর্ষ, ৬ঠ সংখ্যা 


প্রেমমর়ী বৈষ্ণবীসাধনার শ্রীপাঠসমূহ রহিয়াছে, বিশ্বমনোহর গৌরতন্থ 
হেলাইয়া, কনকচম্পকদামনিভ বাহুযূগল প্রসারিত করিয়া, বিশ্বজনীন প্রেমে 
আচগুাল মানবে প্রেম বিলাইয়' আলিঙ্গন করিয়া ভক্তির আলোকে মুক্তির পথ 
দেখাইবার উপযুক্ত মহাপুরুষ আর শ্রীপাঠে নাই। গৃহে সদ! শাস্তিপুলকি ত 
গৃহী নাই, গুরুগৃহে সৌম্য অন্তেবাণী নাই, জ্ঞানের প্রশান্ত মহ?সাগর 
আচাধ্যও নাই, দীক্ষামণ্ডপে বয়াভয়কর শান্ত গুরুমুর্তি নাই, গুরুপদে 
বনধদৃষি স্থিরধী শিষ্যও নাই। সাধনার যে কল্পবৃক্ষ চতুর্বর্গ ফলপুল্পে সুশোভিত 
হইয়া দশদিকে অসংখ্য শাখাবাছু প্রসারণপূর্ববক আর্ধ্যসমাজকে বহুবিধ তাপ 
হইতে রক্ষা করিয়াছিল, আজ তাহার চিন্নুমাত্রও নাই । তাই আজ, প্ররিক়্ 
জনের অমৃতময়ী দৃষ্টি গরল বর্ষণ করিতেছে, প্রেমের জ্যোৎগালোকে মাৎসর্ধ্যের 
রাহুচ্ছায়া পড়িয়াছে, আনন্দের সম্মুথে বিষাদ বিকট ভ্রভঙ্গী করিয়া দীড়াইয়াছে 
জাতীয়তার মহাপ্রসাদের চুডা হইতে প্রীতির শ্বেতপতাক! তূলুষ্টিত হইতেছে, 
চিরমধুর অপত্যমুর্তি আজ কুভাবের মসীবর্ণ ধারণ করিয়াছে, সৌত্রাত্রের মধুময় 
নিকেতনে আজ করাল দৃষ্টির বিনিময় অশান্থির অমাবস্তা স্ষ্টি করিয়াছে, 
অনুপম ভ্রাতৃন্সেহের লক্ষ্মণ ও একাগ্রতার একলব্য আজ স্থতিমাত্রে পর্য্যবসিত। 

ম! ভারতেম্বরী ভারতি ! ভারত বহুকাল তোমার প্রন্কত মুর্তি দেখিতে 
পায় নাই, তোমার ধ্যানধারণ| ভুলিয়া গিয়াছে। তাই আজ এত দুর্দিশা, 
এত ম্বন্বদ যাতনা । এস ম! মঙ্গলমক়ি, এস ভ্রিতাপনাশিনি! একবার 
তোমার সেই দিব্য অব্যক্ধামের দ্বার উন্ুক্ত কর। বিমল আলোকমালায় 
কর্মভূমি ভারতের কর্মময় সহত্মপদ্থা প্রকাশিত হউক। নিখিল হৃদয় সরোবরে 
সত্বগুণের শ্বেতশতদল ফুটা উঠক আর তোমার জগদাঁরাধ্য মোক্ষপ্রদ শ্রীচরণ 
তদুপরি সংস্থাঁপিত হউক । 

শারদে বরদে জননি! বর চাই মা! পপুত্রান্‌ দেহি ধনং দেহি* নয়, 
প্রূপং দেহি জয়ং দেহি” নয়, “সবলং মানসং দিব্যম্*, চাই “সর্ববকর্মম 
ক্ষমবপুঃ* চাই শজ্ঞানংশুভফলপ্রদম্*, দাও মা বর, জাগাও ভ্বদয়ে ছঃখ 
দৈষ্ভগারিণী কুলকুগুলিনী শক্তি, কর প্রকাশিত ভুবনমোহিনী প্রতিভা, 
তান্তরিকের দাকুণতা চাই না, বৈষ্বের উপাসীনতাও চাই না, চাই 
তান্ত্রকের শক্তি, সাহস, একাগ্রতা, চাই বৈষ্ণবের তৃণাঁদপি সুনীচতা, চাই 
ভক্োরিব সহিষ্ঠুতা, চাই তাগ্ত্রিকের শনিকুজদিনের অমাবন্তানিশীথে শত 
শবদেহ সঙ্কুল শ্মশানে অশঙ্কিত মন, অকম্পিত চরণ, চাই বৈষ্ণবের মদির! 


মাঘ, ১৩২৮ ] ভীত্রীদরদ্বতী-আবাহন ১২৫ 


বিহ্বল প্রহারপরারণ অত্যাচারী অধমজনকে প্রেষালিঙ্গনপাশে বন্ধ 
করিবার ক্ষমতা | বর্ণাশ্রমধর্্মের কঠোরত! চাই, বর্ণাশ্রমের বিভিন্ন প্রকোষ্ঠে 
থাকিয়াও সমপ্রাণতা, সহানুভূতি, সতক্তি প্রণতি চাই, ব্যবধানেও অটুট প্রেম 
অনন্ত শ্রদ্ধা চাঁই। 

মা সর্ধদে! ভারতের সমস্ত অভাব পুরণ করিয়া দাও। দগ্ধ 
ভোগবাদনার হোমীক্ ভন্ম তিলক পড়াইয়। আমরণান্ত বিশ্বহিতব্রতে 
দীক্ষিত করিয়া জ্ঞানবিজ্ঞানভূষিশ কনককাস্তি ভূদেবগণকে আবার 
ভারতে প্রেরণ কর। তাহা হইলে আবার শান্তির মনোমোহিনী ছবি 
ফুটিয়া উঠিবে। সুখ প্রতিনিয়ত নব নব কমনীয়মূর্তি প্রকাশ করিবে। 
আত্মহিতনিরত মৌনব্ত মুনি চাই না মা! চাই বামায়ণহত্তে বান্ীকি, 
ভারতহস্তে দ্বৈপায়ন, চাহ সমাজবাপিধির বে্লোভূমি সংহিতাহস্তে গ্কষিকুল, 
চাই বন্ৃশিষ্যসেবিত কুলপতি বধ, চাই স্বভাবে শিশু, নুষমায় পূর্ণ 
যৌবন, মানবত্বের অফুরস্ত ভাপ্ডাৰ তেজস্বী ব্রহ্মচারী শিষ্য, চাই 
*বজাদপি কঠোর কুমুমাদপি মুছু* সমুন্গত গুকহদয়ঃ চাই সর্বদা পর- 
হিতরত ধরন্বস্তরির শাস্তি মাথা রোগভাবি রূপ, চাই মধুর কবিতা কুঞ্জে 
ভাববিভোর কা'লদাস। 

অপীম মহিমাময়ী মা! চির ক্ল্যাণময়ি মা। এস, আবার বারিধি 
বিধৌত ভারতের শান্ত স্নিগ্ধ, গ্রাঙ্ণে অবতীণ হও । ভারত ভোমার পদ প্রান্তে 
কৃত সন্তানগণের নিম্মাল্যে মত মঙ্গল্য, রবিকিরণের মত পবিত্র ও গ্রয়োঞ্জনীয় 
অধিষ্ঠান কামনা কবে। বাহার! বিশ্বে মলের জন্ত আপনার অস্থি দিতে 
কুগ্ঠী বোধ করিবেন ন1। ধীহাদের ধৈর্য আভিচার যাগে করাল মৃত্যুর 
রক্তদৃষ্টিতে, সাধনাব অনস্ত অন্তরারসম্কুলপথে হিমাদ্রির মত অচল অটল, 
ধাহাদের জ্ঞান নেত্রের অগ্রিশ্ফুলিঙ্গবর্ষিণী জ্যোতিম্মালায় পাপ, তাপ, আলম্ক 
ভম্বীভূত হইবে, মোহম্জ্ছ1 ভা্গিয়া যাইবে । কৈ মা তোমার কর্াশ্রমে 
শাঙ্গরব ও শ্বারদ্ধত? যাহারা বীরকার্তি গৌরবমণ্ডিত সসাগর ধরাধীশ্বরের 
সশ্বুথে ধডাহয়া স্তায়ভঙ্গের সময়ে অনুত্ঠিত কণ্ঠের সুষ্পষ্ট বচনে গৌরবোজ্জল 
চন্ত্রবংশে বিনিপাতের আশঙ্কা! জানাইতে পারিতেন। কৈ মা তোমার 
নৈমিষারণ্যের ষটত্রিংশৎ- খধিশোিত নিখিলতারতের ধর্্বব্যবস্থাপক সভা? 
কোথায় ব্যাস বান্মীকি সনক-মনাতন-বশিষ্ট প্রমুখ খধিগণ 1? আত্ব বন্ধাঞ্জলি 
হুইয়! তাহাদের চির কল্যাপময় বরেণ্য আবির্ভাব করিতেছি, চাই সর্ধবধঘটে 
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অক্ষয় অব্যয় মঙ্গলময় আবির্ভাব, চাই প্রর্ত্তি সংযত সুনীতি, শৃ্থলিত, সৌগত 
ধর্শের মহাকল! চিরনিবৃ্ও চাই না, শাক্তের 'প্রভৃত কামনার শোণত" 
রঞ্জিত অনন্ত পিপাসাও চাই না, চাই সাধনার পথে মাত্মানুভূতির উজ্জ্বল 
দীপ, চাই বিনয়শোভিত বিবেকের অমল শুভ্র জ্যোতিঃ) চাই দার্শানকের 
স্থষ্টিপ সপ্তুসমুদ্রপারগামিনী স্ুঙ্ষ দৃষ্টি । জাগাঁও ম। জানের প্রফু্ অলোকমালা, 
সপ্তানের নয়নে বিনয়ের তুলিকায় জ্ঞানের অঞ্জন পরাইয়া দাও যাহাতে মা 
আমরা বন্তমান ভারতে পাচীন আশ্রমের বহু শিষ্য শোভিত শাময় প্রাঙ্গণ 
দেখিতে পাই, যেখানে জ্ঞানের হুতাশনশিখায় তাগের স্বাা মন্ষে ভোগবিলাস 
আকুতি প্রদান করা হইবে। আবার যেখানে লোকোত্রচরিত গুরুর 
দৃষ্টিগোচর চরিত্রের ফুটন্ত গৌরব, শ্বভাখেব চারুসমুজ্জল শিতমুর্ঠি|শষাগণ 
হাসিবে, খেল! করিবে, বেদ-বেদাঞ্গ পড়িবে, স্বু্তর অন্ুশাণন করিবে 
প্রভাতের কমলের মত ক্রমশঃ ফুটিবে, ক্রমশঃ উজ্জল, উজ্জলতর, উজ্জলতম 
হইবে, ক্রমশঃ সতিির সুগন্ধ দিগন্তে বিলাইবে ? সংসারদমরাঙ্গণে মহারথীর 
যোগ্যতা অর্জন করিতে সর্ধপ্রমন্্রে প্রয়াস পাইবে । গুরু দেখিবেন, আনন্দ 
পাইবেন, সফল্যের পুর্ণাবয়ব দেখিয়৷ তপস্ত। সার্থক মনে করিবেন। 

কথনও৪ স্সেহগর্ভশাদনের গনকমুতি ধরিয়া শিষাগণের শ্বৈর্গতির অন্তরায় 
হইবেন, কখনওবা জননীর চির-শান্ত-শীতণ জ'ুবীমূ্তি পরিগ্রহণ করিয়। 
মাতৃপ্সেহের চিরানন্দময় বৈজয়ন্তধাম দেখাইয়। শিব্যগণের ভঃখ-দৈন্স-মলিন- 
আননে সরল হাদির জ্যোত্ম। কুটাইবেন, লাণ্নে, পালনে, পাসনে, বিদ্যাদানে, 
আহারে, বিহারে, সদাঁচারে, ব্যবহারে, কখনও কঠোরগাবে, কখনও 
কোমলভাবে আপনার জ্ঞানার্জিত মহিম। গ্রকাণ করিবেন। রাজেদ্রনন্দনে, 
দরিদ্র সমান সমান আসনে, সমান বসনে, সমান ভূষণে রাখিয়া সম স্নেহের 
সৌমামূর্তি দেখাইয়! বিভিন্ন ভবিষ্যতের উপযুক্ত শিক্ষা দাঁক্ষা প্রদান করিখেন। 
তাই বলি, এস ম! জ্ঞানময়ী, প্রেমময়, ভক্তিমন়ী, ত্র হ্াপহারিণী, ভক্তি-শ্রদ্ধ! 
লীতির ত্রিবেণী-সঙ্গমে ধন্মদ্রবময়ী ভগবতি বাণি! জ্ঞানসঞ্গে! এস, প্রথমে 
মানব জীবনের প্রথম ও প্রধান তীর্থ গুরুকুলে অবতীর্ণ হও, ভোগলালসার 
ধিধমগধ সংসার ত্যাগের গীধুধবধী শিষাষণের মস্তকে বিজয় নিম্ধাল্য অর্পণ 
করিয়া তোমার শ্রেষ্ঠ দাঁনরূপে সমাজের হন্যে প্রদান কর। সমাজ আনন্দে 
অধীর হইবে, হৃদয়ে উৎসাহ শক্তির দশতুঙ্জ! সূত্তি দশবাহু বস্তার করিয়া 
ীড়াইবে, বিদ্বষের উচ্ছৃঙ্খল মহাসিংহ সেই শক্তির পদাঙ্কুলি ম্পর্শে মন্তক 
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নত করিবে। তখন সমাজ দেখিবে, বামে কনককাস্তি কমলা, দক্ষিণে 
বীণারঞ্জিত পুস্তকভন্তা তুমি মা ভারতী, রূপ দেখিয়৷ বিশ্ব চমকিত হুইবে। 
ভারত নিখিল সিদ্ধির অমরবাঞ্চিত সাফলা লাভ করিয়। কৃতার্থ হঈবে। 

মা, নিখিল জগৎ সুখের অন্বেষণে ব্যস্ত) আনন্দের বাজারে অভীষ্ট বসন্ত 
ক্রয় করিবার জন্ত নিয়ত ব্যাকুল। এই বিষয়ের ভন্ত অনাদিকাল হইতে 
নানা জগতের নানা অংশে নানা পন্থা অবলম্বিত ভইয়! থাঁকিলেও উদ্দেশ 
অভিন্ন। ভারতসন্তানগণওড সেই নিয়মে অমৃতময়ী মা তোমার অমৃতময় 
স্পর্শে আনন্দ পাইবে, কৃতার্থ হইবে ভাবিয়া তৃ'সত ব্যাকুল অন্তরে তোমার 
অন্বেষণে বাহির হইয়াছিল, পথিমধ্যে আপন ভাবিয়া ধাঙ্গাকে তোমার মন্দিরে 
যাইবার পথ ছিজ্ঞাসা কৰিল, দ্রভাগাঞক্মে আপনজন হইয়াও তিনি সম্পূর্ণ 
বিপরিত দিকে অঙ্গুলি হেলাইয়! বলিলেন-_প্যাও পশ্চিমদিকে*। প্রাচীদিগের 
গগনতরা তোমার বিশ্বন্মপের ছটায় দিগন্ত আলোকিত হইতেছে। 
ভারতসন্তানগণ 'আপ্ুবাকা মনে করিয়া পাশ্চাত্য দিগাভমুখে বহুদৃর অগ্রসর 
হস্টয়। দেখিতে পাঁইল-_বিপুল অক্টালিকাশীর্ষে তোমারই নামে লোচিত পতাকা 
উড়িতেছে। অভ্যন্তরের কক্ষে কক্ষে শুক্ষ জ্ঞানের পণারাশি লইয়। এক এক 
জন বর্ধিত বিলাপী বণিক শিরস্থ্ীণযুক্ত সুবর্ণ চসমাভূষিত গকিতি মস্তক উন্নত 
কগিয়া বসিয়া রহিয়াছে । সম্মখে সমবেত সংখ্যাতীত মুগ্ধ বিশ্মিত গ্রাহকদল 
হষ্টান্তঃকরণে নগদ মুল্যে জ্ঞানপণা ক্রয় করিতেছে । চতুষ্পার্শে ভিত্তিগাত্রে 
বিলাসের নানাবর্ণ চিত্রসমূহ গ্রাহকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে। ভোগলালস! 
মনোরম করনা, সুমধুর আশা, গ্রাহকগণের মনে প্রফুল্লতা আনয়ন করিতেছে 
ভারতসন্তানগণ সেইথানে বন্তকাল অপেক্ষ! করিয়। দিনে দিনে পিতার 
আয়াসশতলবধ শোণিততুল্য অর্থরাশি জ্ঞানপণ্য বিক্রে৩1 বণিকসম্প্রদায়ের পাদপন্পে 
ঢাঁলিয়৷ দিয়াও সেই বিরাট অট্রালিকার মধ্য কোথাও তোমার স্বরূপ দেখিতে 
, পাইল না। কেবল স্থানে স্থানে দশাননাক্রান্ত বৈদেহির পরিত্যক্ত ছিন্নভিন্ন 
শোভাঙীন আভরণের মত শোভাহীন রাশিরূত পুস্তকমাত্র তোমার 
আভরণস্বরূপে দেখিতে পাইল্‌। জ্ঞানপণ্য বণিক্সম্প্রদায় & পুস্তকরাশির 
সাহায্যে গ্রাহকগণের নিকট হইতে বিপুল অর্থ আদায় করিতেছে । কিন্ত 
তোমার অমৃতময়ী মুর্ঠি কোথাও দৃপ্ঠগোচর হইল ন|। 

আশ্রমের দেবতা তুমি, তোমায় অট্টমুলিকাঁয় অন্বেষণ করিলে পাইবে 
কেন? বৈরাগ্যের প্রাণময়ী শক্তি তুমি, ভোগৈশ্বর্ধ্যের ভিতরে তোমার 
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প্রতিষ্ঠা হইঘে কেন? ভোগবিলাসের আভিচারধাগে ত্যাগের মহামহিম- 
ময়ী দেবতার দর্শন লাভ কিরপপে সম্ভবপর হইবে? আজ্যাছতিন্থরভিত 
হোমাগ্রিশিখ! শ্মশানে কোথায় মিলিবে? 

ভারতের চারিদিকে মা তোমার পুরাকালীন আশ্রমের ধ্যংসাবশিষ্ট চিত্ত 
মাত্র লইয়! যে সমুদয় স্থান রহিয়াছে, তাহাতে ত্যাগ, সংযম বৈরাগ্য ও 
আত্মানুডৃতির চিহ্ন পূর্ণপ্রকট না হইলেও লুপ্ত নহে । কিন্তু সে সমুদয় স্থানেও 
সবেমাত্র সাধনার ্সাসন পাতিত হইয়াছে । আত্মস্তদ্ধির মন্ত্র পঠিত হইতেছে 
মাত্র। সিদ্ধির সাফল্য সেখানেও ভবিষাতের তিমিরময় গর্ভে। উপসাঁধক 
এখনও সম্পূর্ণ প্রস্তুত নহেন। ম্ৃতরাং তোমার অমৃতমুস্তির দর্শন সেখানেও 
সম্পূর্ণ সম্ভব নহে। 

বল মা, ভারতসন্তানগণ কোথায় দীড়াইয়া তোমার দর্শনলাভ করিবে। 
তাহারা অমৃদ্ত অন্বেষণ করিতে যাইয়া বিষভাও হাতে পাইয়াছে। মরীচিক! 
ভ্রষে আসিয়া মরুকানস্তারে পতিত হইয়াছে । মঙগলময়ি মা) শুভপন্থ। নির্দেশ 
কর, কর্ণে কর্ণে দীক্ষার মোক্ষপ্রদ মধুর মন্ত্র উচ্চারণ কর। গুরুকুল জাগ্রত 
কর। ভাতর পুণ্যময় হউক্‌। ভারতীয় শিষ্যগণ জয়যুক্ত হউক্‌। জ্ঞানের 
সথরধুনীধার! শিধাগণের হৃদয়ে অসীম শক্তিসঞ্চার করুকৃ। এস মা এস 
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জীবন-সঙ্গিনী 
( পুর্ব প্রকাশিতের পর ) 


দৈববলের যে কি অপার মহিমা তাহা প্রতাক্ষ দেখাইবার জন্যই যেন 
আঁজ অবাঁউমনসোগোচর সর্বশক্তিমান ভগবান বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। 
যাহার ইঙ্গিতে সৃষ্টি, স্থিতি, লগ্ন হয়, সামান্য শক্তি সম্পন্ন নরগণের বিন্ময 
উৎপাদন করা তাহার পক্ষে যে একটা গুরুতর কার্য তাহ। যেন কেহ কখনও 
মনোমধ্যে ধারণ! না করেন। কারণ তীহার মোহকরি মায়াতেই জগৎ মুগ্ধ 
হইয়া রহিয়াছে। এ দেখুন কোথা হইতে কেমন করিয়া কতচক্ষুর অগো- 
চরে ছুই সভার মধ্যস্থলে দুইটী মিংহাসনোপরি জীবন ও সঙ্গিনীকে আনিয়া 
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উপস্থিত করিয়াছেন। ঈটহাদের অপরূপ ন্ধপ-লাবগ্যের জ্যোতিতে ও মন নয়- 
নের তৃণ্তিকর বসন তৃষণের প্রভাতে যেন সভাদ্ধম় আলোকিত হইয়াছে। 
দেখিয়। সকলের আনন্দের সীম! নাই । কেবল জয়ধ্বনি আনন্দধ্বনিতে সভা- 
বয় মৃহ্মুহু প্রতিধ্বনিত হইয়াছে। জীবনের পিতার ও সম্গিনীর পিতার 
আনন্দ সাগর এত বেগে উদ্বেলিত হইয়াছে যে, বোধ হইতেছে উহার! আনন্দের 
বেগ সংবরণ করিতে না৷ পারিয়া যেন চক্ষু হইতে ছুইটি প্রবল ধার! বাহির করিয়া 
দিতেছেন আর ধারার বিরাম না হওয়ায় যেন উহাদের হাবানিধির মনোহর 
রূপ মাধুরী দেখিবার বিশেষ ব্যাঘাত হইতেছে । এই সময় পূর্বোক্ত সেই 
জ্যোতীশ্ময় নামক সন্নাসী সন্ভজামধ্যে অকস্মাৎ আবিভূতি হইয়া সভাস্থ সকলকে 
সম্বেধন পুর্বক ্ীবন € সঙ্গিনীর নিকদেশ বৃত্তান্ত বর্ন কবিতে লাগিলেন । 
তিনি কহিলেন “জীবন সেই বরযাবীগণের বশ্রামাগার গোপনে পরিত্যাগ 
করিয়। অতি ভ্রতপদ্ধে প্রান্তরাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন । গমন করিতে 
কবিতে সন্মথে একটা বুহৎ পুষ্করিণী অবলোকন কয়া তথায় নিজের সাজ 
সঙ্জাদি পরিত্যাগ পূর্বক বে বল মাত্র একখানি মুখমার্জনী (যাহার এক কোনে 
তাহার প্রশ্নের সঙ্গিনীদত্ত উত্তর বন্ধ করিয়াছিল) লইয়া কৌপীনরূপে পরিধান 
করতঃ এ পুস্করিণীর ঘাটে উপবেশন করিয়া কেবল জীবন তত্বের আলোচনায় 
প্রবৃত্ত হইলেন এই সময় যামিন ঘোব তিমিবাকৃত1 | এই অন্ধকারময়ী যামিনীতে 
ভক্তবৎমল ভগবান জীখনকে গতার্থ করিবার মানলে গুরুরূপে তাহার নিকট 
আসিয়া দর্শন দিলেন এবং ীবনকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন--জীবন ! তুমি 
গাহস্থ্য স্থখের মূল স্ব পরিণগ স্থুত্র ছিন্ন কবিয়৷ একাকী এই অন্ধকারম্রী 
রজনীতে এখানে বলিয়া কি জীবণতত্ব আলোচনা! করিতেছ ? বুঝিয়াছি 
প্জীবনের কত সময়” এই তত্ববাক্যে তোমার তত্তানুসন্ধানী বুদ্ধি তোমাকে সঙ- 
পথে আনয়ন করিয়াছে । এক্ষণে তুমি কোন্‌ বিষয় জানিতে ইচ্ছ৷ কর? 
ভীবন সেই তিমিরাবৃতা যামিনীতে অপুর্ব জ্যোতিপূর্ণ কলেবর সৌম্য মৃর্তি 
বিশিষ্ট সেই মহাপুরুষকে দর্শন করিগা! ভক্তিভাবে ভূতল-সুষ্িত মস্তকে তাহাকে 
প্রণাম করিলেন। প্রণামান্তে যুক্তকর হইন্না অতি কাতর শ্বরে কহিলেন_ 
_পপ্রভো। ! দীনের প্রতি যগ্ভপি দয়া হইয়া! থাকে তবে অস্কুগ্রহ, করিয়া বলুন 
কোন্‌ উপায়ে স্থুল বুদ্ধি বিনির্পিত সামান্ত ঘটাকা যন্ত্রের সময় নিরূপণের্‌ সান 
জীবনের অতি মুল্যবান সময় নিরুপণ করিতে ট্রারা যায়।” সেই মহাপুরুষ 
বলিলেন বৎস! এই স্থুলদেহের অভ্যন্তরে একটি অতি হন যন নির্শিড় টির টা 
১৭--২ 
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রহিয়াছে । প্ৰাহ্দৃষ্টি” থাকিতে সেই বন্বকে দেখিতে পাওয়া বায় না) কিন্তু বা- 
দৃষ্টির লোপ হইয়া যখন জাঁবনের অন্তৃষ্টি দার হইতে থাকে তখন হইতেই এ 
গুপ্র ধর্্ের গতিবিধি ও কার্যকলাপ জীবের দৃষ্টিগোচর ভইতে থাকে । প্রস্থ 
শররীররূপ যন্ত্র ও তাহার যন্দী মাআতে দৃষ্টি পড়িলেই জীবের আত্মজ্ঞান লাভ 
হয় আর আত্মজ্ঞান হইতেই জীবের সংসার মোচন হইয়া থাকে । অতএব বাহ 
দৃষ্টির লোপ ও অন্তৃষ্টির সঞ্চার জন্য কঠোর সাধন-ভজন ও সাধন তজনের সঙ্গে 
সঞ্জেই বাসন! বর্জন করিতে হয়। বাঁসনা বর্জিত হইতে পাবিলেই সংসাবে 
থাকিলেও সংসারবন্ধনের ভয় আর থাকিবে না। অতএব বৎস! তুমি যদ্ঘপি 
কএকটা মন্ত্র বা উপদেশ গ্রহণ কাঁরয়। জীবদৃষ্টির অগোচর মদীয় আশ্রম বিশিষ্ট 
এই স্থুরম্য উপবনে প্রবেশ করিয়া এইরূপ কৌপীন্ধারী অবস্থাতেই নির্ভয়ে ও 
নিরাঁপদে সাধন ভজন করিতে পার তবে অবিলম্বেই তুমি তোমার ধর্মের সহায়- 
তার নিমিত্ত একটা সঙ্গিনী প্রাপ্ত হইবে। এই বণিয়া সেই মহাপুকষ অন্থূর্ধান 
হইলেন । দেখিতে দেখিতে সেই বৃহৎ পুদরিণীটীও এক অপুব্ব আশ্রম বিশিষ্ট 
অতি সুন্দর এক উপবনে পরিণত হইল। এ উপবন দ্নে গীবনেব সাংসাবিক 
ভাব ও য| কিছু চিন্তা বর্তমান ছিল সকলই অস্তব ৬ইতে অগ্তর হইয়া গেল। 
কেবল সেই মহাপুকষের উপদেশ বাক্য গুণিই অন্তরে জাগরূক রহিল।” 

«এদিকে সঙ্গিনী গোপন দ্বার অবলম্থনে বহির্গতা! হইয়া দে খলেন ঘোব 
অন্ধকারে আবৃত 1বস্তীর্ণ প্রান্তর ও সন্ুখে একটী সরোবব। দেই ঘোর! 
ধামিনীতে কোথাও কোন দিকে যাইবেন কিছুই স্থির করিতে না পারয়া 
গয়োবর সোপানে উপবিষ্ট হইয়া কেবল অশ্রপুর্ণ নয়নে জীবনকেই চিন্তা 
করিঠে লাগিলেন । অকন্মাৎ পৃব্বোক্ত সেই মঙ্তাপুরুষ প্র কন্ঠার নিকটস্ক 
হইয়! জীবন বৃত্তান্ত বর্ণনা করিতে লাগিলেন এবং কেবল জীবনের সেবাই 
তোমার ধর্ম* এই সারগর্ভ উপদেশ প্রদান করিয়া বলিলেন_-ণ্এই স্থানে 
পোরৃষ্টির অগেচরে আমার আশ্রম বিশিষ্ট একটা রমনাঁয় উপবন আছে। 
সেই উপবনে একটী যুবক একাকী বাস করিয়া সাধন ভজন ও বাঁসন! বর্জন 
রূপ উপাঁদন1 করিতেছেন। তুমি তাহার ধর্মের সহায়তার নিমিত্ত তীহার 
নিকট গমন করিয়! তাহার ভাঁবানুকপ সেবা গুশ্রুষ। করিতে থাক। সাবিত্রীর 
স্টার খ্যাতি লাভ করিয়। আত্মজ্ঞান লাভ করিতে পারিবে ।” এই ব'লয়া 
তিমি অদৃষ্ত হইলেন। দেখিতে দেখিতে এ সরোবরও স্পরদৃষ্ট বস্তর ম্যায় 
জপুক গাশ্রম বিশিষ্ট উপবনে পরিণত হইল । 
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সঙ্গিনী বিশ্বয়াপন্ন হইয়। নিনিমেষ লোঁচনে রী রমনীয় আশ্রম ও উপবরের 
অপূর্ব্বশোভ! নিরীক্ষণ করিতে করিতে সংসারিক ভাব ও বাসনা! সমূহ বিশ্বৃত 
ইতে লাগিলেন এবং নিঃশঙ্কচিত্তে  আশ্রমাভিমুখে গমন কারতে লাগি- 
ঘেন। যাইতে যাইতে দেখিগণেন কৌপীন ধারী একটা সুন্দর পুরুষ আশ্রমের 
শোভা সম্পাদন করতঃ একটা বৃক্ষ মূলে উপবেশন করিয়া আছেন ও অর্ধ- 
নিমীলিত নেত্রে যেন আস্তরিক কোন গৃঢ় তত্বের তাঁবনা করিতেছেন। সঙ্গিনী 
এ যুবা পুরুষকে দর্শন কবিবামত্রেই যেন নবজীবন প্রাপ্ত হইলেন এবং ইত্তি 
পাব্ব যে সমস্ত ক্লেশ ভোগ করিতেছিলেন তাহার উপশম বোধ করিয়। যেন এক 
আভনব আননে শিমগ্র( ভইলেন। সর্গিলী উহাকে সেই মহাপুরুষোক্ত 
বাক্তি জ্ঞানে তাহার নিকটবর্তিণী হইয়া ভক্তি গদগদন্বরে “ভগবন্! এই দীন 
চীনা ছুঃখিনীকে সঙ্গিনী বকন” বাঁলয়া তাহাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন। 
যুবক চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখিলেন ষেন একটি বিছ্াল্লতা তাার সম্মুখে পতিত 
রহয়াছে ও তাহার অলৌকিক প্রভার উপবন আলোকিত হইয়াছে। তিনি 
স্বীয় কর দ্বারা উহার কগ কমল ধারণ পৃর্ধক যখন উপবেশন করাইলেন তখন 
বোধ হইল যেন কোন অপ.সরী শ্রেষ্ঠ তাহার মোহ উৎপাদান করিবার অতি 
লাষে আগমন করিয়াছেন । যাহা হউক, এ অস্য্যম্পশ্যরূপিনী কামিনী কে? 
তাহার এখানে আসিবার কারণ ও উপায় তীহাকে জিজ্ঞাসা করিলে পর 
তিনি আগ্ধোপান্ত সমস্তই বর্ণন করিতে লাগিলেন। বর্ণনা শেষ হইলে, 
ইনিই ষে আমার পবিণয়েব পাত্রী ও মহ1পুরুষ উক্ত সঙ্গিনী, তাহা কতকট! 
বুঝি:৩ পারিলেন। বিশেষক্পে পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত যুবকের মনোমধো 
আপোকের ইচ্ছা আর্ভূত হইল। ঘেমন ইচ্ছার আধ্র্ভাব অমনি বিচ্া- 
চালোকে খ্াশ্রম আলোকিত হইল। যুবক তাহার কৌপীন প্রান্ত হইতে 
সাঙ্গনীর প্রেরত ও স্থাক্ষারত প্রশ্নোত্তরটা বাহির করিয়া কহিলেন--দেখ দেখি 
এইটী কি তোমার তন্ত।ক্ষর লিখিত উত্তর ? সঙ্গিনী নিজহ হাক্ষর লিখিত উত্বর 
দেখিয়া বিশ্ব্ধ বিস্ফারিত নেত্রে এ যুবকের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া! রহিলেন্। 
বিন্মপাপনোদনের পর কহিলেন "ই| ইহা! আগারই হস্তাক্ষর লিখিত উত্তর। 
আপনার নিকট ইহা কেমন করিয়। আদিল। তবে আপনিই স্বায্তার পল্লি 
পয়ের পাক ও জীবনপ্বরূপ সেই জীবন বলিয়৷ বোধ হইতেছে। দেখুন দেখি 
 কুস্তল-কবরীর অন্ন্তর হইতে পিপি বাঁহর ক।রয়! ) এই প্রশ্ন কি দ্ধাপন্থার 
হস্তাক্ষর লিখিত ?* যুবক লিপি হস্তে লইয়। পাঠ করিতে লাগিরেন, বং 
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কহিলেন ই। ই! আমারই স্বাক্ষরিত প্রশ্ন । প্রশ্ন হইতেছে এই থে? *মানব 
জীবনের উদ্দেস্ত «কি ?* উত্তর হইতেছে যে, ভগবৎ প্রীতি সাধনই মানব 
জীবনের উদ্দেস্ঠ ) পরস্ত জীবনের গ্রীত সাধনই মানব জীবনের উদ্েশ্ত ।৮ 

এইরূপে লিপ ও প্রতিলিপি দৃষ্টে খন উভয়েই উভয়ের মনোনীত পাত্র ও 
পাত্রী বলিয়া উভয়েরই সংশয় দুর হইল, তখন জীবন আশ্রমাধিকারা 
মহাপুরুষের আদেশানুসারে তাহাকে সংযত ভাবে থাকিতে ও ধন্মের সহায়ত! 
করিতে আদেশ করিলেন। সগিনীও নিজজীবন স্বরূপ জীবনেগ সহাপ্তার 
জন্য লঙ্জাবপ্ পরিত্যাগ পূর্বক লঙ্জাকে দুর করিয়া! জীবন দত্ত কৌপীন 
মাএ পরিধান করিলেন, ভয়কে পাব্রত্যাগ করিয়া নিয়ে পত্র, পুষ্প, ফল, 
জলাদি আহরণ করিবার নিমিত্ত এ উপবনে একাকিনী গমনাগমন করিবার 
অভিণাষে প্রস্তত হইলেন এবং ছঃখের প্রতি স্বণা। পরিত্যাগ পুব্বক ধুলী 
শধ্যাকে অতি সুখকর জ্ঞান ব্রত সম্পূর্ণ জিতেন্ত্রি় অবস্থাতই পরমন্থথে 
জীবনের সঙ্গে স্গিনীরূপে জীবন যাপন করিতে লাগিলেন। সঙ্গিনী জীবনের 
সকল কাধ্যের সহায়তা ও সেবা শুশ্রধায় সহধন্মিণীর ভার নিযুক্ত! রহিলেন 
এবং অবকাশ পাইলেই জীবনের নিকট হইতে মহাপুরুষ প্রদত্ত আত্মজ্ঞান শিক্ষ। 
করিতে লাগিংলন। এতঘ্যতীত সময়ে আত্রীধন্ম, নাম মাহাত্ম্য, গাহৃস্থ ধম্ম ও 
ভগবানের বিবিধ লীগাগুণা।ধর প্রতি অক্াএম গ্রীতি সংস্থাপন পুব্বক বাসন 
ক্ষয় ও আত্মজ্ঞান লাভ করিতে লাগিলেন ।* 

এইরূপে জ্যো।তন্মক় সন্ধ্যাসী উহাদের নিরুদেশ বৃত্তান্ত শেষ করিয়া,জাবনের 
হস্ত ধারণ পুব্বক দিংহাসন হহতে নামাহয়! বলিলেন বৎস জীবন! এক্ষণে তুমি 
তোমার নার্গনীর হস্ত ধাবণ করতঃ [সিংহাসন হহতে নামাহয়। ধাঁও এবং 
তোমার পিতা৷ মাত। প্রভৃতি গুরুজন 9 অন্তান্য আত্মীয় স্বজনগণের নিকট 
গমন ' করিয়া তাহাদিগকে উপধুক্ত (বিধানে প্রণান প্রদক্ষিণ, আভবাদন ও 
কধোপকথনাদি দ্বার সন্তুষ্ট করিতে থাক। ঠিক রাত্র 1দপ্রহরের সময় আমি 
পুনরায় আদিয্। তোমাদের শুশ উদ্বাহ কাধ্য বিধি অগ্গসারে সম্পাদন করিব ॥ 
এখন আম চলিপাম। এই বলিয়া তিনি এঁ একা্রভুতা স্ভাঘয়ের চার(দকে 
দুষ্টিপাত পৃর্ধক যেন কি এক মন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে চলিয়া গেলেন। 
১ জ্যোতিম্ময়ের এহ করণ দৃষ্টিপাত ও মন্্রাচ্চারণের গুণে হউক বা! পেহ 
আঁশ্রম দেবতা মহাপুরুষের যোগ বলেই হউক এ সভাদ্বযয় সমাগত ব্যক্তি 
মান্ৈরই-,উননর যেন হঠাৎ পারপুর্ণ হইয়। উঠিল। সকলেরই মনে হইতে 
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লাগিল যেন তাহার বিঁবধ প্রকারের অঙি উপাদেয় অনব্যঞ্জণ ও মিষ্টান্লাদি 
ভে|জন করিয়৷ পরম তৃষ্তিলাভ কবিয়াছেন। 

এদিকে জীবন ও সা'সনী সিংহাসন হইতে অবওবণ করিয়া যেখন মুত্তিকায় 
পর্ণ করিণেন অমনি সংসাবেব পুন্ন বৃত্তান্ত তাহাঁদেব ন্রণ হইল এখং 
স্ব শ্ব পিতা মাতা ও আজআীয় স্বডনগণকে জানতে পাঁগির। একে একে 
তাহাদের সংপ্রে নিকটেই গমন বরিয্া প্রণান ও অভিবাদনাদিদ্বাবা 
সকণকেই সম্মানিত কবিঠে লাঁগিলেন। জীবনের পিতামাতা জাবনকে 
এব” সঙ্গিণীর পিঠামাতা এঙগিনীকে ক্রোডে ধাখণ পূর্বক আনন্দাশ্রুতে 
অভিষিক্ত ৪ মস্তবাঘ্বাণাদিদ্বীঝ। বাঁংসণ্য স্বেখর পরাকাষ্ঠা প্রদশন করিতে 
গাগিলেন। পবে উহাদ্িশিক আপন আপন গৃহে ভইয্লাগিয়া, পানাবিধ 
ঈশব সর, নখনীঠ, প্রা চতরুষ্ট |মঞ্তান ও গ্রবাসি৩ পানীয় জল ভোজন 
গ1নার্থ প্রধান কবিলেন। উহ্বারাও বনুদিনের পব জনক জননীর ন্েহামৃত 
* ৭ তক্ষাদ্রব। সগ্রহে ভোজন করিয়া যাপ শা নাহ তুপ্পু ৪ সস্তাধলাভ 
ববিণেন। ভোবশাস্তে উঠ্াদে। নিরাদ্দশ তওন ও তজ্ঞন্য উঠাদের জনক 
“ননীৰ শোকদুঃখাদধি সম্বগে কথোপনথন হহতৈ হহতে বভনা দ্বিগ্রহর 
সময় আ।ফিা উপাস্থৃত হহণ। এম সময়ে সেহ জ্যোতিন্ময়পুকুষ আগমন 
কারয়া সতান্থ সকণ ব্যাক্রর মন্ম বন ও স'ঙনার শুভ পরিণয় কার্য 
নুসম্পন বরিয়া যখন উহা ধগবে এক সিহাসনে বসাহলেন তথন বোধ 
হহল যেন নীল নশীরদ পাস্বীস্তত সোদা মশী হাগ্ত কারতেছে, অথবা 
শ্তামগিরি যেন বিছ্যু্লতিক1 বেষ্টিত ভইগা বিণাঞ্জ কাঁপতেছে এই গএকৃতি ও 
পুরুষের অপুর্ব মিলশ সন্দশ.ন সকলেই যে বশেষ শ্রীতি ৭ভ বগিয়াছিণেন। 
তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই 

বাস্তবিক, সৎগুপ্ণবউপ|€ সাধন তঞনরূপ প্রণাণা অনুসারে বুদ্ধিরূপ 
সঙ্গিণ অর্থাৎ প্ররৃতিকে জীবনরূপ পুকৃষ বা ব্রন্ষেখ সহিত |মল অথবা 
প্রক্ৃতিগপা ভীবাত্মাকে পুরুষরূপী পণমাত্ম! ব্রঙ্গ খা শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিপন 
ক১হ শানব জীবনের প্রধান উদ্দেশ । পরস্ত আহার, [নদ্রা, ভয়, মৈথুানদি 
পাশব বগি চরিতার্থ কবিষা তে মানবজীবণ কলুষিত ও অধঃপতিত 
করা মানুষ আখ্যাধাবী জাবের কন্তব্য কার্ধা বর্পগা ধাখণ। করা কোন 
ক্রমেই [বিধেয় নহে। 

মহাপুঞষাদি্ট জ্যোতিম্ময়। জীবন সঙ্গিনীর শুভ উদ্বাং বিধান 


১৩৪ ভক্তি [ ২*শ বর্ষ, ভঠ সংখা। 


ুসম্পন্ধ করিয়া সঙ্গিনীর পিতাকে আহ্বান করিয়া! কহিলেন আপনাদের 
সামাজিক আচারানুদাঁরে অতঃপর যাহা যাহা কর্তব্য তাহা সম্পাদনার্থ আপনার 
কন্তা ও জামাতাকে লঃয়া গৃহে গমন বরুন। আগামী উষাকাল পর্যন্ত 
তপোবলাকৃষ্ট এই জনপদও সভাদ্ধর এহকপ অবস্থাঠেই থাকিবে কিন্তু 
অরুণোদয়ের পুক্ষেহ পুনবারু ভহয় স্ব স্ব স্থানে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইবে। 
অতএব উভয় স্থানের ব্যক্তিবগকে অরণোদয় কালের পুর্ধেই নিজ নিজ 
স্থানে অবস্থান করিতে বলিবেন। আর আপনার ভামাতাও কন্তাকে এ 
সময়ের মধ্যে আপনার বৈবাহিক নিকেতনে পাঠায় দিবেন। অনন্তর 
তিনি জীবনের পিতার সঠি5 সাক্ষাৎ কারিরা তাহাকেও এপ উপদেশ দিয়! 
অন্তদ্ধান হইণেন। উপদেশ মত কাধ্য সাধন বারিতে উভয়েই প্রস্তুত হইয়! 
রহি'লন । 

এইবার অধ্যাপকের বিচার । অধাপক মণ্ডণীও এই বিশ্মস্নকর ব্যাপার 
পরিদর্শনজন্য সমাতৃত হইয়া উৎ্ম্কচিওে আগমন করিয়াছিলেন এবং 
দৈবের অসম্ভব ও [বচিত্রগতি পতাক্ষ দখন করিয়া যার পর নাই বিল্ময়াগন্ন ও 
হইয়াণেন এমন কি “দৈবেনদেয়শিতি কাপুক্যাবাপ্তি” এই বাক্যের উপর 
আস্থা রাখিয়া যেসমন্ত তাঁকক তক বিতকাপিদ্বারা লোকের মনোরঞ্জন 
করিতেন তাহারাও [বষমন্ত্রমে পডিয়া এ বাকের উপর আস্থা পরিত্যাগ 
করিতে বাধ্য হইলেন। এখন দেখাবাউক বিচার ও বিচারের সিদ্ধান্ত-_ 
তর্ক।লস্কার মহাশয়--]ার ণ বাক্যের উপপ সুদৃঢ় আস্থা তিনি আঁসিতেছেন 
দেখিয়া, স্তায়লঙ্কার মহাশয় হাল্ত সশকারে বলিঠেছেন,্বলি ওহে 
তর্কাণস্কার ভায়া! এমন মহতীসভা যুগণের মধ্যে তকাদি ত্যাগ বরে চুপচাপ, 
করে বেডাচ্ছেন যে-ব্যাপাএটা। কি? তর্কীলঙ্কার_আর দাদা! যা নিয়ে 
আমার তর্ক বিতর্ক, তারই ত মুংলাচ্ছেধ হয়ে গেল। এখন উপায় কি? 
আমার ত আর সঞ্চিত অন্তকিছু নাই যে, তাটথেকে এক রকম দাড় করাব। 
্কায়লঙ্কার--আরে তোমায় ত আমি বরাবরই বলেআস্ছি, দেখ তর্কালঙ্কার 
পুরুমকারটা অহং পক্ষে ব্যবহার নয়, ওট| ছেড়ে দাও) দিয়ে “দৈবী 
বিচিত্রা! গতিঃ।৮ ম্বীকার কর। বিস্যারত্র--কার কথা বল্ছেন, ভর্কা- 
লঙ্কারর়ের কথ।। ছেলে মান্য বোঝে না। অধ্যাত্ববামায়ণে স্পষ্টই লেখা 
আছে যে, “বলবান বিধিপ্লেবাত্র পুম্পযত্বোঞির্ধলঃ।”  বেদান্তবাগীশ 
আরে শুর কথ! ছেড়ে দাও। "টনি আমার সঙ্গে একদিন এ পুরুষকার নিয়ে 
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মহাঁতর্ক আরজ করেছিলেন। তাতে আমি গুকে মহাকবি কালিদাস 
প্রণীত ছাত্রিংশৎ পুত্তলিকানন চতুর্দশোপাধ্যানে বিক্রমাদিত্যোক্ত সেই-- 
"নেতা যস্য বুহষ্পতিঃ প্রহরণং বজংনুরা সৈনিকা$, স্বর্গে দরগধনুগ্রহঃখলুহরে- 
বৈরাবতো। বাহনঃ| ইত্যাশ্তধ্য বলাধিতোইপি বগিভিভগ্নঃ পটরঃনমরে, 
তর্‌ব্যক্তং নন্থু দৈবমেব শরণং 'ধক্‌ ধিক বৃথা! পৌকষম্‌॥* গ্লোকটী আওরাইয়া 
বুঝাইবার ভন বিস্তর চেষ্টা করিয়াছিত্াম। কিন্তু নাবুঝলে আর বোঝাব 
কি ক'রে। যাহা হউক এখন এই প্রশ্যঞ্চ ঘটনা দেখে উনি বুঝেছেন ত?” 
এই সকল কথ শুনিয়া তর্কালঙ্কাঁর মহাঁশর অত্যন্ত আজ্জিত হইলেন এবং 
প& সকল কথা চাঁপা দিবার জন্য বণিয়া উঠিলেন--দ্েখুন দেখি, জীবনের 
পিতার কি ভাগা) সন্বগুণ সম্পন্ন নিরুদ্দেশ পুত্র সব্বগুণালগ্কতা অপবপ 
বপলাবণ্য বিশিষ্টা প্র'যক্ষ লক্ষমীস্থবূপা বধু সহিত প্রত্যাগত হ'ল - শুধু 
তাই নয় আবাব এ পুল পুলবধূর গুণে জীবনের পিত৷ ভগবানের অভেদমন্তি 
সাক্ষাৎ ভগবদ্তক্ষের অনুগ্রহ ভাদন পথ্যন্ত হ'ল। ধন্য নাগা, ধন্য ভাগ্য ! 
তর্কালঙ্কাবের এই কথা শুণিয়! বিদ্যার মহাশয় বলিলেন-_- আহা বেশ বলেছেন, 
এই খানে আপনার বিচারেহ আপনি বুঝন কন ষে ভাগাং ফলতি সর্কাত্র 
ন বিস্তা নয পৌরুষম্‌।” তক লঙ্কাব _বু্ঝলান আপনার সিদ্ধান্তই প্ররুত 
পক্ষে অকাট্য আর পুনঃপ্রয? সব্দৈব বুথা। এই অধাপক সংবাদ সকলেই 
এমন কি পুলিশ কর্দচারীগণ পর্য্যন্ত শ্বীকাব করি'লন যে, দৈববলই বল-- 
পুরুষার্থ কিছুই নয়, কেবল অহন্ত। মমতার উদ্দীপক । এদিকে সিদ্ধান্তও 
শেষ লইল, ওদিকে উধাদেবাও যেন নবঙ্গীত অকণ পুত্রকে ক্রোডে লইয়া 
আবিন্ুতা হইতে লাগলেন। বর বধু গীধনেব পিভু নিকেতনে আসিয়া 
পৌছিল। যে সভা! ও যেজন্পদের যু যে লোক তাহা্দগকে সেই সেই 
সন্ত ও জনপদে সংস্থািত কণা হইল। সভা ও জনপদ পূর্ববণ্ যোগবলে 
আকৃষ্ট হইয়া যথাস্থানে পুনঃ গ্রতিষিত হইল 

জীবনের মাতা প্রাতবাপিনা কুলকামিনীগণেব সহিত মঙ্গলাচারে 
পুত্র ও পুত্রবধূকে গৃভপ্রবেশ করাইলেন এবং রামসীতাঁর যুগলরূপের অপূর্ব 
মাধুরী নিনিমেষল্ণেচনে নিরীক্ষণ করিতে করিতে আনন্বাতশয়ে অশ্রবারি 
বিপর্জন করিতে পাগিলেন। পরে বন্ুমুঙ্য যৌতুকাদিব সহিত ধান্ত ও 
ূ্বান্ধুর দ্বাবা উহািগকে আশীব্দাদ করিয়া লক্ষীন্ববপা বধূকে ক্রোড়ে স্থাপন 
পূর্বক যেন স্বর্গীয় স্থখ অনুভব করিতে লাগিলেন। নিজ ভাগ্যকে প্রশংসা 


১৩৬ ভক্তি ১*শ বর্ষ ৬ সংখ্যা 


ফরিতে করিতে অসীম স্নেভবে মুহুমুহ মুখ চুম্বন করিতে লাগিলেন। 
জীবনের পিতা আনন্দ পয়োধিতে ভাসতে ভাঁিতে বধূমাতাকে আশীর্বাদ 
করিয়! গদগদ স্বরে বলিতে গাঁগিলেন,_দ্মা! ভ'ম আমার জীবন অপেক্ষাও 
স্নেহ ও আদরের জিনিস। তে!মাঁয় জীখনের সহিত মিলন করাইয়। 
করুণাম॥ পবযেশ্বর আমায় ভাগাবান করিয়াছেন সন্দেহ নাই। অতএব 
কৃতজ্ঞতার সহিত সেই পরম কারুণিক পরমেশ্বরেব নিকট আমার কায়মনে| 
বাক্যে প্রার্থনা এই যে, যেন তিনি তোম[দিগকে নিরন্তব শান্তিতে রাখেন 
ও ঘথ! সময়ে ধন্মপরায়ণ ৭ কুলপানন পুনপ্রদান ক বন।” যেমন এই 
আশীর্বাদ প্রয়োগ, অমনি আকাশবাণী হহল--“কুলপাৰবন ও সংস্বকপ 
চাগ্টি পুন্র জন্মগ্রহণ করিবে ।” সঙ্গণী তাহার জননীত্ববপা শ্বশ্রাতার 
অকপট স্নেহ ও ন্সাদরে “বং জনক সদৃশ মঙ্গণাঁকাজ্ষী শ্বওর মভাশয়ের 
শুভাশার্বাদ সম্থলিত সধুরপণাকযে পরম প্রীতি লাভ কবিষা উভাপিগকে 
দেবতা জ্ঞানে উত্তার্দগের প্র কিকপ আঁচত্ণ কৰা কশুবা এতক্ষণ তাহাই 
মনে মনে চিন্তা করিশোছালন। াকম্চ যেমন আকাশপানা তীাহাৰ 
কর্ণগেচর হইল, অমান গাতস্থা*ম সঙ্গঞ্ধে গন্বউ? দেশে সমূহ তাহার অন্তরে 
জাগকক ভওয়ান গাত্র রোমাঞ্চি” হদ্তে পাগল 1 তখন তিনি 
অন্তরের ভাব গোপন রাখিতে না পবিষা ব্রাডা অপনপণণ কারয়। পিকবণ 
বিনিন্দিত শঠি শুথকব অতি মধুব শ্বণে কাহলেন_-“আধ্য ! আপনাদের 
আশীন্বাদে গাহগ্যাএরম সম্বন্ধে গরু'্দব দন সমপ্ত উপদে*হ আমার ম্মবণ 
হইয়াছে । অতএব এইক্ষণ ৬হতেন্ 'আরম আপনাদব সেবা শুশ্রুষা ও 
সাংসারিক কার্ধ্য সম্পারনে নিষক্র!' হভলাম।৮ এই বলিয়া তিন শ্বশুব ৪ 
শ্বশ্রমাতাকে প্রণাম ও তাহাদের পদরেণু মন্তকে ধারণ করিয়া সেই ধাগুই সংসাব 
ক্ষেত্রে অবতীর্ণ। হইলেন অর্থাৎ সংসারাশ্রমেব কর্তব্য প্রতিপালন করিতে 
আরম্ভ করিলেন। জীবন পিতাধাতীর চরণ বন্দনা কবিয়। সঙ্গিনীর 
সহিত গৃহ প্রবেশ পূর্বক সপসারাশ্রমের কর্ভব্য শিদ্ধারণ যঙ্্রবান হইয়া বলিতে 
লাগিলেন ;-প্রত্যহ গ্রাতঃমানান্তে গুরুধেবের কুশ পাদুকা ও গুরুঞগনের 
পুজার আয়োজন কাপয়া দিখে। তৎপঞ্জে গুরুঙনের পাদপুজা ও ধন্দনাদি 
সমাপন করিয়া প্সাংদারিক কার্দা ধর্মত € শ্রশুঙ্খলার যেন সুসম্পন্ন বগ্তে 
পার ও তাহাতে যেন ভূতহাবন ভগবান প্রীত হন” এ বলিষ। প্রার্থনা 
করিবে। এই প্রার্থনান্তে তাহাদের আগার্বাদ গ্রহণ কগতঃ পাচক পারচিকা 


নাঘ, ১৩২৮] জীবন-সঙ্গিনী ১৩৭ 


ও দাদ দাসীগণের যাহা যাহ। আবশ্তক তাহ! তাহা বিবেচন। পূর্বক তাহাদিগকে 
প্রঙ্ান করিবে। সঞ্চয়াগার অর্থাৎ ভাঁগারমধ্যে পবিত্রভাবে প্রবেশ কন্দিয়! 
সঞ্চিত দ্রব্যাদির ন্যুনত। পর্য্যবেক্ষণ করিবে । ভোজনার্থীর সংখা। অবগণ্ত 
হইয়া তছৃপযুক্ত দ্রব্যসামগ্রী রন্ধনার্থ নিজহস্তে প্রস্তত করিয়া রাখিবে। 
তক্ষাবস্ত জীবনের সার সামগ্রী) অতএব ইহাব পবিত্রতা ও সুপন্কত। 
সম্বন্ধে বিশেষ দৃষ্টি রাখিবে। অন্ন ব্যঞ্জনাদি প্রস্তত হইলে নিগহস্তে তোজনের 
স্কান প্রস্তুত করিয়! গুরুজন, কুটুগ্ব 9 বালক বালিকাদিগকে অগ্রে ভোজন 
করাইবে এবং ষতক্ষণ না তাহাদের ভোজন সমাগ্ড হয়, ততক্ষণ তাহছাঘের 
নিকট উপস্থিত থাকিয়। কাহার কি প্রয়োজন তাহ! পরিদর্শন করিবে। 
ভোজনাস্তে তাহাদিগকে তান্ুলদান ও বিশ্রামস্থান প্রদান পূর্বক অতিথি 
অভ্যাগত ও দাস দাসীগণের ভোক্নের আয্বোজন করিবে । উহার! 
ভোজন করিয়া পতিপ্ত হইলে পর নিজে বথাবশিষ্ট ভোজন করিয়া তৃপ্তিলাভ 
করিয়া কিযর়ৎকাল বিশ্রাম করিবে। সায়ংকালে সন্ধ্যাবন্দনাদির আয়োজল ও 
তৎপরে আবার ভোঙ্নাদির বাবস্থা কপ ভাবেই সম্পাদন কগিবে আর এই 
সমস্ত কার্যে সদাসর্বদ। সন্তষ্ট থাকিবে । এইত গেল সাংসারিক মোটামুন্টী 
বা সংক্ষিপ্ত বাঁঞ। এখন এই সঙ্গে গুরুদেবের ঘষে সমস্ত ধর্মুকর্ম্বের উপদেশ 
দিয়াছেন তাহা তোমার স্মরণ থাকিলেও পুনরায় আমি বর্ণনা করিতেছি, 
অবহিত চিত্তে শ্রবণকর।,--প্ধন্মকর্মনের অনুষ্ঠান করিয়া অবসন্ধ হইলেও 
কদদাপি অধর্মটে মনোনিবেশ করিবে না। অধর্মেরদ্বার। প্রথমে সুখ বৃদ্ধিহয়, 
কিন্তু পরে পুত্র বা পৌত্রে তাহার ফল হয়; শেষে সমূলে তাহার বিনাশ হয়। 
সত্যধন্ম সাচার ও শুচিত্ব বিষয়ে সতত অভিলাষ করিবে ? শিষ্য, পত্বী, পুর, 
ছাত্র, ভৃত্য ইহাদিগকে ধর্্মানুসারে শাসন কারবে। সত্য কথনম্বার। বাক্য 
সংঘম করিবে, বাহুবলে কাহারও পীড়া উৎপার্দন না করিয়। বাছলংযম ; হথাপন্ধ 
আহার দ্বারা উদ্দর সংযম করিবে! ধন্মের বিরোধী অর্থ, ও কামন! 
পরিত্যাগ করিবে। হস্ত, পদ, নগ্নন, ও বাকোর চঞ্চলত। পরিতা।গ করিবে। 
সম অর্থাৎ দয়া, ক্ষমা, ধ্যনাদি অন্তঃকরণের ভাবশুদ্ধি এবং নিয়ম--অর্থাৎ 
শ্নান, উপবাস, বেদাধায়ন, ইঞ্জিয় সংঘম ও শুশ্রযাএই যম ও নিয়ম 
উভয়ই পালন করিবে। সত্য অথচ প্রিক্বকথা বলিবে। যাহা অপ্রিয় 
অথচ সত্য, তাহা ইচ্ছাপুর্বক বলিবে লা। কিন্তু প্রির হইলেও 
মিথ্যাকথ। কখনই বলিবে না। একবস্তকে অন্ত বস্ববপিয়া প্রকাশ করিবে 
১৮পত 
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না কাহারও মনে কষ্ট দিবে না। আপনার প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ কদিবে 
না। ব্রাঙ্গণাদির ছায়ালজ্বন করিবে না। সরল হইবে। কুটিলতা, 
কফপটত', বকধার্ষিকতা, বিড়াল ব্রতিকতা, ধর্ধ্বতিত্ব ত্যাগ করিবে, যে 
আপনাকে অন্তথাভূত করিয়া প্রবাশ করে তাহার পাপ অসীম। দৃস্ত, 
মাৎসর্ধ্য ত্যাগ করিবে । অভিমানাতইয়া খাকিবে না) যাভার যেন্প 
মর্ধ্যাদা, তদনুসারে তাহাঁকে অভিবাদনা্দ ক'ববে! আচাধ্য, পুরোহিত 
মাতৃপজ্জীয় এবং পিতৃপক্ষীয় গুরুজন, গৃভাঁগত, আগন্তক, অনুজীবী, বালক, 
বদ্ধ, বৈষ্ত, জ্ঞাতিকুটুম্ব, মাতা, পিতা, ভগিনী, পুত্র, প্ী কগা ও তৃত্যাবর্গ 
_.ইন্াদের সহিত এমন সম্পর্ক যে, মনের কষ্ট ও বিবাদের কারণ উপস্থিত 
₹ইলেও তাহা পরিহার করিয়৷ ইহাদের সহিত সম্ভাব রক্ষা কগিতে হয়, 
পরহিংসা বা পরানন্দা করিবে না। কটু ৭ কর্কশ বচন বলিবে না যান, 
শব্যা, আসন, কূপ, উদ্ভান, গৃভাি বািরের বস্ত (অব্যবহৃত থাকিলেও ) সে 
ব্যক্তি না দিলে লইবে না । পরদারাভিগমন অপেক্ষা পাপ ইহলোকে আর 
নাই। আরব্ধকন্দ সমাপন করিতেই হইবে, এইরূপভাবে যাহার দঢত। 
আছে, ধাহার শান্ত স্বভাব, যিনি শীতাশ্পাদি দ্ন্দসহিষণ,। যি'ন ক্রুঝাচারী 
দিগের সংঙর্গে থাকেন ন1? তিনি ইঞ্জিয় সংঘম ও দাঁপাদি ছর স্ব চাভ 
করেন। বালক, বালিক।, বৃদ্ধ বৃদ্ধা, পোষ্য ও ভণঠ্যবর্গকে আহার করাইয়! 
গৃহস্থদম্পতি শেষে ভোজন করিবে। দান ও প্রতিগ্ুহ বিষয়ে পাত্র পত্র 
বিচার কর্তবা। বিদ্যা ও তপন্ত। সম্পন্ন ব্রাঙ্গণ দানের বিশিষ্ট পাত্র। কেহ 
কিছু প্রার্থনা করিলে, ঘেষ না করিয়া যথাশক্তি দাঁন করিবে । কথন 
দানের এমন সৎপাত্র উপস্থিত হইতে পারেন, যখহ।কে দান করিলে সর্ব 
প্রকার উদ্ধার পাওয়া যার। ধন, ধান্য, অন্ন, বস্ত্র, দীপ, ভূমি, স্বর্ণ, রৌপ্য, 
গৃহ, গো, যান, এই সকল বস্ত দানের পক্ষে উৎকৃষ্ট। ভীতকে অভয় দানাঁদি 
ছস্তবিধ দানও আছে। বিদ্যাদ।ন সর্বোৎকৃষ্ট । বিনিতভ বে শ্রদ্ধাসহকারে 
হান করিতে হয়। যে অশ্রদ্ধা পুর্ব্বক বা দস্তভাবে দান করে, অথবা দান 
ফরি়! তাহার ঘোষণা ও গৌরব করে, তাহার দানে ফল হয় না। বিচার 
করির! অন্পগ্রহণ করিবে, মও, ক্রোধী, ব্যধীযুক্ত, পিশ্ুন, কৃতত্, কুটসাক্ষী 
নিটুরকম্মী, গোঘাতী, জরণঘাতী, চৌর, কুতৃত্তিজীবী, রজন্বলান্ত্রী, ভরষটানত্রী, 
রানীর তর্তা_এই সকল লোকের অন্ন; এবং কেশ কীটাদি যুক্ত, পদনপষ্ট 
পহ্যুবাসিক্ বাঁ কাকাদি পক্ষী ও পণ্তর উচ্ছিষ্ট অন আহার ক'রবে না 
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নদী তডাঁগাদিতে প্রত্যই স্নান করিবে। বিষ্ঠা যুত্রাদি দুরে ত্যাগ করিবে। 
জলে বক্ত, শ্লেম্সা, ঝিষ্টা মুত্রাদ নিঃক্ষেপ করিবে না। অন্তর্বাহ গুটি 
থাঁকিবে। মঙ্গলাচারযুক্ত হবে! সর্বদা শাস্ত্রাপাপেরত এবং তপন্তাপরারণ 
হইয়। পরলোকে সাহাধ্যার্থ ধর্মসঞ্চয় করিবে । গোসেবাও ধর্মমসঞ্চয়ের 
একটা প্রধান উপায়। অতএব পত্যহ গো সেবা করিবে। আর 
এই কপ কার্য ও সাংসাবিক অন্তান্ত কার্য যখন ধাহা 
ক ববে, সকলই ভগবানেব শ্ীতর নিমিত্ত করা হইতেছে মনে করিয়। 
শিরন্তর মুখে প্রাধাকৃষ* নাম উচ্চারণ করিবে । কারণ কলিকাল উপস্থিত 
হইক্সাছে। কণপ্িকালে নামের মহিমাই প্রবল । যে যুগল নাম তোমার্দিগকে 
উচ্চা্ণ করিতে বলিলাম সে নামের মিম! যে কি তাহা বলিয়া শেষ করিবার 
ক্ষমতা কাহারও নাই । ৩বে উচ্চারণ করিতে করিতে ফল পাইবার সময় 
কেবল অগ্চভব কৰা যাক মাত্র প্রকাশ কাঁরতে পার ঘায় না। রাধা প্রেমময়ী, 
তাই প্রেমে আকুষ্ট হইয়। শ্রীকৃষ্ণ কখনই পৃথক থাকিতে পারেন না। সেই 
জন্তহ বোধ হয়, আগ্র শ্রীমতীরাধার নাঁম উচ্চারণ করিয়া তৎপরেই শ্রীরুষ্ের 
নাম উচ্চারণ কবিতে হয়। এই যুগল নাম উচ্চারণের অভ্যাল করিতে কবিতে 
যখন প্রকৃত উক্কিব উদয় হয়, তখন শ্রীকৃষ্ণ মিশ্রিত অভেদ মুর্তি প্রেমময়ী রাধা 
ওক্তের ভক্তিরসাপ্ল,ত পবিত্র অন্তরে প্রবেশ করিয়া ভক্তের বিশুদ্ধ ভক্তি বলে 
বিপরীত তাঁব ধারণ কব৩ঃ নিজের রাধা নাম উল্টাইয়৷ দিয়া ধারা রূপে সেই 
ভক্তের নয়নদঘার দিয়া প্রস্রবণের সায় নিরন্তর বহিগীত হইতে থাকে। আর 
অযু শ্রীকুষ্ণ অগ্ব হইতে অনপ্তধারে প্রেমধারা ঠেলিয়! দিতে থাকেন। 
নামের ফল এইকপে ফলিয়া থাকে । অন্তান্ত ভক্তগণ টের পান লা, কিন্তু ষিনি 
এ ফলের মধু অপেক্ষাও গ্ুমধুর রস আস্বাদন করেন তিনিই এ পরমানন্দ অন্- 
ভব করিতে পাঁ ন, পরন্থ তাঁভা প্রকাশ করিয়। বলিতে পারেন না। যেমন 
মুকের রদাম্বাদন। রদেব আম্বাদ টের পায়, কিন্তু প্রকাশ করিতে পারে না। 
অতএব এই তত্বটা যেন সংপারাশ্রমে প্রবেশ করিত কোন ক্রমেই বিস্বত 
হইও না। কলিষুগে সংসারীর পক্ষে এইটীই সারতত্ব।” 

সঙ্গিনী ভর্ভীর আদেশ ও গুরুদত্ত উপদেশ সমুহ শ্বামীমুখে শ্রবণ করিয়া, 
তাহার সন্তোষ সাধন ও আদেশ পালনার্থ শ্বশুর ও শ্বশ্রু দেবীর অনুমতি গ্রহণ 
পুব্বক ঠিক্‌ সেইরূপ ভাবেই কাধ্য নির্বাহ করিতে লাগিলেন। অধিকন্ধ কোন 
কোন দিন পাঁচিকা ও দাদ দাপীগণকে অবকাশ দিয়! নিজেই উহাদের ক্ষার্ধয 
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সমূহ অতি আননের সহিত সম্পাদন করতে লাগিলেন। বল! বাছুলা ইহাতে 
ভিনি বিন্দুমাত্রও বিরক্তি বা! শ্রান্তি বোধ করিতেন না। প্রত্যুত উহাদের 
অপেক্ষা তি অল্প সময়ের মধ্যেই সমস্ত কার্য সুসম্পন্ন করিয়া ফেলিতেন। 
বধূমান্ত।ক় এই কার্য প্রণালী ও পাঁক পটুতার আশ্চর্য্য মধুরতা। বিদিত হইয়! 
জীবনের পিতা মাতা ও আত্মীয় স্বজনগণ অতীব বিল্ময়াপনন হইলেন এবং 
সফলের নিকটেই শতধারে প্রশংসা ও ধন্তবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন । 
কেবল মুখে প্রশংসা! বা ধন্যবাদ প্রদান করা নয়, তাহার এই অপ্রাকৃত গুণ 
সমূহের প্রত্যক্ষ পরিচয় প্রধান করিবার মানসে পাকম্পর্শ উপলন্ষো একদিন 
দেশস্থ ও একদিন দূর দেশস্থ কুটুষ্বাদি করিয়া প্রায় দুইশত লোককে নিমন্ত্রণ করি 
লেন এবং বছ পরিমানে পাচক ও দাস দাসী নিধুক্ত করিয়া বধূমাতাকে কেবল 
পাঁক গ্রণালী পর্য্যবেক্ষণের ভারার্পণ করিয়! নানাবধ সামগ্রীর বিপুল আয়োজন 
করিতে লাগিলেন। সঙ্গিনী এই বিপুল আয়োজন ও প্রচুর লোক নিয়োগের 
অনাবস্তকতা নিজ পিকে জানাইয়া কহিলেন যে, যে গুরুদেবের কৃপায় 
অনস্ত কোটা ব্রদ্ধাণ্ডের জীব অশন পানা'দ প্রান্ত হুইয়। প!রতৃপ্ত হইতেছেন, 
সেই গুরুদেবের প্রসাদ স্বরূপ কুশ পাছুক! প্রাপ্ত হইয়াও বিনা আয়োজনে ছুই 
শত কি পাঁচশত লোকের উপযোগী উপাদেয় অন্াি প্রদান করিবার শক্তি কি 
আমার নাই? জীবন কহিলেন গুরুদেবের কৃপায় শক্তির অভাব হয় ন| বটে, 
কিন্ত অলৌকিক ব! অমানুষিক কার্য লোক সমাজে প্রকাশ হইয়া! পড়িলে 
সীধন ভজনের বিস্তর ব্যাঘাত ঘটিয়া থাকে। অতএব আয়োজন হইতেছে 
হউক, তোমার কর্তব্য তুমি গোপনে সম্পাদন করিও। সঙ্গিনী কাহলেন যে 
আজ্ঞা, তাহাই হইবেক ( ঈষৎ হান্ত সহকারে) আপনাকে কিন্তু পরিবেশন 
করিতে হইবে। জীবনও উঈবৎ হান্ত সহকারে নর্মবাক্যে কহিলেন গৃহ মধ্যে 
ধসিয়। থাকিয়া বাহব। লইবে তুমি ) আর থেটে মরিব বুঝি আমি। সঙ্গিনী 
তছুত্তপ্পে বলিলেন শক্তি শক্তি সঞ্চারিত না করিলে কি পুরুষ কার্ধ/ক্ষম হয়? 
ভবন কহিলেন বিবাদ করিবেন! কি? জগতের নিমিত্তই প্রকৃতি ও পুরুষ; 
শুদ্ধ প্রকৃতি নহে। সঙ্গিনী কহিলেন এ বিবাদ বিপদজনক নয়; অজাযুদ্ধবৎ 
দ্পভ্য কলহ। উভয়েই উভয়ের মুখ নিপীক্ষণ করিতে করিতে হাস্ত করিতে 
লীগিলেন ! রজনীও প্রভাত হইল । ক্রমে পাকম্পর্শের দিন উপস্থিত হইল। 
&ঁ দিন অরুণোদয় হইবার পূর্বেই ঘম্পাঁন যুষল প্রাতঃ্মরণীয় মহাত্মাগণের 
মামোড্ারগ করিতে করিতে শব্যা পরিভ্যাগ পুর্ধ্মক শৌচাদি ক্রিয়া সমাপন করত 
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প্রাতঃম্নানার্থ গমন করিলেন। স্গানাস্তে সঙ্গিনী পূর্ব নির্দিষ্ট নিরমানুসারে 
পুজার আয়োজন শেষ করিয়। স্বামীর সহিত আপনাদের পুজা গৃহে গ্রবেশ 
করিলেন এবং ছুইটা (সংহাসনের কুশ-পাছুকাদয়ের পুজা শেষ হইলে, সঙ্গিনী 
স্বামী চরণের পুজা ও বননা'দ শেষ ক'রলেন। পরে উভয়েই সিংহাসন সমীপে 
করযোড়ে দগ্ডায়মানা হুয়া এ পাকষ্পর্শের ব্যাপার আঙ কাতর স্বরে 
নিবেদন করিতে লাগিজেন। প্রার্থনা শেষ হইলে পাদুকাদ্বয় হইতে মৃছু 
মহ বাণী নিঃস্থত হইতে লাগিল। বাণী ব'লতে লাগিলেন--“ভয় নাই। 
সংগৃহীত দ্রব্যাদির এক এক মুষ্টি পরিমিত সামগ্রী সঙ্গে লইয়া সঙ্গিণী 
পবিজ্রভাবে রন্ধনগৃষ্ঠে প্রবেশ করিলেই নিমিষ মধ্যে এত প্রচুর অন্ন 
ব্ঞরনাদি প্রস্তত হইয়! থাকিবে যে, দিন রাত্র ধরিয়। যথেচ্ছ। পরিমাণে পরিবেষণ 
করিলেও শেষ হইবে ন।। এই দিন রাত্রর মধো ভোজনাথী হইয়৷ অসংখ্য 
অসংখা লোক সমাগত হইলেও অন্ন বাঞ্জনাদির কিছু মাত্রও অভাব হইবেনা। 
গত্যুত সকলেই ভোজন কিয়া পরম তৃপু লাভ করিবে।” বাণী শেষ 
হইলেই দম্পতযুগল পরামানশদের সঠি৩ সিংাসনস্থিত এ পা্ক। দ্বয়েকে 
ঞণাম ও প্রদক্ষিণ করতঃ পূজাগৃহ হইতে বাঁহর হইয়া! পিতা মাতা ও অন্থান্ত 
গুরুজনগণের চরণ বন্ধনাধি শেষ করিলেন এবং উহাদের আশীব্বাদ গ্রহণাস্তে 
সঙ্গিনী মুষ্টি পরিমিত দ্রব্যাদি বৃ*ৎ একটী পাঙে সাজাহয় লইয়া রন্ধনাগারে 
প্রবেশ করিলেন। জীবন অগ্ঠান্ত কার্ষ্ের পধ্যবেক্ষণে নিযুক্ত থাকিবার 
অভিগ্রায়ে পিতা মাতাঁর অনুজ্ঞ। গ্রহণ করিবার পিমিশ তাহাদের নিকট গমন 
করিয়া তাহাদিগ।ক গুরুদন্ত কুঁশপাঠক। নিঃস্থৃতব'ণী যাহা বলিয়াছেন, 
আস্তোপাপ্ত সমস্তই শ্বেদন বরিলেন এবং এই সমস্ত অলৌকিক কাণ্ড 
জনসণাজে যাহাতে প্রকাশ ন1 হয় তজ্জন্য বিশেষ অন্গরোধ করিলেন। জনক 
ভননী পুত্র ও পুক্রবণু এই প্রকার অমানুষিক গুণে উহাদ্দিগকে কোন 
দেবদেবীর অংশ সম্ভূত জ্ঞান করিয়া যৎপণনাস্তি আহ্লাদিত হইলেন এবং 
পুল্রকে পুভ্রের অভিপ্রায় মত সকল কার্ধ্যে পর্যবেক্ষণ ও পরিবেষণের ভার 
গ্রহণ করিতে অনুমতি প্রদান কররিলেন। আর পাচক ব্রাহ্মণন্দিগকে 
তাহাদের উপযুক্ত অন্তবিধ কাধ্যে শিযুক্ত গাখিয়া দাস দাসীদগকে যেখানে 
যেমন আবশ্তক সেথাণে সেইরূপ নিয়োগ করিলেন। আপনি কেবল নিমন্ত্রিত 
ব্যঙিগণের সমাদর ও অন্যর্থনাদি কার্য্ের জন্ত সতত প্রস্তুত রহিলেন। 
এদিকে এই রূপ সুবন্দোৎস্ত অবধারিত হুইল-- ওদিকে অন্ন ব্যঞজনাদি সমস্তই 
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প্রস্তুত হইয়াছে বলিয়া সংবাদ আসিল। যেমন সংবাদ আদিল, অমনি 
জীবন দিগুণ উগ্ভমের সহহত তিনশত ব্যক্তির উপযুক্ত পাত্রে অন্ন ব্যঞ্জ'াদি 
সুসজ্জিত কিয়! রাবিলেন। বেগা। দশটা হইতে দ্বিপ্রহরের মধ্যে প্রায় 
তিনশত নিমন্ত্রত ব্যক্তি একত্র সাত হহলে উঠাধিগকে ভোছনে উপবেশন 
করিখার শিমিত্ত আহ্ব'ন বরা হইল । ভোঁডশার্থ আসনে উপবেশন করিব! 
মাত্রই &ঁ অন্ন ব্যঞ্জনাদির এক আলীকিক ও মনোহর আপ্রাণে সকলেরই 
ভোজনে আগ্রহ ও স্পৃঠ বাগ হইঠে লাণিল। অন্ন ও বহুবিধ 
ব্যঞ্জনাপির এক এক রকম যেমন ভিহ্ব' গর স্পৃঈ হইতে লাগল, অমনি আশ্বাদে 
প্রত্যেক গুলিহই যেন আঁ ৮ মখুর। এমন কি অমৃঠের ম্বদ জানান। 
থাকিলে৪ যেন অমৃত বলয়া বোধ হইতে ল।গল। এই অমুহব্য স্বাছু অন্ন 
ব্যঞনার্দ মকলেই ভে,জন করিয়া পরম তৃপ্ডটি ণাভ কবঠ আচমবান্তে তানুল 
গ্রহণ পুবক প্রহ্ষ্ট স্তঃবরণে পাক প্রকরণের বন্থবিধ যশ ঘোষণ। করিতে 
করিতে গমন ববিতে লাগিল। অবশিষ্ট শিমন্্িত, আনাহৃত, অতিধি, পাচক 
পাচিক ও দাপধাস। এবং গৃহস্থ ব্য ক্তবগ ও অবশেষ ভান ও স্গিনীর ভেজন 
বেগ তিন ঘটিকার মধ্যেই শেষ ভইয়া গেল। এহবুহৎ ব্যপার এও অল্প 
সময়ে ও অনাগাসে নুসম্পন্ন ইহল ষে, হাতে বাহারও কোন খিষয়ে কোনরূপ 
কষ্ট বোধ হইল না । 

পাবজ্পর্শ শেষ হলে পর ভীবন ও সঙ্গিনী] মেই মহা পুকুষাদিষ্ট নিয়মান্ুদারে 
নিরন্তর রাধাকঞ্চ নাম উচ্চারণ করিতে কাঁরতে সংসার যাত্রা 'নর্বা৯ কগিতে 
শাগিলেন। সঙ্গিনীর বাধ্যদক্ষঠাগুণে সংসারে৪ দন দিন শ্রীবৃদ্ধি হইতে 
গাগপ। যথা সময়ে জীবন, সঙ্গিনী হইতে চাঞ্টি পুত্র লাভ কাপকেন। 
এবং ক্রমানুসারে উহাদের নাম রাখিলেন পথ্যস্বরূপ, সত্বন্বব্ধপ, শিত্ান্বরূপ 
গু সত্যন্বকপ। জীবন সঙগ্গনার সাহায্যে (পড় এবং শ্বশুর কুলের সম্পত্তির 
যথেষ্ট উদ্নতি সাধন করিতে লাখিণেন। জীবনের পুল্রচ £ষ্য় বিদ্তাগাভ করিতে 
করিতে সর্ধগুণে গুণানগিত হইয়া সকলের গ্রীতিভাঙগন হও৬ যখন যৌবনে 
পদার্পন করিলেন, তখন জীবনের পিঙ! নিজ নিণাসের সন্নিহিত গোবিন্দপুর 
নিবাসী বিশ্বর্ূপ নামক গুনৈক ধর্ম নষ্ট, সুত্রাক্মণণর বণচী, কমলা, আপন্দাদিনী 
ও বিজ্তানদাগিনী নাকী অতি স্ুশীল। ও রূশবতী কন্তয। চতুষ্টয়ের সহিত 
ক্রমানুধারে এককালে উহাদের শুভ পারিণক্জ বাধ্য স্ুসস্পন্ন করিয়াদিলেন। 
কিছু কাল পড্ুর জীবন ও সঙ্গিনীদ পিতা মাতা সংসার বিষয় সম্পত্তির ভার 
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জীবন সঙ্গিনীর উপর ন্ভান্ত করিয়া শ্রীবৃন্দাবন ধামে যাত্রা করেন এবং জীবনের 
অবশিষ্ট কাল তথায় যাপন করিয়া অস্তে প্র বুন্দাবনধানেই দেহ রক্ষা করেন। 
উহ্থাদের ওদ্ধপ্দহিক কার্যা ও শ্রান্ধাণ্দ বহুপ্যয়ে সমাধা করিয়া দীবন ও সঙ্গিনী 
যার পর নাই যশধি হইগাছিলেন। ক্রমে দীবন ও সঙ্গিণী বৃদ্ধদশ।রসহিত 
ংস'রে অনাসক্তি ও মাঠাত্বার উপদেশের ফল ফলিবার সম্য় াগত প্রান হইলে 
উঠার! পুল চত্ুষ্টয়ের প্রঁহ ভর সম্পত্তর ও সংসারের ভার" অর্পন করিয়| 
বন্বিস্ত 9 স্ুভাশীষ প্রাান পূর্বক পূর্বে প্র সিংহামন আন্োহণে সেই পূর্ব 
কথিত অনৃষ্ত আশ্রমে গমন করেন এবং শুগায় গুকপাদপদ্ম দর্শন ও যোগণর্ধ্যায় 
মননিবেশ পূর্বক প্রেমাশ্র বিসর্জন করিতে করিতে কিছু কাঁণ যাপন করত 
যোগবংল সঙ্গিণী জীবনে এবং জীবন পরমাত্মাতে বিলীন হয়েন। 


ভাবার্থ। 


জীবন আত্মা 3 সঙ্গিশী বুদ্ধি। বুদ্ধিকে কুলগুরু এ পুরোহিতের সাহায্যে 
পরুধন্ম্ে লিপু হইতে ন! দিয়া স্বপন্্মাবলস্বনী কবত আত্ম'র সহিত সম্মিলিত 
কৰিতে পারিলেই কুুলর ম্হাণ ও পুবে্র ভিত হইয়া থাকে এবং পঁ পবিত্র 
সম্মিলনে যে সমস্ত প্রজার স্যষ্ট হয়, তাঁহাবা৪ ধন্মের নিদান, কুলেব গৌরব ও 
ংশের কেতু স্বরূপ হইয়া! থাকেন। আত্মা বুদ্ধান্রমন্ধায়ী ও বুদ্ধ আত্মান্ধ 
সন্ধায়িনী অর্থাৎ 'নশ্চয়'ঝ্মিকা হহলে চুম্বাকর লৌভাকর্ষণী শাক্তর সায় উচাদের 
আকর্ষণী শক্তিতে গুক ও পুবোহিত আকৃষ্ট হইয়া স্বতই আসিয়া উপস্থিত হন 
ও সেবক সেবিকার ত্রঠিক ও পারত্রিক উভয় বিধ মগ্গলেই বিধান ক'রয়া 
থাকেন। গুরুবল অপেক্ষা সেবক সেবিকার আব অন্ত কোন বলই নাই। গুরু 
সহায় থাকিলে অপাধা সাধন ভয় । আপদ বিপদ, বাপ বিদ্বাদি দূরে পলায়ন 
করে। অতএব জীবনের সহিত জীবন পরায়ণ। সঙ্গিনীর সম্মিলনের 
স্থায় আত্মার সহিত আত্ম পরামণ' বু দ্ধব সম্মিলন করাই হইল মানব জীবনের 
সার্থকতা । অন্তথা আত্মার অধঃপতন * হেতু এই স্ছুলভ মানব জীবন বিফল 





শাক স্থান ভষ্ট হইয়া অধোদেশে আসিয়া মন উপাধ ধারণ করে। সেই উপাধি 
ধারণ করার পর চঞ্চল হইয়া কঠের পীচে রজোগুণে আসিয়া পড়ে। সেই অবস্থায় 
কাষমার উৎপত্বি। তাই এ্রভগবান অর্জুনকে বলিয়াছেন যে, “পাপ করিতে ইচ্ছা না 
থাকিলেও পুরুষ যাহা! কর্তৃক প্রযুক্ত হইয়া যেন বল পূর্ব্বক নিযুক্ত হুইয়াই পাপ করে তাহা 


১৪৪ ভক্তি [২,শবর্ষজ্ঠ সংক্যা 


হইয়! যার়। বস্ত লাঁড করিয়াও এঞ্চিত তই তহয়। কেবল বাবছারের গুণে 
ও দোষে এবস্তই (আত্মাই) আত্মার বন্ধু 9 পত্র হইয়। থাকে। অতএব 
আত্মাকে উর্ধে এক্ষা করিয়া নিশ্টযাত্মিক1 বুদ্ধির সাহায্যে মনকে নিশ্চল কর 
আত্মজ্ঞান পাঁভ করাই মানব জীগনর একান্ট কর্তব্য। কিন্তু আত্মভাবাপন্ 
বুদ্ধিকে পর ধন্মাবলাহ্বণী হইতে না দিয়! শ্বণন্মাবণম্থণী করিবাধ প্রণানী মং 
গুরুর আম্মকুল্য ও ডপদেশ ভিন্ন শিক্ষা কবিবার যে ডগায়ান্তর নাই ইহা স্থির 
নিশ্চয়। 


জ্রীভূপতিচবণ বনু । 


(পুরস্কার প্রবন্ধ ) 


ভগবান শ্রীকৃণ্ের বন্ত্রবণ « রস এই দইটা লালাৰ পরম্পর সাংগ্রস্ত 
রাখিয়া সব্বাশ্রষ্ঠ বচনার জগা ৬ পি ভব ১৩তে এব্টা পুবস্কার (দয়ার 
প্রস্তাব হইয়ছে। খলা বাণ্য শ্ীমগাগবাভর মতবেই মুখ্য ধারয়া ণহয়। 
কাগজের এক পৃ্গয় পরিস্কার করিযা প্রবন্ধ পিখিঙে হইবে । ভক্তিব আকাবে 
ছাপিলে যা ত ১৬ পৃষ্ঠার বেণী না ভয়, লেখকের সে বিষায়ও বাশষ দৃষ্টি 
রাখা আধগ্ৰক। আগাণী ১পা চৈত্র ১৩২৮ বঙ্গাবেব মো প্রবন্ধ আমাদের 
হস্তগত হওয়া চাই। “ভক্তি”-কার্ধালয়ে ডাক-টি!কট সহ প্র [লখি| বিশেষ 
বিবরণ অবগত হউন। 


রো জাত ছুম্পুরণীয় ও অত কাম এবং উচ্া কোনরূণে প্রতিহত হইলে উহা! হইতে 
ক্রোধ উৎপন্ন হয়। যোক্ষ মার্ধে ইহাকে বৈরী জানিও। শীতা। ওর অধ্যায়। ৩৭ 
শ্লোকের ব্যাথ্যা। শ্রগীতার তৃতীয় অধ্যায়ের ৪০ সংখাক শ্লোক অবলন্বনে এষ 
ছাথ্যায়িক] রচিত হইল। 


বিংশবর্ষের ভ্ডব্ভিজ্ল্র (স্বিক্িশ্যাম্বলী 


১1 ডিজি? ধর্দ-স্ববীয় মালিক পাশ্রিকা ৷ গ্রতি বাংলা মানের প্রথমে 1" 
নিয়ষে প্রকাশ হয়। ১৩২৮ সালের ভা মাধ হইতে ভক্তির ২০শ বর্ষ আরশ 
হইয়াছে এবং ১৩২৯ দালের শ্রাধণ মাসেনৈর্ঘ শেষ হইবে । বৎসরের যে কোন 
সময়ই গ্রাহক হউন দ! কেন গ্রথম হইতেই পঞ্রিক! পাইিবেন। 

২। তৃক্তিয় বার্ষিক মূল্য অগ্রিম ডাঁকনাশুলস সর্ধত্র ১ দেড় টাঞ্চা, প্রতি 
খণ্ড ৬/* তিন অনি! | ভিঃ পিতে ১1৬/* এক টাকা এগার আন মাত। ২০শ 
বর্ষের গ্রাঙকগণ ১৩২৮ মালর ৩*এ মাঘ পর্ন ১৪শ, ১৫, ১৬শ, ১৭শ ও 
১৮শ বর্ধের পত্রিকা গ্রতি বর্ষ ডাঁকমাগুলসহ ১৬৭ এফ টাকা তিন আনার 
ও ১৪ বর্ষ ডাকষাশুগসহ দেও টাকার পাইবেশ। 

ও। ভক্তিতে রাঁমনৈতিক কোন প্রবন্ধ প্রকাশ হয় না। ভর উপযোগী 
ধণ্ম-ভাবমূলক প্রবন্ধ সম্পাদক ও পন্লিদর্শক পণ্ডিতমণ্ডলীর আনদেশানুসারে 
(শ্রয়োঙ্ধন হইলে পরিবহিভ হুইপ) প্রকাশ হয়। নিক্ষি্ট সময়ের মধ্যে প্রবন্ধ 
প্রকাশের জন্ত কেহ অনগযোপ করিবেন নাঁ। ক্রমশঃ প্রক1শোপঘোগী প্রবন্ধের 
সমগ্র পাুলিখ হলগত করলে তবে প্রকাশ আস্ত ৪য়) 

91 প্রবন্ধ ফেরৎ ধিবার নিম্ন শাই, প্রবন্ধ লেখকগণ নকল রাথরা। দিবেন । 

£। কোনও বিষয়ের উত্তর পাইতে কহলে রিগ্লাহকার্ড বা টিকিট পাঠাইতে 
হয়। পুঝাতন গ্রাঙ্কগপের গ্রতোক পত্রেই গ্রাহক নলগ্বর় থাক] রায়ান । 
নন্বযবিহীন পত্রে কোনও কার্ধা হয় না। নুতন গ্রাহক শনুতন* এই কথাটী 
লিখিবেদ এবং আপনাপন ঠিকান! স্পষ্ট করিয়! (লাথবেন ] 

৭। ঠিকানা পরিবর্তনের সংবাদ যথাসময়ে আমাদিগকে লা জীনাইলে 
পিক না পাইবার জনক আমর! দারী নকে । কোন মাসের পত্রিকা না পাইলে 
তীহছার পর মাগ পাওয়া! মাত গানাইলে বিনাধুলো জেওয়া জয়, নডুবা, পৃথক মুল্য 
( প্রতি খঙ্ &+ তিন আনা ) দিয়া গ্রচণ কাঁরিতে ধক়। 

৮1 চিঠিপন, টাঁকাকতি, প্রবন্ধ এবং বিনিমগ ও সমালোচনা পুস্তক, 
গঙিকাদি লম্তই নিয়লিবিত ঠিকানায় পাঠাইতে হ়্। 


চিক্ষাদা--. 
লীদীনেশচন্ত্র ভষ্টাচাধ্য গীতরত্ব | 
পোঃআন্দুল-মৌড়ী, হাজড়া। 


ভক্তি 


( ২০শ বর্ষ ৭ম সংখ্যা ফাল্গুন মাস ১৩২৮ সাল ) 


“ভক্তির্গবতঃ সেবা তক্তিঃ প্রেম-স্বরূপিণী । 
ভক্তিরানন্দরূপা চ ভক্তির্ভক্তম্য জীবনম্‌॥৮ 


শ্রীগৌরাঙগ-জন্ম 
(প্রাচীন ) 

ভূবন মনোচোরা | গোঁকুল পতিগোর!- 
চার্দের জনম কি শুভক্ষণে। 

দেখিয়। পুত্রমুখ শচীর যত সুখ 
তাহা কি কহিবারে পারে আনে ॥ 

নদীয়! পুরনারী আইসে সারি সারি 
লইয়! থাঁরিভরি দ্রবা বছু। 

স্ুসজ্জে সুরপ্রিয়া মানুষে মিশাইয়া 
বালকে নিরথিয়! থির নু ॥ 

শ্ীদীতাদেবী আদি সুতিকাগৃহে পশি 
দেখিক়। শিশু উলসিত হিয়া। 

মালিনী আদি সঙ্গে ভাসায়ে নান! রঙ্গে 
করয় কত না৷ মল ক্রিয়া! ॥ 

গোয়ালিনী বা কত গোয়াল! শত শত 
লইয়। দধি আদে চারু সাজে। 


১৪৬ ভক্তি [২০ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা 


সবে বিহ্বল-চিতে পুর্বব স্বভাবেতে 
ছড়ায় ধধি আঙ্গিনার মাঝে ॥ 

রূচিয়া করতালি হাঁপিয়। নাঁচে ভালি 
তা"দেখি দেবে গোপবেশ ধরি। 

নাচয়ে আঙ্গিনাতে কেব! না নাচে তাতে 
সঘনে জয় জয় ধ্বনি করি ॥ 

রায়ে বাস হেন কৌতুক নাছি যেন 
মিআালয়ে সে নন্দাঁলয়ের রীতি। 

নরহরি কি কব প্রভূ জন্মোৎসব 
উৎসাহে কারুকিছু নাহি স্মৃতি ॥ 


তরজার ব্যাখ্যার প্রতিবাদ, 


বর্তমান ২*শ বর্ষের ১ম সংখা! ভাদ্রমাসের ভক্তিতে প্রভুর অপ্রকট প্রবন্ধের 
মধ্যে ১৮ পৃষ্ঠায় প্বাঁউলকে কহিও লোকে হইল বাউল” ইত্যাদি পয়ারের অর্থ 
বাহ বাহির হইয়াছিল ভক্তিপত্রিকার ২৩৬৯ নং গ্রাহক তাহার একটি প্রতিবাদ 
পাঠাইয়াছেন, আমরা পাঠকগণের অবগতির জন্ত নিয়ে প্রতিবাদটা ছাপিয়া 
দিলাম। এসথন্ধে আমাদের মন্তব্য পরে প্রকাশ করিব। বর্তমানে বদি কেহ 
এই ছুই ব্যাখ্যা ছাড়া অন্তরকমের কিছু ব্যাথ্য! লিখিয়। পাঠান আমর! বারাস্ততে 
উহ?! ভক্তিপত্রে ছাপিতে ইচ্ছুক আছি। ভাদ্র মাসের ভক্ষিতে ট্রীকাশ 
হইয়াছিল-_ 


*প্রতূৃকে কহিও আমার কোটা নমস্কার 
এই নিবেদন তাঁর চরণে আঁমার 

বাউলকে কহিও-_-লোকে হইল বাউল 
বাউলকে কহিও--হাটে না বিকায় চাউল 
বাউলকে কহিও-স-কাজে নাহিক আউল 
বাঁউলকে কহিও--ইহ1 কহিয়াছে বাল” 


ফাস্তুন, ১৩২৮] তরঞজার ব্যাখ্যার গ্রতিৰাদ ১৪৭ 


“এই তরজার অর্থ এই যে, ্রীমন্মহা প্রভু একজন বাউল (ফকির ) মহাজন, 
আর অদ্বৈত তীহারই অধীন আর একজন বাউল। এই শেষোস্ক মহাজন 
তাহাকে ভবের হাটে জীবগণের নিমিত্ত কৃষ্ণতক্তিবূপ চাউল বক্র ( বিতরণ ) 
করিবার জন্য আকর্ষণ করিয়া! লইয়া আসিয়াছিলেন। এখন দেশের সে 
দুর্দিন ঘুচিয়াছে। ভক্তিশূন্ত সংসার তক্তিতে পূর্ণ হইয়াছে । জীবগণ আক$ 
ভক্কিস্থধ। পান করিয়া ধন্য হইফজাছে | তাহাদের প্রাণ পবিত্র ও স্বর্গীয় 
আলোকে আলোকিত হইয়াছে । আর ত চাউল বিক্রয় অর্থাৎ প্রেম প্রচারের 
আবশ্তক নাই। 

শীমদ্বৈত, প্রভূকে বলিতেছেন হাটে বিক্রয় করিবার জন্ত যে চাউল 
আন! হইয়াছিল, লোকে তাহা লইয়া আউল ভইয়াছে--মর্থাৎ তাহাদের 
অভাব পূর্ণ হইয়াছে সুতরাং আপনার কার্ধ্য শেষ হইয়াছে ।” 

ভক্তি-গর্ভে উক্ত তরজার উক্তরূপ অর্থ সন্িবিষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু চাঁটে 
বিক্রয় করিবার জন্ত যে চাউল আন! হইয়াছিল, লোকে তাহা পাইয়া! আওয়াল 
হইগাছে, তরজায় তরঙঞগাকার এমন কথ! ত বলিতেছেন না--তরজাকার 
স্প্ই ভাষায় ধলিতেছেন ণ্লোঁকে বাউল হইল, হাটে চাউল বিকায় না-_ 
আউলে কাধ নাই।” কোনবৃদ্ধ মচাঁজন এই তরজার যে ব্যাধ্যা করেন 
তাহা নিম্নে দেওয়া হইল -- 

ঞজ্রীমন্মহা প্রভূ যে ভক্তি প্রবাহ ছুটাইবার জগ্ত পয়ান করিতেছেন, লোঁকে 
তান। না বুঝ! ৰাউল হইল, মহাঁপতুর মতের বিকৃত অর্থ পোষণ করিম! 
লোকে বাউল হইপ--এখানে বাউল শবের অর্থ-_-পাগল, লোকের মতিস্ক 
বিকৃত হইল। 

হাটে চাউল বিকায় না। ইহার অর্থ এই যে--মহগ্রভুর নিদ্দিষ্ট ভক্তি 
প্রবাহে লোকে ডুবিতে পারিল না-_মহাপ্রভুর মত কার্য্যকরী হইল ন! 
এমতাবস্থার কাজে নাইক আউল--মার বেশী গোলমালে প্রয়োজন নাই। 

মহাপ্রভুর মত সাধারণ লোকে বুঝিল না, তাহার! প্রভুর মতের বিকৃত 
অর্থ গ্রহণ করিয়! কদাচার গ্রহণ করিতে থাকিল। 

মহাপ্রতুর পারিষদগণই মহাপ্রভুর মতের প্রকৃত অর্থ অনুধাবন করিতে 
পারিয়! ভক্তি প্রবাহে ডুবিয়ছিলেন। 

আচার্য্য প্রতাক্ষ করিলেন ষে মহাপ্রভুর মতের বিরুত অর্থ গ্রহণ করিয়া 
নানামশ্দ্বা উৎপত্তি হইল--এই সকল সম্প্রদায় লংকীর্তনে যোগ দিলেও 
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কামিনী কাঞ্চনের মোহ পরিত্যাগ করিতে পারে নাই। কামিনী কাঞ্চনের 
মোহ ত্যাগ করাই মহাপ্রভুর মতের সর্ব প্রধান বিশিষ্টতা--ইছাতে সঙ্গেহ 
নাই--এই পবিত্র বিশিষ্টত৷ যখন সম্প্রদায়গণ কর্তৃক সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হুইয়! 
বৈষ্টব বৈষ্টবী নেড়া নেত়ী প্রসৃতি নানাকলুষে পুর্ণ হইতে লাগিল, তখন 
আচার্য মহা আন্ষেপের আবেগে প্রতু-সন্নিকটে উক্ত তরজা জ্ঞাপন করেন। 

উক্ত তরজা মনোযোগ সহকারে অনুধাবন করিলে উহ্থাভে সফলতার 
উৎসাহ দেখা যাইবে না--তৎ পরিবর্তে অসাফল্যের আক্ষেপ বিশিষ্ট ভাঁবেই 
অনুভূত হইবে |” 

ভক্তিতে বে ব্যাখ্যা পূর্বে প্রকাশিত হইয়াছিল এটী তাহারই প্রতিবাদ । 
তবে লেখক লিথিয়াছেন যে ইহার ভিতরে কোনরূপ তর্ক নাই তিনি বেরূপ 
শুনিয়াছেন তাহাই লিখিয়াছেন। আমরাও এবিষয় সাধারণের মতামত 
জানিতে ইচ্ছাকরি। 

সম্পাদক 


কারাগার 


দণ্ডবিধান দ্বারা অপরাধী ব্যক্তির অপরাধ মোচন ও স্বভাব পরিবর্তন 
করিবার অভিগ্রায়ে বিশ্বশ্র্ট ভগবান এই সংসাররূপ কারাগার সৃষ্টি- 
করিয়াছেন। সখ ও ছুঃখরূপ দণ্ড এই কারাগারে ভোগ করিতে হক্স। 
স্থখ ও ছুঃখরূপ দণ্ড ভোগ করিতে আসিয়া, সুখে মজিয়! ও ছুঃখে অভিভূত 
হইয়া সংসার কারাগারের স্ষ্টিকর্তা বা দগ্ডপাণি ভগবানকে বিশস্বৃত হওয়া 
এবং স্বভাব পরিবর্তনের জন্ত যত্ববান না হওয়া কদাচই আমাদিগের কর্তব্য 
নহে। কারাগারের হ্ৃথ ছুঃখকে সমান জ্ঞান করিয়া এবং কারাগাগ্েের মালিক 
ঘ্গুপাঁণি ভগবানে লক্ষ্য ও ভয় রাখিয়া সংসারের কার্য দুসম্পন্ধ করাই 
সর্বতোভাবে বিধের। কেবল সুখ ছুঃখের প্রতি লক্ষ্য করিয়া দগ্ডপাণি 
ভগবানকে বিশ্বৃত হওয়! কখনই উচিত নহে। 

সথখও ভোগের গিনিস, হঃখও ভোগের জিনিস, আর সংসার এ সুখ 
ও দুঃখ ভোগের স্থান। নখ ও ছুঃখ ভোগের স্থান বলিয়া এই সংসারের 
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আর একটি নাম কারাগার। মোহ এই কারাগারের শৃঙ্খল বা! বেড়ী। 
এই বেড়ীতে আবদ্ধ হইয়া স্থখীকে সুখ ভোগ এবং ছুঃখীকে দ্ঃখ ভোগ 
করিতে হয়। সুতরাং তভোগার্থ সুখ ও ছুঃখ মোহশৃহ্খলাবন্ধ জীবের পক্ষে 
একই পদার্থ। ন্খভোগী মুখেও তৃপ্তি লাভ করিয়া সুখী হইতে পারে না। 
আর ছুঃখভোগী দুঃখেও সুখী হইতে পারে না। অতএব স্ুখহঃখ উভয়েতেই 
যখন মুখী হুইতে পারে না, তখন তারতম্যবিহীন জাগতিক এই স্ুুথহুঃখ 
থে একই পদার্থ, তাহাতে অনুমাত্রও সন্দেহ নাই। মোং-শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবের 
মোচনই নখ, তদ্যতীত সকলই দুঃখ। উদ্দাহরণ যথা--কোন একটা 
পক্ষীকে পিঞ্র বা শৃ্ষলে আবদ্ধ করিয়া, তাহার ভোজন ও পানার্থ বদি 
উপাদেয় দ্রব্যাদি প্রদ্ান কর! যায়, তাহা! হইলে সেকি মনের সুখে ভোজন 
পানাদি করিরা সুখ শ্বচ্ছন্দে সেই আবদ্ধ অবস্থায় কাল যাপন করে? না, 
তা কখনই করে না। অপরিহার্য ক্ষুৎপিপাঁপ! নিবারণার্থ ভোজন ও পান 
করে বটে, কিন্তু মুক্তিলাভের নিমিত্ত সর্বদাই মনের অস্থথে থাকে এবং 
শৃঙ্খল ব1! পিঞ্জর স্বর্ণ নিন্সিত হইলেও, কাটিয়া যুক্ত হইবার জন্য ততই 
চেষ্টা করিতে থাকে । সুস্বাহু ভক্ষ্য ভোজ্য ও নুনির্মাল পানীয় তখন তাহার 
ভাল লাগে না। অতএব সুখ দুঃখকে হেয় জ্ঞানে মোহ শৃঙ্খলাবন্ধ অবস্থা 
হইতে মুক্তিলাভের নিমিত্ত সতত যত্ববান হওয়াই সকলের বিশেষতঃ মানব 
আখ্যাধাপী জীবের নিতান্ত নাবশ্তক ও অতীব কর্তব্য। মুখ দুঃখ মনের 
ধর্ম; আত্মার নছে। মনবা ইতরেতর ইন্দ্রিয়াদির ধর্্মাবলম্বনে জীবন বাপন 
করাই অজ্ঞানের কাধ্য। আর আত্ম ধর্মাবলম্বনে অবস্থান করাই জ্ঞানের 
কার্ধয। শস্বধন্মথ্ে নিধনং শ্রেগ পরধন্মে! ভয়াবহঃ* ॥ গীতা! ৩/৩৫। 

এই সংসার কারাগারে যাতায়াতের পথ বন্ধ 'করিবার চেষ্টা করাই 
মানব জীবনের একমান্র কর্তবা কর্দ। পথ বন্ধ করিবার চেষ্টা করিতে হইলে 
এই সংদারে এমন ভারে থাকিতে হয় যে, সংসারের ভাব যেন হৃদয়ে না লাগে 
বা প্রবেশ না করে। অর্থাৎ নিপিপ্ত ভাবে থাকিতে পারিলেই যাতায়াতের 
পথ বন্ধ হইয়া যায়; আর সংসারে লিপ্ত বা আসক্ত হইলেই যাতায়াত বৃদ্ধি 
হইয়া থাকে । তাই মহাত! শ্রীরামরৃষখ পরমহুংসদ্দেব জীবের ছুঃখ অর্থাৎ 
যাতায়াত ক্লেশ দুর করিবাঁণ জন্য উপদেশস্ছলে বলিয়াগিয়াছেন যে, “সংসারে 
ধাফিতে হয় পীকাল মাছ ব! নৌকার মত।” পাকাল মাছ পাকে থাকে, 
কিন্ত গায়ে পাক লাগে না। নৌক1 জলে থাকে, কিন্তু নৌকায় জল প্রযেশ 
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করিলেই নৌকা! ডুবিষ্না যায়। নৌকার জল যেমন মাঝে মাঝে সেচন করিয়া 
ফেলিয়া! দিতে হয়; এই সংসারের ভাব হৃদয়ে প্রবেশ করিলেও সেই বূপ 
মাঝে মাঝে ধর্মালো5নারূপ সেচনী দ্বারা দেচন করিয়া ফেলিয়াদিতে হয়। 
সকলই সত্য, কিন্ত সংসার মোঁহের এমনই মোহিনী শক্তি যে, জীব কিছুতেই 
এই কারাগারের মায়া ভুলিতে পারে না। চলিয়া যায় তবু৪ এই কারাগারে 
প্রতি-কৃতি রাধিয়া ষায়। কারাগাগ-ক্লেগ ভোগ করিতে আপিয়া কারাগারে 
প্রতিমূর্তি স্থাপন পুর্ব্বক চলিয়া যাইতে কখনও কি কাহারও ইচ্ছা ভয়? 
না, তা বোধহয় কাহারও হয় না। বরং কেহ যেন টের না পায়, তজ্জন্য 
কারাবাস ক্লেশের দাগ ও দেরেস্তা পত্র পর্য্যন্ত বাহাতে অরূষ্ঠ হয় অনেকে 
তাহাই প্রার্থনীয় বশিয়! জ্ঞান করেন। অতএব এই সুখ দুঃখ ভোগের স্থান 
সংসার কারাগারে কোনরূপ স্মৃতি চিহি না রাখিয্জা এমন কি সংসারের ভ'ব 
পর্য্যন্ত হৃদয় হইতে অপসাপিত (রিয়া যাইতে পাড়িলেই প্রকৃত মানবের 
কার্য করা হয়। আর তাহা হইলেই পথ বন্ধ হইয়া যায়, আর আমিতে হয় ন। 
অন্তথ। মারামোঠিত চিত্তে দিব! রজনী কেবল অহন্ত! মমতারূপ মিথা(ভনিবেশের 
বশবস্তী হইয়া এই অস্থায়ি কারাগারের (যাহা অস্থায়ী কারাগার অপেক্ষা ও 
অত্যন্পকাল অস্থায়ী) পক বন্দোবস্ত এবং দতত সম্মুখে বর্তমান কাল র! 
মৃত্যুর দিকে লক্ষ পরিত্যাগ পৃর্বক চিরদিনই জীবিত থাফিব ভাবিয়া, যে 
সমস্ত বিষয়ে আমার কোন অধিকার বা সত্ব নাই, দেই সমস্ত বিষন্কে 
আমার করিয়া লইবার জগ্ত বিবিধ প্রকারের কায়দা লিখন পঠন এবং 
স্বাক্ষর ও সাক্ষ্যাদ্দি সংস্থাপন দ্বারা আমার বলিন্না পর্িচরন দেওয়াই হইল 
অপরাধ। কারণ যাহা আমার নয়, তাহাকে নানাবিধ উপায়ে আমার 
বলিয়। পরিচয় *দেওয়াই হইল সতাচু।তি বা মিথ্য/া। এই মিথ্যাই হহল 
প্রত্যবায, পাপ বাদোষ; আর এই পাপবা অপরাধের দণ্ড ভোগ কারবার 
জন্তই হইল এই সংসাঃরূপ কারাগার। অতএব আমরা যতই আমার 
আমর বলিয়া অনদ্গ্রহে অভিভূত হইব, ততই এই সংসাএরূপ কারাগারের 
মছিত আমাদের ঘনিষ্ঠ সম্বপ্ধ হুইবে। ঘনিষ্ঠতা নিবন্ধন হইবে আলসক্তি। 
আসক্তি হইলেই হইবে ধাতার়াত বৃদ্ধি। সুতরাং কোন কিছুকেই 
আমার বলিতে নাই। যেহেতু আমার সঙ্গে কোন কিছুই কোন সম্বন্ধ 
নাই। অধিক কি বলিব পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন যে, প্রাণের আধার 
ই দেহ, সেট প্রাণের সহিতৃষ্ট এই দেহের কোন সম্বন্ধ নাই। যথ| £-- 


ফাস্কন, ১৩২৮ কারাগার ১৫১ 


“কন্ত মাত! কম্ত পিতা কল্ত জাঁতা সহোদরাঃ। 
কায়ে প্রাণে ন সম্বন্কঃ ক। কন্ত পরিবেদন] ॥* 

*কীর্তির্ধ্স্ত স জীবতি* এই খধিবাক্য মিথ্য! নচে। ইহার ভাঁব স্বতন্ত্র 
বোধহুন কেবল নাম কিনিবার নিমিত্ত কীর্তি রক্ষা করা এরূপ ভাব নহে। 
ধিশুধুষ্ট বলিয়া গিয়াছেন__“নৎকার্মটয এমন ভাবে করিবে যে দক্ষিণ হস্তে 
করিলে ধেন বাম হস্তে টের না পায়।” আমাদের হিন্দুশান্ত্র সমুহও 
ভূয়োভূপঃ উপদেশ দিয়া থাকেন যে “পুণ্যকার্ধ্য প্রকাশ হইলেই নই হইয়] 
ষায়।” অতএব কীন্তিগ সঙ্গে নামের সংত্রব থাকিলেই, অর্থাৎ আমার 
কীর্তি সংবাদপত্রে ঘোষিত হউক বা কাত্তিস্তন্তে স্বর্ণাক্ষরে' আমার নামধামাদি 
খোঁদত হউক, ইত্যাদি ভাব থাকিলে, সে কীর্তি অকীন্তিতে পরিণত হয়, 
সাধু সম্মত কীর্তি তাাকেই বলা যায়, যাহাতে জীবের সংসার মোচন হয় 
অর্থাৎ কারাবাস ছুঃথ দুর হয়। কারাবাস-ছুঃখ ভোগ করিয়া যাহার অন্তরে 
সেই দুঃখের উদয় হয় ও ছুঃখে ভঃখিত হইয়া! নিজ জীবনকে উৎসর্গ করিয়া 
সাধারণের সেই দুঃখ দূর করিবার নিমিত্ত ধিনি বদ্ধ পরিকর হন ও উদ্ধারের 
গ্রক্কৃত উপায় উদ্ভাবন করিয়! দেন, তিনিই গ্রকৃত সাধু এবং তাহার কীর্তিই 
সৎকীর্তি বলিয়! পরিগণিত হয়। সাধুর চক্ষে সুখী দ্বুঃবী সমান। ন্ুখীও 
ভোগী, ছুঃখীও ভোগী, আর কারাবালযন্ত্রণা উভয়েবই সমান ; সাধু এইরূপ 
বিচাঁরকরিয়া অতি গোপন ভাঁবে দর্শন দিয়া, সমগ্নান্থুসারে সুখী ও ছুঃখী উভরেই 
ভোগ মোচন করিয়া দেন। সাধু প্রতিষ্ঠাকে শুকরীবিষ্ঠ। এবং গৌরবকে 
রৌরব জ্ঞান করিয়া থাকেন। 

আর এক কথা-_এই কারাগারে আসিয়া, যে বিষয়ে আসক্ত হওয়া বায় 
সে বিষয় আমার ফি আর কাহারও তাহা এই কারাগারে প্রবেশ করিবার 
পূর্বে, অবস্থান কালে বা ত্যাগ করিবার সময়, যখনই হউক একবার একটু 
মনোনিবেশ পৃর্বক ভাবিয়া দেখিলেই বুঝিতে পার! যায় যে, এই কারাগারের 
'বিষয্জে আমার কোনই সত্ব বা অধিকার নাই। কেবল একট! নির্দিষ্ট 
সময়ের জন্য কারাগারে খাটিতে আদা মাত্র। নির্দিষ্ট সময় পুর্ণ হইলে 
যখন কারাগার পরিত্যাগ করিয়! আসিতে হয়, তখন আমার বলিয়া 
কারাগার হইতে একটি অতিক্ষুত্র জিনিষ পর্যন্ত আনিতে পারাষায় না। 
যাই একাকী আমিও একাকী । কারাগার ধাঁহার-_কারাগারের দ্রব্যাদি 
বাহার, তাহার থাকে । অতএব এই সংসার-কারাগারে আসিবার জন্য 
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জননী জঠরে জীব বন প্রবেশ করে, তখনকার ভাব আবার নির্দি্উ 
সময়াস্তে দেহ ত্যাগ করিয়! জীব যখন চলিয়া যায়, তখনকার ভাব ভাবিয়! 
দেখিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারাধায় যে, জীব এ কারাগারের জন্য কিছুই লইয়। 
আমিতে পারে না। সংসারের যাহ। কিছু সকলই পড়িয়। থাকে । সংসারে 
অবস্থিতি কালে মধ্য হইতে কেবল মায়া কল্পিত কতকগুলি ব্যক্তি ও বস্তর 
সংন্িলনে আত্যাশক্তি বশতঃ কর্তব্য কার্যের স্থৃতি লোপ হয় এবং প্রবৃত্তির 
নিবৃত্তি না হইয়া বুদ্ধি হইয়া! থাকে। অর্থাৎ স্বভাবটা সংসারের ভাবে 
ভাবিত ও সংস্কারত হইয়া যায় আর এ্রী সংস্কার বশতঃই মৃত্যুকালে পুনরায় 
সংসারের ভাঁবই জীবকে প্রাণ্ড হইতে হষ। 

এখন বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, প্রবৃত্তি, সংস্কার বা কর্খুই কেবল 
জীবের সঙ্গে যাতায়াত করে) আর কিছুই সঙ্গে যাইতে বা আদিতে পারে 
নাঁ। চেষ্টা বা পুরুষকার ( ভগবৎ কপ!) দ্বারা প্রবৃত্তির নিবৃত্তি, সংস্কারের 
লোপ ব! কর্ম-বীজের অস্কুরোত্তব শক্তির নাশ হইলেই জীবের যুক্তি হইয়! 
থাকে। যুক্তি হইলে যাতায়াত ও কারাবাস-ক্লেশ আর ভোগ করিতে 
হয় ন। 

মধাস্থলে মায়াকল্লিত ব্যক্তি ও বস্তুর সংনর্গ দোষে জীবের মিথ্যাভিনিবেশ 
অর্থাৎ অহন্ত। মমতা! আপিয়! উপস্থিত হয়। শ্রী অসংগ্রহ হইতেই জীবের 
আত্মঘাত বা কর্মভোগ ঘটি থাকে। সুতরাং জন্ম কর্্মাদি সকলই ব্যর্থ 
হইয়। বায়। বহুকষ্ট-লন্ধ অপবর্থ সাধক মনুষ্য জন্ম লাভ করিয়াও জীৰ 
মোক্ষের নিমিত্ত যত্ব না করিয়া! কাঞ্চনের ( অমুল্যনিধি ধর্মের) বিনিময়ে 
কাচ লাভ করিয়া বঞ্চিত হইল থাকে । 


প্লন্ধা সুদুর্লভমিদবং বনুস্তবান্তে, 

মানুষ্যমর্থদমনিত্য মপীহ ধীরঃ। 

শতুর্ণৎ যতেত নপতেদনু মৃত্যু যাবন্, 

নিঃশ্রেয়সায় বিষয়ঃ খলু সর্বতঃ স্তাঁৎ ॥* 
ভাঃ ১১৯২৯ 


ধীর ব্যকজি বছুঙ্গম্মের পর সুছ্ঃলভি অনিত্য হইয়াও অর্থন ( পরমার্থ দর্শন- 
ক্ষম) সনুয্য এই জন্ম লাভ করিয়া এই জম্মেই যাবৎ রোগ শোকাদি 
স্বারা পতন ন! হয় ভিবৎ শরীর মোক্ষের নিমিত্ত যত্ধ করিবে। আহারাদি 
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বিষয় ভোগ সফল জন্মেই আছে-_কেবল উহার জন্টই মানব জন্ম হয় নাই, 
ইহা স্থির । 
প“্বৃদেহমাদ্যং সুলভং সুছল ভং, 
প্লবংনুকল্পং গুরুকর্ণধারম্‌।” 


“ময়ানুকুলেন নভশ্বতে রিতং, 
পুমান্‌ ভবান্ধিং ন তরে স আত্মহ1 ॥* 
ভাঃ ১১ ২ ১৭ 


অনুকূপ বাযুহ্থারা চালিত, গুরুকর্ণধার সমঘ্বিত সংপার উত্তরণের নৌকা 
স্বরূপ এই নুলভ, সুছুলভ ও সমস্ত বান্ছিত ফলের বুল মনুষ্য প্রান্ত 
হইয়া, যে পুরুষ ভব সমুদ্র পার অর্থাৎ মুক্ত হুইতে চেষ্টা কক না, পে 
জাপনাকষে আঁপশিই ছঃখ সাগরে নিমজ্দিত করে। অতএব কাঙাতঞ 
আত্মধাতী বলিয়! জাঁনিবে। 
“স বঞ্চিতো বতাত্মঞ্রক্‌ কৃচ্ছেন মহত ভূবি। , 
*লন্ধাপবর্গ্যং মানুষ্যং বিষয়েযু বিষজ্জতে ॥* ভাঃ 2২1২৮ 
অর্থাৎ অতি কষ্টে বু তপস্তার বলে পৃথিবীতে মোক্ষলাখক নমুন্ড দন 
লাভ কত্ষিয়াও থে ব্যক্তি বিষয়েতে আসক্ত থাকে, হায়! সেই ব্যক্ষি জাপরার 
অনি আপনিই করে এবং তাহার 'জন্মগাত নিরর€৫ঘথক । 
অন্ত এব ভবে আনির়। জবর ভাধ পরিতাগ পূর্বক ভবনাঞ্চের ভাবে ক্কবিত 
হইয়। যাইতে পারিলেই, ভবসগর পার হইতে পার! ধায় জার ভধনাথে র ভান 
পরিত্যাগ পূর্বক ভবের ভাবে আলক্ত হইলেই ভব পারাঝার ক্ষাপার হই! 
উঠে। ম্তরাঁং পার হইতে ন পারিন্না আবার লংবারে ফিরিয়া জাসিংজে 
হয় সঙ্গেছে দাই। কিন্তু প্রাণ মন লমর্পণ করিয়৷ তগবামের হইয়া! মাইকে 
পারিলে, আবার এই সংসারই পরমাণন্দের স্থান হইর! উঠে, ক্ষাম কোবাফি 
গ্িগুগণ বশীভূত হুইয়। অস্ুকূধ কার্য করতে থাকে, গৃছ আর কাল্সাগার 
থাকে ন!। মান্ধাধেড়ী আপনা আপনিই খুলির! যার ও অহস্কা মমতা! দূর 
হয়।' তখন সকলই ভগবানের, আমিও ভগবানের, এই পূর্ণক্ঞানে চতু্দিকে 
ভগবানের পত্ব! অন্তব কর্সিতে ক্ধিতে মন প্রাণ ভগবানের ভাতে মাহিক। 
উঠে, বিবয়-ভোগ-লালস! এক্ষেবারেই নিহৃতি পায় ও সংসার যোচম হইব! যায 
*তাবদ্রাগাদয়ঃ স্েনাস্তাবৎ কারাগৃছং গৃহম্‌। 
ভাবন্মোছোইজ্য,ম্মি দিগড়ে! দাত কষঃণন তে জল! র” ত12৯৭1৯৪ ৩৬ 
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শোর জেলার তালখড়ি জাগলি গ্রামে কুলীনব্রাঙ্ষণ পদ্পনাত চক্রবর্তীর 
গুরসে, সীতাদেবীর গর্ভে ক্ষণক্ন্মা লোকনাথ গোস্বামী জন্মগ্রহণ করেন। 
গল্পনাভ চক্রবর্তী অদ্বৈত প্রতৃর শিষ্য ছিলেন। লোকনাথের হৃদয়ে শিশু- 
ক্কা হইতেই ভক্তিরস উদ্দিত হইয়াছিল এবং অল্প বয়সেই তিনি পাণ্ডিত্য 
লাভ করিয়াছিলেন। তিনি একদিন কাহারও সহিত কথা গ্রসঙ্গে 
শুনিলেন যে শ্রীরুষ। নবদ্বীপে শরীর গর্ভে গৌর-রূপে অবতীর্ণ হইয়া! সর্ব 
নয়ন-গোচর হইয়াছেদ। এই নবদ্বীপ তীহার বাড়ী হুইতে মাত্র ছুই 
দিনের পথ ব্যব্ধান। তিনি ভাবিলেন সেই অথিল ব্ন্ধাগুপতি শ্রীকৃষ্ণ 
ধীহাকে যোগিগণ শত শত বৎসর তপন্ত! করিয়াও প্রাপ্ত হন না) সেই 
ক্সমুখ্যাধদ চিন্তামণি আমার বসতি স্থান হইতে এত নিকটে সর্বব-নয়ন-গোচর 
হইয়াছেন, ইহা আমার ভাগের কথা। ইহা! ভাবিয়া তিনি প্রভুদর্শনের 
জন্ত অস্থির হুইয়। পডিলেন, তীঁহার সংসারে ওদান্ত জন্মিল। 

বাহার মনতৃঙ্গ শ্রীগৌরাগের চরণারবৃন্দের মধুপানে লোলুপ, তিনি সংসারের 
আসার বিষন্ন সম্পদাদির স্থখ ভোগের জন্ত লাঁলায়িত হন না। তিনি 
ভাবিলেন সংসারে থাকিয়া মোহের দাস হওয়া অপেক্ষা! সংসার বন্ধন 
ছিঙ্গ করিয়! শ্রীভগবানের চরণ সেবা সর্বশ্রেষ্ঠ কর্তব্য। ইহা ভাবিয়! 
ভাবিয়া! তিনি অগ্রহায়ণ মাসের রাত্রশেষে গোপনে শ্রীধা নবদ্বীপে 
গমন পূর্বক ভ্ঃগৌরাল-চরণে আত্মসমর্পণ করিলেন। 

খু শ্রীগৌরাঙ্গ বড়ই স্নেহে তাহার এই তরুণ ভক্তটাকে আলিঙ্গন 
করিলেন। তাহার পর কিছুদ্ধিন তাহাকে নিকটে -রাধিয়! শ্রীহৃন্দাবনে 
গাঠাইয়। দিলেন) গমনকাঁলে বলিলেন,-ণ্পশ্চিম দেশে ভক্তিধন্ম এরচার 
ও হ্ীক্ষঞ্চলীলাস্থান বুন্দাবনের লুপ্ত তীর্থ উদ্ধার কর।” আর বলিলেন, 
প্বুদ্ধাবনে যাইয়া চীরঘাটে বাল করিও। তথায় তমাল, কদস্ব ইত্যাদি 
শোভিত যে কুঞ্জ তাহা! তোমার 1” 

» কেরকনাথ গোম্াামীর বুন্দারন গমন কালে গদাধর পঞ্চিতের শিষ্য 
ভূগরর্.. ভাহার, ্দন্ুগামী হইলেন। তাহার! বৃন্দাবনে প্রবিষ্ট হইয়া প্রত 
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দত্ত স্থান অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। কারণ বৃন্দাবন জগ; 
ময়) মুললমানদের অত্যাচারে ছারে থারে গিয়াছে। তাহাদের আছার়েক ' 
রা! দেহ রক্ষার চেষ্ট! মাত্র নাই বুক্ষতলে বাস করিয়া! থাকেন ষযথ!-_ 
প্্রজবাসী বিপ্র অনুরোধে বথাকালে। 
ফলাদি ক্ষণ করি রছে বৃক্ষতলে ॥ 
একস্থানে স্থির হৈয়া কভু নাহি রয়। 
বুন্দাবন প্রদেশেতে ভ্রমণ করয়॥ ( নবোত্তবিলস ) 
ক্রমশঃ তাহার স্থির হইলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ-বিরহে অতিকষ্টে বান করিতে 
লাগািলন। যথা প্রেমবিলাসে-_ 
“আর না! দেখিব গোর! তোমার চরণ। 
রছিলাম আজ্ঞামাত্র করিয়! ধারণ ॥ 
ভক্তগণ সঙ্গে প্রভূ যে করিল! লীল!। 
বঞ্চিত করিয়! মোদের এখা পাঠাইলা ॥* 
প্রভু লোকনাথ অতি কঠোর ভাবে সাধন ভজনে মনোনিবেশ করিলেন 
এবং প্রতিজ্ঞা করিলেন এজীবনে কাহাকে৪ শিষ্য করিবেন লা। এই 
গ্রতিজ্ঞ। কিন্তু শেষে তাহাকে ভঙ্গ করিতে হইয়াছিল। 
(২) 
গ্রীভগবান বার বার বলিয়াছেন-__সমন্তক্তঃ পৃঙ্জোহভাধিকঃ* আর্থাৎ "আমার 
ভক্তই আমাপেক্ষা অধিক পুজনীয়।* একথা আমার জীবনে একবার 
বুঝিবার পৌভাগ্য ঘটিয়াছিল। আমি তখন গ্রীল শিশির বাবুর অমিয় নিমাই 
চরিত একে একে ছয় বণ্ডই শেষ করিয়াছি। অনন্ত মাধুধ্য পূর্ণ শ্রীগৌর়া্জ- 
কথা সম্পূর্ণ পাঠ করিয়াও যেন আমার আশা মিটিল না। শ্ীগৌরাঙ্গের সেই 
নিদাুণ তিরোভাব আমার বক্ষে শেল সম বিধয়াগেল। ইহার কিছুগিন 
পরে আমি আর একখানি গ্রন্থ পড়িতে পাইলাম। সেখানি তাহারই লিখিত 
'নরোভতম চরিত+। দেখিলাম রাজকুমার 'নরুর কি শ্রগৌরাঞ্গ খ্রেষ। 
তাঁগর একবার দর্শন লাভের জন্ত রাঁজকুমারের কি ব্যাকুলত! | ফি আর্তি! 
তিনি প্রাণ উারিয়! ক্রন্দন করিতেছেন আর বলিতেছেন,-_ 
*পাষাণে কুটিৰ মাথা অনলে পশিব! 
গৌরাঙ্গ নুখের তরী কোথা গেলে পাব ॥* 
আহা! এই অপূর্ব প্রেম দর্শনে জগৎ যেন মোহিত হইয়া গেল। আর 
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আমার এই বগ্ধ হিয়াও মেন ক্ষণিকের তরে লীতল হইল। ধঙ রাজকুনার, 
ধন্ত ভোদ?র প্রেম ! 

আমর! নক্োত্মকে রাদকুমার কেন বলিলাম, এইবার তা! বিবৃত 
কারয়া বলিতেছি। সত্যই নরোভম রাজপুজ ছিলেদ। গৌরপদ-তরজিমী, 
গ্রন্থে তাহার সম্বন্ধে এইবূপ পরিচয় লিখিত আছে,--“রাজলাহীঞ্জেলায় গোপাল" 
পুর নামে এক বৃহৎ পরগণ| ছিল, উদ্ধার অধিপতি ছিলেন, উত্তররাটী় 
কারস্থ-কুলোত্তব দত্ত বংশীয় রাজ! কৃফ্ঠান্দনা।* গোপালপুর মধ্যে বোয়ালিয়ার 
উত্তর-পশ্চিমাংশে ছয় ক্রোশ এবং পল্ম(নদীর তীরস্থ প্রেমতলী হইতে উত্তর- 
পূর্বাংশে অর্ধ ক্রোশ ব্যবধানে খেতুরি নামক স্থান কৃষ্ণানন্দের বাধানী ছিল। 
এই কৃষ্ণানন্দের ওরসে ও নারায়ণী দাসীর গর্ভে পঞ্চদশ শতাষীর মধাতাগে 
নরোভম ঠাকুরের জন্ম হর়। পুরুষোত্তম দত্ত নাসে কৃষ্ণানন্দের এক কনিষ্ঠ 
ভ্রাতা ছিলেন, তাহার সন্তোষ দত্ত নামে এক পুত্র ছিল। নরোত্তম বাল্যকাল 
হইতেই ধর্থান্থরক্ত- ভোগ বিলাস বিরহিত, ও বৈরাগ্য ভাবাপন্ন ছিলেন ।* 
প্রি রাজ্য একজন মুসলমান জারগীরদারের অধীন ছিল। রাজা 
কষানন্দ এই জাযগীরদারকে কর দিতেন। 

মাথি-পুর্ণিমার লোধুলি লগ্নে ঠাকুর নরোতম জন্মগ্রহণ করেন। বধা 
নরোগ্ধম বিলাসে,-- 
কিবা! মাঘ পৃণিম! দিবস দওড ছয়। 

সর্ব সুলক্ষণ হৈল প্রকট সময় ॥* 

কাহার জন্ম শকাবা জানিতে পারাধায় ৮। তবে তখনও গ্রীগোরাঙগ 
দেঝ গ্রাকট আছেন। 

আম! বর্তম্সি প্রবন্ধে সাধারণতঃ শিশির বাবুর 'ভ্রীনরোতম চরিত? 
গ্রন্থেরই হুলরণ করিলাম। শিশিরবাধু এবং গৌরপদ তরঙ্গিমী লংএহকার 
উই প্ীক্ষ্চানগগ দত্তকে জ্োষ্ঠ এবং পুরুষোত্তম দণ্তকে কনিষ্ঠ বলিয়াছেন। 
কি ময়োত্বম ঠাকুরের জীবনী লেখক প্রাচীন বৈষ্ণববি নরহরি চক্রবর্থা 
তাহা 'তকিরদধ কর গ্রন্থের ৩৩ পৃষ্ঠা ( বহয়দপুর--রাধারমণ খহ্ত্রে মুক্্িত) 
খলিতেছেন _-”জোষ্ঠ পুরুযোত্তম কনিষ্ঠ ক্ব্ণানদা 1” “বঙগভাষা ও সাহিত্য, 
গ্রন্থে নয়োতষ ঠাকুরের লঙ্বদ্ধে এইল্পপ লিখিত হুইখীছে। “নবোত্তম দাস 





ইহাদের উপাধি ডিল মতুমদায়। 


কানন, ১০২৮ ] জীল নরোততন দাস ১৫৭ 


পল্লাননীর ভীরস্থ গোপালপুয়ের কারস্থ রাজা কৃত্গনদ বন্তের পুত, মাতার 
মাষ নারারলী, ইনি বৃন্দাবন বানী লোকনাথ গোন্বামীর নিকট দীক্ষা প্রাপ্ত 
হন। নঝোত্তম বাঞপুত্র হইয়াও রখুনাথখ দাসের ন্যায় সংসার ত্যাগী 
হন) তাহার জোষ্ঠতাত্গ ভ্রাতা সন্তোষ দত্ত (পুরুষোত্বম দত্তেষ পুন) 
তৎস্থলে রাঙা হন” 

উপেন্্র চক্র মুখোপাধ্যায় কৃত গচরিতাভিধান+ গ্রন্থে লিখিত হুইয়াছে-_. 
১৪৫৩ শকে মাঘ মাসে নরোম দাসের জন্ম হয়। 

রাজকুমার নরোম ক্রমশঃ খেতুরিবালিগণের নয়নমণি হইয়া উঠিলেন। 
তাঁহার নুবগিত অঙ্গ, শ্তামবর্ণ, কমল নয়ন দেখিয়া! সকলেই সুগ্ধ হইত। পিতা 
মাত! আদর করিয়া! তাহাকে “নর” বলিয়া ডাকিতেন। এই শান্ত প্রকৃতি 
সতেজ বুদ্ধি সম্পন্ন বালক মন দির! বিদ্াত্যাস করিয়া অল্প বয়সেই পণ্ডিত 
হইয়! উঠিয়াছিলেন। সেই সময়ে খেতুরগ্রামে কষ্দাস নামে জনৈক শ্রীগৌরাঙজ 
ভক্ত প্রাচীন ব্রাঙ্ষণ বান করিতেন। রাজকুমার তাহার মধুর ব্যবহারে ঠাহাতে 
একান্ত আকৃষ্ট হইলেন। ক্ষ্ণদাস নরুকে একদিন শ্রীগৌরাঙ্গ অবতারের 
কথ গুনাইলেন। ভগবান শ্রীগৌরাক্গর্ূপে তাহাদের মধ্যে অবতীর্ণ হইয়া 
ছিলেদ একথ! শুনিয়া রাজকুমার শিহরিক়্া! উঠিলেন। হায়! হায়! আর 
কিছু দিন পূর্বে জন্ম হইলে তাহার শ্রীন্গবান দর্শন লাভ ঘটিত। এখন থে 
তিনি তিরোহিত হইকাছেন। 

জীগৌরাঙ্গ-কথা গুনিতে বদিলে নরুর ক্ষুধা তৃষ্ণ' মনে থাকি ত লা। 
তিনি যেন ভ্ীগৌরাঙ্জ ও তাহার পরিজনকে দিবা ভাগেই স্বপ্র দেখিতেন। যখন 
গুনিলেন জী/গোরাঙ্গ সন্ন্যাদী হইয়া সংলার ত্যাগ করিয়া ছিলেন তখন তিনি 
বড়ই ক।দিতে লাগিলেন। ক্রমশঃ তাভার পূর্বরাগের সঞ্চার .হইল। তিনি 
জীগৌরাঙ্গ কথ। একটী একটা করিয়া সমণ্তই শুনিলেম। তাহার পার্যদগণ্র 
কথা গুনিলেন। আরও শুনিলেন যে, শ্রীগৌরাঙ্গের আপর্শনে স্বরূপ ও দামোদর 
প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। অন্তান্ত ভক্তগণ গৌর শুন্ক নীলাচলে থাকিতে না 
পারিয়। বৃন্দাবনে পলাইগ়া গিয়াছেন। কারণ তাহার! শুনিক্মাছিকেন--প্রদ্ধু 
সংগোপনের পর বৃন্বাবনে লুকাইয়া আছেন। কেবল মাত্র দামোদর পণ্ডিত 
প্রভুর ঘরণী বিষুপ্রিয়! দেবীর রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্ত নবীপে অবস্থান করিতে 
ছেন। সমস্ত শুনিয়! রাজকুষার স্থির করিলেন সর্ব প্রথমে তাহান্ব একবার 
যৃন্দাবনে গমন করাই উচিত। 


১৫৮ দ্ত্কি ২*শ বর্ষ দম সংখ্যা 


এখন রাজকুমাঁরের একমান চিন্তা কির়পে তাহার বৃন্দাবন দর্শন ঘটিবে। 
কিরূপে গোবিন্দ, কানী্বর, বক্রেশ্বর, ভগদানম্দ প্রভৃতি প্রতু-পাধদগণের দর্শন 
লাভ হইবে । কখন বা তিনি পন্মাবতী তীরে গিয়া দড়াইয়৷ থাকিতেন। 
কারণ তিনি গুনিয়াছিলেন, শ্রীগৌরাঙ্গ বৃন্দাবন ,যাইবেন বলিয়া লক্ষ লক্ষ 
লোক বেষ্টিত হইয়া পল্মার পর পার দিয়! নৃত্য করিতে করিভে গমন করিয়া 
ছিলেন । বদি সে দেব দর্শন ঘটে, রাজকুমার বড় আশায় বুক বীধিদ্গা পদ্ম।র 
পর পারের দিকে চাহিয়া থাকিতেন। কখন তাহার মনে হইত, তাঁচায় 
শ্রীগীরাঙ দর্শন লাভ ঘটিল। যেন তিনি (শ্রীগৌরাঙ্গ ) লক্ষ লক্ষ লোক 
লইয়! পর পারে নৃত্য করিতে করিতে যাইতেছেন । 

এক নিবস নরু পল্সায় সান করিতে গিয়। আর বাঁড়ী আসিলেন না । মাত 
পিতা 'আকুল হইগ্বা নিজেরাই তল্ল(ন করিতে ছুটিলেন। দেখিলেন তাঁহাদের 
নরু সেখানে নাই; তবে তাহারই মত একটী গোৌরবর্ণ বালক তীর ভূমিতে 
উন্মা্দের মত নৃ্য করিতেছে । নক্ুর মাত নরু পদ্মায় ভুয়া মরিয়াছে 
ভাবিয়া! 'নকু+ 'নরু' বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। নৃত্যকাঁদী বালকটা 
“নরু” “নরু, শ্বরে ক্রন্দন শুনিয়া একটু স্থির হইলেন । ক্রমশঃ চেতন! পাইগ 
মাতার কাছে গিয়া বলিলেন “ম1, তুমি কান্দিতেছ কেন? এই ত আম 
আছি? 

ঘাটে বলো ক ছিলেন, কিন্তু কেহই রাঞ্জকুমারকে দেখিয়া চিনিতে পারেন 
নাই। কারণ তিনি শ্যামবর্ণ ছিলেন, এ যুবক উজ্বল গৌদবর্ণ। 

নরুর এইরূপ অবস্থা সম্থদ্ধে প্রেম বিল।স গ্রন্থে এক্টরূপ লিখিত আছে যে, 
শ্রীগৌরাঙ্গ যখন বৃন্দাবন গমন করিতে ছিলেন তথন রাম কেলি গ্রাম হইতে 
“নয়োত্তম” “নরোন্তম বলিরা করকেবার ন্ৃষ্কার করিতে ছিপেন, সেই 
আকর্ষণে নরোত্বম ঠাকুরের জন্ম হয়। প্রভু ও নিত্য।নন্দ পল্পাবভীর নিকট 
প্রেমধন গচ্ছিত রাখিয়া বলিয়ছিলেন নরোত্তম দাস জন্ম গ্রহণ করিলে তাঁহাকে 
তুমি ইহা প্রদান করিবে । অগ্য স্নান করিতে আপিলে প্সাবতী নদী দেহ 
ধারণ করিয়া গচ্ছিত ধন তাহাকে প্রদান করিয়াছিলেন। তাঞাতে নরুর 
শাঁমবর্ণ দেহ গৌরবর্ণ ধারণ করিয়াছিল এবং তিন প্রেমে মচেতন ভইর়। 
ছিলেন। 

ধাঁড়ী আসিগ্পা তিনি সুস্থির হইতে পারিলেন না। দেঞ্ে উপদেষতা ভয় 
করিয্নাছে ভাবিয়া! কত ওঝা ডাকা হইল কত উধধ দেওয়া হুইল কিন্তু 


ফান্তন, ১৩২৮] শ্রীল নরোত্তম দাস ১৫৯ 


কিছুতেই তাহার তপ্ত হ্বদয় শীতল হইল না। নরু বণিল «ম, বন্দি আমাকে 
বাচাইবার ইচ্ছা থাকে তবে আমাকে একবার বুন্দাবন দর্শনের অনুমতি দাও) 
তাহাতে আমি স্থস্থির হইব । মানার ধারণ! কিন্তু অন্তরূপ, তিনি ভারিলেন 
বৃন্দাবনে গেলে নরুকে আর পাওয়া! যাইবে না। কাজে কাজেই তাহার 
বৃন্দাবন দর্শনের অনুমতি মিজিল না। 

কিন্তু নরোত্তমের বাদন। শ্রাগৌ বঙ্গ পূর্ণ করিলেন। যথ| নঝরোত্তম বিলাঁলে, 


পনরোত্তমৈর জনক অকম্মাৎ। 
রাজকার্ষ্যে গৌড়ে গেলা বহুলোক সাথ॥ 
নঝোত্ম জানি শুভক্ষণ সেইক্ষণে। 
প্রকারে বিদায় উহার জননীর স্থানে ॥ 
পরম স্ুুবুদ্ধি সব্বমতে বিচারিল|। 
রক্ষকে বঞ্চিয়া সঙ্গোপনে যাত্র! কৈল! ॥ 
নবদ্বীপ আদি স্থান ন। করি ভ্রমণ। 
লোক ভয়ে বন পথে চলে বুন্দাবন ॥* 


রাজকুমার গৌর প্রেমে বিহ্বল হইয়া গমন করিতেছেন । বহু পথ অতি 
ক্রম কুরিয়া তিনি মধুরায় গমন করিলেন ॥ আর চলিতে পারিতেছেন ন1। 
কাতর হইয়! তান বিশ্রাম ঘাটে শন করিয়া রহিলেন। 

এদ্দিকে জীব গোস্বামী স্বপ্নে তাহার আগমন বৃত্তান্ত অবগত হইয়া বিশ্রাম 
ঘাটে একজন লোক পাঠাইয়া দিলেন! সেই লোক বিশ্রাম ঘাট হইতে 
তাহ!|কে লইয়া! জীব গোস্বামীর নিকট উপাস্থত করিয়। দিল। 

নরোম দেখিলেন তিনি নিরাশ্রয়ে ভাসিতেছেন না শ্রীগৌরাঙ্গ তাহাকে, 
ত্যাগ করেন নাই। তিনি শ্রদীবের নিকট গমন কর!রয়! ছিন্নমূল ক্রমের ভার 
তাহার চরণে পড়িলেন। আর শ্রীজীব আদর করিয়া! তাহাকে বক্ষে ধারণ 
ক রলেন। 

তিনি শ্ী্দীবের আশ্রয় পাইলেন । ক্রমশঃ তাঁহার পথের ক্লেশ দুর হইল। 
তখন তিনি সাধু দর্শনে বাহির হইপেন। তিনি কুপ্জে কুঙ্জে সাধুদর্শন করিয়া 
বেড়াইতেছেন শত শত গৌরাঙ্গ ভক্ত, সকলেই ভূবন পাবন, ঘোর বিরাগী, 
প্রেমে উন্মত্ত । নরোত্তম লোকনাথকেও দেখিলেন। দেখিয়াই গীহাকে 
আত্মসমর্পণ করিলেন। কিন্তু প্রতু লোকনাথ আপন লাখন দ্বজনে এতই 


১৬০ ভক্তি [২৪শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা 


অন্ধ ধাকিতেন বে কাহারও সহ্ছিত কথা কাঁহবারও তার অবকাশ ছিল ন!। 
বথ! খগুযাগ ব্গী হর্থ মঞজরী,--“পরম বিশ্ক্ক কথা নাহি কারু লনে? 

সধোভম প্রভু লোকনাথে চিত্ত সমর্পণ করিয়! ক্রুস্ষশঃ গুনিলেন থে তিনি 
ফাহীকেও শিত্য করিবেন না বলিয়া সঙ্ধল্প করিয়াছেন । তখন নক্োতষের 
মনের অবস্থা! কিব্ধূপ হইল তাহ! সহজেই বুঝ! বার । ব্থা-_ 


ভ্ীলোকনাথ গোসাঞ্ঃিরে দেখিলা! যখন। 
তখনি করিল! মনে মাত্মসমর্পণ ॥ 

তাঁর চেষ্টা মুত্র! দেখি কহিতে ন1 পারে। 
কি মতে হইব ই সতত বিচারে ॥ 
রাত্রিদিন সেই স্থানে অলক্ষিতে যাঞা । 
বাহরে টহল করে সঙ্রনেত্র হঞা ॥ 
মৃত্তিক শৌচের তরে ম্মন্দর মাটা আনে। 
ছড়া ঝাটি জণ আঁনে বিবিধ সেবনে ॥ 
প্রত্যহ গোসাঞি দেখি হয়েন বিশ্মিত। 
কোন বা কৃতি যার এমন চরিত ॥ 
দেখিবারে যত্ব করে,দেখিভে লা পায় । 
তুচ্ছ সেব! দেখি চিত্তে করুণ ছিয়ায় ॥ 
এই মত কথোরদিন সেবন করিতে । 
উবে এক দিন তারে দেখে আচন্বিতে ॥ 
পুছয়ে সে তুমি কেনে কর হেন কাজ। 
বন্দিয়া ঠাকুর কছে পাএা ভয় লাঁজ।॥ 
কেবল তোমার প্রসন্নত! চাহি গ্রাভূ। 
এই কৃপা কর মোরে ন! ছাড়িব৷ ফু। 
তিহে! কহে এক আম সেবক ন! করি। 
সবার যেই কু তাহ! যে করিতে পারি॥ 
তোমার সেবনে আম। দ্রবীভূত ষন। 
আর না করিহ মোরে ছাড় বিড়ম্বন ॥ 
পড়িয়! ফান্সিয়! কহে প্রন্ভূুর চরণ । 
যখন দেখিলু কৈন্ু জজান্-সমপর্ণ ॥ 
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ষে তোগাঁর মনে আইসে তাহ তুমি কর। 
মোর প্রভু তুমি মুঞ্ তোমার কিন্কর ॥ 
শুনিয়া গোসাঞ্ি মৌন হয়! চলিল!। 
আর দিন হইতে স্প্ সেবিতে লাগিলা ॥ 
গোসাঞ্ কথনে! তারে কিছু নাতি ৰোলে। 
ইচ্ছা অনুরূপ কাধ্য 'সাগে যাই করে ॥ 
এই মত বগসরেক করিয়! সেবন। 
নানান্‌ প্রকারে তাহ! না যায় কথন ॥ 
তৰে এক যুক্তি মনে গোসাঞ্চি করিয়া । 
সাক্ষাতেই কহিলেন ঠাকুরে ডাঁকিয়॥ 
মনে জানে ইঙ্ারে কহ্িব হেন কথা। 
যাহা করিবারে নাহি পারয়ে সর্বথ! ॥ 
আয়ে নরোত্ম এক মোর বোল ধর। 
মনে ভাবি দেখ যদি করিবারে পার ॥ 
ভবে আমি উপাসন! করাইব তোরে । 
অন্তথা এ কথা আর না! কহিও মোরে ॥ 
ঠাকুর কহয়ে গ্রভু তুমি ধে কহিবা। 
অনুহ্াহ উ্ণ-চালু মত্ত ন! থাইব1 ॥ 
একথ! গুনিয়! ঠাকুর আনন্দিত হঞ! 
দীঘাল হইয়! পড়ে চরণ ধরি ॥ 
পুলকে ভরিল তনু, আর্তনাদে কান্দে। 
অঙ্গ থর থর ক।পে থির নাহ বান্ধে॥ 
ভাঙাই করিমু গ্রভু যে আজ্ঞা হৈল তোর। 
মাঁথে পদ দিয়া কহ নরোন্তম মোর ॥ 
বিশ্মিত হিল! গোসাঞ্র উতৎ্কঠা দেখিয়া । 
রাখিতে ন! পারে মশ্রু পড়ে বুক বাঞ্ছা ॥ 
তবে সে ঠাকুরের মাথে পদ আরোপিয়া। 
কোলে করি কহে অতি ব্যগ্রচিত হৈয় ॥ 
জানি জন্ম জন্ম তুষি হও মোর দান। 
অন্তথ। এমত আর্তি কেমতে প্রকাশ ॥ 
২৮৩ 
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ঠাকুর কছকে যদি কূপ! হৈল মোহে। 
দীক্ষামন্ত্র দেহ গ্রাভূ বিলম্ব ন সহে॥ 
তবে ঘরে বসিয়া দীক্ষার প্রকরণ। 
আনুপুর্ধ কনে ভাবে গর গর মন॥ 
হরিনাম রাধাকৃষ্ণ মন্ত্র পঞ্চনাম। 

দিয়া কহে সেব৷। সাধ্য সাধন বিধান ॥ 
মহা প্রভূ শচীপুত্র ব্রজেন্র কুমার । 
নির্যাস কহিল সব দিদ্ধান্তের সার ॥ 
সিদ্ধনাম থুইলেন বিলাদমঞ্জরী। 
আপনার নাম কহিলেন মঞ্জ নালী ॥ 
এতেক সংক্ষেপে কহি কহিল তাহারে। 
ক্রমে ক্রমে পাবা তুমি ইহার বিস্তারে ॥ 
ঠাকুর একান্তে মন্ত্র স্মরণ করিয়া । 
গুরুকষ্ণ সাধু তুলসীরে প্রণাঁময়া ॥ 


ক্ষ ০ ক 


গোসাঞ্ি ভোজন কৈলা পাত্র শেষ লৈঞা ॥ 

রাহুল! সেখানে অহ্নিশ সেবা করে। 

কায়মনোবচনে সন্তোষে গোসাঞ্ছিরে 0৮ (৪) 

নরোত্তমের সহিত লোকনাথ প্রভুর কুগ্জেই শ্রীনিবাস আচার্ধ্য প্রভূ ও শ্তামা- 

নন্দের আলাপ হয়। এই শ্রীনিবাস ও শ্ঠামানন্দেরও শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেম অতি 
চমৎকার ছিল। শ্রীনিবাসও নরোত্তমের স্তায় মহাপ্রভুর বরপুত্র বিয়া বৈষ্ণৰ 
সমানে সম্পুজিত।* তাহারা তিনজনে শ্রীজীব গোস্বামীর নিকট সমগ্র ভক্তি 
গ্রন্থ অধ্যয়ন করিলেন। অতঃপর জীব গোস্বামী নরোত্তমকে “ঠাকুর মহাশয়" 
উপাধি দান করেন। 





*বৈষণৰ সমাজে নিতযানন্ব, অদ্বৈতাচাধ্য ও গদাধর দাস এক সময়ে যে :সম্মানলাত 
করিক়াছিলেন, পর্রবর্তা সময়ে শ্রীনিবাস আচার্য নরোত্তষ ঠাকুর ও স্ঠামাননও সেইরূপ 
জঙাপ্রাণ্ত হইয্া্িজেন | এমন কি বৈষ্ণব সমাজে জ্ীনিবাস ও নয়োতম বহাপ্রভূর দ্বিতীয় 
অবস্তা বলিয়া আনত) ইহাদের জীবন বিস্তৃত ভাবে বর্ণন করিতে বছ সংখ্যক গ্রন্থকার 
লেখনী 'ধায়ণ। করিয়াছিলেন । এই বিয়াট অধ্যবসায় চিকিত কীর্তির গ্রাসে দাড়া ইয়া 

৬ 
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জীব গে্বামী বৃন্দাধনে চিত সমগ্র বৈষ্ব গ্রস্থাবলী ভাহাবিগের ছার! 
বঙ্গদেশে গ্রচান্ের জন্ত ইচ্ছা! করেশ এবং গ্রস্থগুলি এক মিন্দুকে পুরির়া গোলার 
১৫০৪ শকে ১৪১২ জন পাদাতিক সৈগ বেষ্টিত হুইয়। প্রেরিত হছইল। কিন্ত 
পথে বনবিধুঃপুরের রাজ! বীরহাম্বিরের নিষুক্ত দন্গ্যগণ পুণ্তক লুঃন করে। এই 
সিন্দুক মধ্যে সলাত্তন লীতা, ভক্তি রপামৃতসিদ্ধু, ডজ্জ্বল নীলমণি, ভাগবতানত 
দাদ গোস্বামীর গ্রন্থ, ষট সন্দর্ভ, চৈতন্য চণ্রিতামৃহ গ্রভৃতি রক্ষিত ছিল। ইন্গতে 
তাছার। কিরূপ ছংখ পাইয়াছিলেন তাঁঠা লহজেই অন্থমেহ | শ্রীনিয়াগ গ্রন্থ- 
গুলর অগ্মন্ধানার্থ তথায় গাকিয়া অপর দুইজনকে খেতুরিতে পাঠাইয়। দিগ্মে 
ঘথ! প্রেমবিলাসে-- 
প্প্রাতঃকালে দুইজনে করিল বিদায়। 
কে কহিবে কত দুঃখ উঠিল গিয়ায় ॥ 
করে ধরি কহে শুন ওতে নরোত্ম। 
ন৷ পাইলে গ্রন্থ সব ছাড়িব জীবন। 
কান্দিয়। কান্দির দেহে হইল বিদান়। 
ইহদেশে বান তেহ কান্দিয়া বেডায় ॥ 
ঠাকুর মহাঁশর ছুঃখিত অস্থর বাহিরে। 
না জানয়ে ০কাথ!| পাকে কোথা কারে 1” 
ঠাকুর মহাশয় অতি ছুঃখে দেশে ফিরিয়। আ'সলেন। বাঙ্জা ও বাঁশী পুক্ত 
মুখ দেখিয়া মানন্দে মগ্ন হইলেন) খেতু'িতে আনন্দের শ্রোত প্রবাহিত হইল। 
তাারা দেখিলেন তাহাদের নক এখন দেব! হুহয়াছেন। অঙ্গে কৌপীন ও 
বহির্বাস, হত্তে হরিনামের মালা। পাত্র মিত্রগগ জাপিকা ভাহার চরণ তলে 
লোটাইল। সকলে তাগার নুতন পৌন্দধ্য দেখয়া মোঠিত হইয়া গেল | 
ঠাকুর মহাশয় মার গৃহে গেলেন না। ঠাকুব বাড়ী খারকি॥ স্বপাকে এক- 
বার আহার ও তিন লন্ধযা মান করেন। পিতামাঙাকে ৰলিগেন তিনি আর 
সারে প্রবেশ করিতে পাঁপিরেন না। গুক্র নিকট ক্রহ্চর্ধাব্রত লইয়[ছেন, 








আমাদিগকে বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয়। বটতালার কর্মঠতা ও উদ্যষ এই সাহিতভোর 
অতি নগণ্য অংশ মাত্র এ পর্যন্ত মুত্রিত করিতে সমর্থ হইয়াছে। কাট আহি প্রভৃতির 
উপজ্রবে বৎসর বৎসর এই প্রাচীন কীর্তিবাশি নুগ্ত হইয়া বাইতেছে। তাহাদিগকে উদ্ধার 
করিবার উপযুক্ত কোন আয়োজন এখনও পর্ধযস্ত হয় নাই। ( বঙ্গভাব ও সাহিত্য ৬1* 
পৃষ্ঠা। 
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॥ ৪ 
শেষত ভঙ্গ হইলে তাহাঁফে পতিত হইতে হইবে | ধতদিন তাহার জীবন 
থাফিবে ততদিন ত্াছাদ্দের সেবা করিবেন এই জন্যই তিনি দেশে আসিয়াছেন 
এবং ইহাই তাহার গুরুর আদেশ। 
ইামানঙগা বিদায় লইর! দেশে চলিয়া! গেলেন। ঠাকুর মহাশয় পিতাঁকে 
হলিয়! তাহার সহিত দুইজন লোক দিয়া দিলেন। শ্ঠামানন্দকে বিদায় দিয়! 
ঠাকুর মহাশয় ক্রন্দন করিতে লাগিলেন । 
এদিকে আচার্য প্রত গ্রন্থ প্রাপ্ত হইয়াছেন। রাজ। বীরহাত্ির ধন বন্ধ 
বোধে গ্রন্থ সম্পুট চুরি করিয়াছিলেন এক্ষণে প্রক্কত ব্যাপার অবগত হুইর়। তাহা 
আচার্য গ্রভৃকে ফেরত দিয়াছেন । এবং নিজে দন্যবৃত্তি ত্যাগ করিয়া! আচার্য! 
্রস্থুর শিব্যস্থ গ্রহণ করিয়াছেন। 
কিছন্দিবস পরে মাতা পিতার নিকট অনুমতি লইয়! ঠাকুর মহাশয় শ্মগৌর- 
মণ্ডল ভূমি দর্শন করিবার জন্ত যাত্রা করিলেন। নদীয়া নগরের আর সে শোভ 
নাই। শ্রীগৌরাঙ্গ নাই--তাহার সেই ভুবন পাবন পার্ধদ বৃন্দ নাই--সমগ্র 
নদীয়। আজ অন্ধকার ময়। যথ! নরেতম বিলাসে,-_ 
কেহ কেহ কান্দিয়া কহয়ে হেট মাথে। 
ওই দ্বেখ প্রভূ বাটী বাহ এই পথে॥ 
প্রত্ুর ভবন দেখি কান্দে নবোত্তম। 
ছুই নেজ্রে ধার! বছে নদী ধারা সম॥ 
সেই পথে আইপে ব্রহ্মচারী শুক্লান্বর । 
নরোত্মে দেখি হৈল। বাকুল অন্তর ॥ 
নরোত্বম প্রথ্মিল! পড়ি ভূমিতলে। 
দেহ পরিচয় বলি তেঁহ কৈলা কোলে ॥ 
নরোত্বম নিজ পরিচয় নিবেদিতে | 
পরম বাৎসল্যে কহে কান্দিতে কান্দিতে ॥ 
বে গৌরচন্দ্র রামকেলি গ্রামে গেলা । 
প্রেমে মহামত্ত হৈয়! তোমা আকর্ষিলা ॥ 
কে বুঝিতে পারে সেই প্রভূর চরিত। 
পূর্বেই তোমার নাম করিল! বিদিত ॥ 
গছে বাপু নরোত্তম তোমারে দেখিতে । 
বড় সাধ ছিল সর্ব মহান্তের চিতে ॥ 
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প্রভৃর বিরহে স্থির নহে কার মন। 

কেহ কেহ অল্প দিনে হৈলা অদর্শন ॥ 

এত কহি নিজ পরিচয় জানাইলা। 

প্রভূ ভক্তগণে নরোণুমে মিলাইল! ॥” 

নবন্বীপ হইতে বিদায় লইয়। তিনি শান্ত পুরে গেলেন । সেখানেও এইরূপ 

ব্যাপার। অদ্বৈত প্রভু তিরোহিত হুইয়াছেন। প্রীঅচ্যুতানন্দ, নরোন্তমকে 
আলিঙ্গন করিয়া গৃহে লইলেন। অতঃপর তিনি প্খরি নদী গ্রামে আলি 
গাঙ্গ পার ঠৈয়।।” অগ্বিকা কালনাম়্ হৃদয় চৈতান্থর গৃহে উপনীত 
হটলেন। এখান হইতে বিদায় লইয়া তিনি খড়দহ যাত্রা করিলেন। পথে 
মহেশ পণ্ডিত প্রভৃতির সছিত মিলন হইল 1 প্রভু-ভক্তগণ মাত্রেই নরোতমের 
কথ শ্রবণ করিয়াছেন। তীহাদের বৃন্দাবন গমনাগমন, গ্রন্থ চুরি ও গ্রন্থ প্রাপ্তি 
কাহিনী মুখে মুখে সর্বত্র প্রচার হইয়াছে | খড়দহে,-- 


শ্ীবন্থ জাহ্কবী দেবী দেখি নরোত্মে | 

হইল! অধৈর্য ভিয়া উথলয়ে প্রেমে ॥ 

মহাশয় নাম সে ইহার যোগ্য হয়। 

ছে পরম্পর কত স্নেছে প্রশংসয় ॥ 

নরোত্তম প্রতি অনুগ্রহ অতিশয় । 

রাখিলেন (দিন চারি ছাড়িতে নারয়।” ( নপোত্তম বিলাস) 
ক্রমশঃ 


শীভোলানাথ ঘোষ বন্ধ 
মহাপুরুষ- প্রসঙ্গ 


প্রগ্হই আমাকে কলিকাতায় আসিতে হয়, যখন আদি তথন বেশ প্রফুল্ল 
মনেই আসি কিন্তু সারাদিন হাড়ভাঙ্ থাটুনি খাটির| সন্ধ্যার সময় যখন বাড়ীতে 
ফিরি তখন আর যেন দেহে কিছু নাই বলিয়াই মনে হর । এক পা চলিতে ছ'পা 
পিছাইয়। পড়ি। কোন রকমে গাড়ী ধরিয়! যেমন গিরা ষ্টেশনে নামি অমনি 
ধেন কেমন একটা বৈছ্যাতিক ক্রিগ্ আমার দেহের ভিতর হইতে থাকে । 
তখন যা ১০১৫ মিনিট চলিতে হয় সে একেবারে তীরবেগে। এই করিয়াই 
আজ ৭ বংসর কাটিতেছে। তবে প্রত্যহই যে বাড়ীতে ফিরি তাহা! নয়, কোন 
কোন দিন কোন বন্ধুর বাড়ীতে থাকিয়াও যাই। বাড়ীতে পৌছাইলেই ছেলের! 
আমার নিকট ছুটিয়৷ আসে, প্রথম প্রথম ছু'চার দিন তাদের জন্ত কিছু কিছু 
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নিয়াও গিয়াছি, কিন্ত ইদানিং আর তাহ! হয় না, কেন যে হয় না তাহা আর 
বোধ হয় কাহাকেও খুলিয়। বলিতে হইবে না। সে কেবল অথণ্ড মগুলাকার 
রৌপ্য খণ্ডের অভাবে। যাক্‌ একদিন কন্মস্থুলে বিয়া! কলম চালাইতেছি আর 
মনে মনে চিন্ত। করিতেছি যে, মার কদিন এমন ভাবে পরের গোলামী 
করিয়। যাইবে ঃ এমন দিন কি আমার ভাগ্যে হইবেনা, যে ধিন কাহারও মুখের 
দিকে ন৷ তাকাইয়। শ্বাধীন ভাবে জীবন কাটাইতে পারিব? এখান বলিয়া 
ঝাণি জীবনে কখনও আমাব মনে এ ভাবের উদয় হয় নাই যে, ছু*পয়স! জমাইয়। 
নিজের বা পরিজনবর্গের “চাল” বাঙাইগা জনসমাজে বড়লোক হইয়া থািব। 
যেকোন প্রবারে দুটী খাওয়া আর সাধাবণ ভাবে পোষাক পরিচ্ছদ হহলেই 
আমার ষথেষ্ট বলিয়। মনে হয়। ভগবানের কৃপায় সংসারেও যাহাদের পাইরাছি 
তাহা'দরও মতি গতি আমারই মত। কাঁজেই হাজার প্রলোভন আমিলেও 
শ্ীগুরুদেবের কৃপায় আঙগ পধ্যন্ত পয়সার জন্য আমাকে আমার কর্তব্য 
হইতে বিচ্যুত হইতে হয় নাই। 

যখন আমার মনে পুর্ববোক্ত চিন্তা উদর হইয়াছে তখন যাহা িখিতেছিলাম 
কেমন একটা চিগ্তার বোঝা আসিয়া মে ভাবট!। চাপাদিয়! আমাকে অস্থির 
করিদা তুলিল। আর লেখা হহলনা, আমি আস্তে আন্তে কলম রাখিয়। (কছু 
কাল চুপ করিয়া বসিয়। আছি, ঠিক সেই সময় আমার উপগওয়াল! আসিয়া 
আমাকে চিন্তাকুল ভাবে দ্বেখিয়! লিলেন--"ভাব্‌ছোকি, তোমাব মুখ অমন 
শকণে। কেন, ফোন অন্ুখ করেছে নাকি? গাহঃলে বাডী যাও |” তিনি 
একেবারে এতগুলো! কথ। বিয়া আমার উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই চলিয়! 
গেলেন। আমিও উপর ওয়ালার আদেশ পাইয়া খাঠাপত্র তুলিয়। বাড়ী চলিলাম। 
সেদিন যেন কেমন হহল আর ভ্রামে না উঠিম্া। পদব্রজেই চলিলাম। যখন 
হাগুড়ার পুলের নিকট গিয়া পৌছিয়াছি তখন যেন একটু মনটা নিজের 
আয়তে আদিল, তাড়াতাভি পুল পার হইরা ষ্টেশনে গেলাম, গিয়! দেখি ট্রেন 
নাই প্রায় ॥০ ঘ্ণ্ট। পরে তবে আবার টেন পাইব। মনে করিলাম এ সময়ট। 
আয এখনে ধাঁসয়। নাকাটাইর়া গঙ্গাব ধারে গিয়া বলি। আস্তে আস্তে গগার 
'ধারে ধাধান ঘাটের একট! পৈঠার উপর বলিয়া একমনে গণনার ঘেউ গুলি 
'প্ৈিশ্তেছি। আর আকাশ পাঠাল কত কি ভাবিতেছি | 

আকধার গাবিছেছি এই গঙ্গার মধ্যে কত মত্ম্ত মনের সুখে বিচরণ 
করিতেছে তার! তো কাগারও চাকর নয়, যেখানে ইচ্ছ। যান্ন যাহা ইচ্ছা 
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করে। উপরের দিকে চাহিয়া ছ চারট। পাখী দেিযা মনে হইল, আহা | ইহার! 
তো আরও সুধী, মুক্ত মাকাশে মুক্ত বাতাস গায় লাগাইয়া বোধহন্ব ইহারাঁও 
মুক্ত হইয়া গিয়াছে, তাই বুঝি ইহারা আনন্দে অনন্তের দিকে চলিয়াছে। এইরূপ 
কত কিযে ভাবনা! আসিয়া পর পর জোগান দিপা! মনকে চঞ্চল কররিতেছিল 
তাহার সীমানাই | , ভাবন। চলিয়াইছে এবার কেমন বিরক্ত ভাব আসিম্প! 
আস্থর মনকে ধিক্কার দিতে লাগিল কিন্তু মন তাহা শুনিল ন। শেষে বিরক্ত 
হইয়! খুব গল! ছাঁড়িয়! শ্রীল কিশোর দাস মহান্তের 


“আর কতবা বেডাব কেঁদে (হরিহে )। 
আমার কেবা নেহ করে কে যন্ত্রণ। ভরে 
(আমায়) আপন জনে মারে বেঁধে ॥ 

কপট থাকিতে নাহয় সাধু অনুকূল 

কপট থাকতে গুরু রুষ্ প্রতিকূল 

গেল একুল ওকুল ভাবিয়ে অকুল আকুল ঘোর বিপদে ॥ 

আমাৰ ছুঃখ আমি নিবেদিব কায় 

চোরের কান্াদেখে কেখ প্রত্যয় ষায় 

কেহ ফিরে নাহিচায় দেখি নিরুপায় 

মরিনু আপন ক্ষেদে £-- 

কপট ছেড়ে ডাকি মনে হেন বাসি 

স্বতাব ছাড়ে ন| ভাবি দিবানিশি 

শুনি গুণরাশী অদোষদরশি কিশোর পড়িল পদে ॥ 

এই গানটা গাহিলাম ; বলা বাছুণ্য আমি চোক বুজিয়াই গাঁন করিতে ছিলাম, 
শেষ হইলে চাহিয়া দেখি ৭৮ জন লোক আনার চারিদিকে ঘেরিয়া বসিয়াছে 
আমার যেন একটু কেমন লঙ্জ। বোধ হইল, মামি একবার এদ্দিকওদিক 
চাহিয়। উঠিলাম উঠিয়া ঘড়িদেখিলাম এখনও ট্রণছাড়িতে আধঘণ্ট। দেরী। 
আবার যেমন বপিয়। ছিলাম তেম্নিই বসিলাম। 
হঠাৎ একট! ঢেই আসিয়া ২৩ট| পৈঠা ধুইয়! দিয়া গেল। অমনি কেমন 

মনে হইল ভগবানের কপার ঢেউ লাগলেও বুঝি এম্নি ক'রে মনের ময়ল| 
ধুইয়া পরিষ্কার হইয়া যায়। অমনি মনে পড়িয়া! গেল সেই *নির্শল কর মঙ্গল 
করে মণিন মর মু্ায়ে” গানটা, গুন্‌ গুন্‌ করিয়। গানটা ষুদুর মনে আসিল 
গাহিলাম। এই ভাবে কত রকমের ভান! চিন্তা লইয়। কতক্ষণ যে ছিলাম 
জানিন।। হঠাৎ কে যেন পিছন হইতে আমার চোক দুটা টাপিয়! ধরিল, আমি 
একটু চকিত ভাবে তাহার হাত ছু*খানি ধরিয়া পরিচিত ছণ্চার জনের নাষ 
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বলিলাম কিন্ত কোনটাতেই তীহার সহিত ঠিক মিলিল না। কিছু সময় পরে 
তিনি নিজেই হাত ছাড়াইয়া আমার সম্মুধে আপিয়! বলিলেন “কিহে! তুমি 
যে একেবারে ঢেউ গুলি সবই গুণে যাচ্ছ” আবার কি কোন প্রত্বতত্ব বের করবে 
নাঁকি ? আমিতে। অবাকৃ, এযে আমার বিশেষ বন্ধু বাল্যমহচর ক্ষীরোদ চন্দ্র, 
প্রায় ৩ মাস পূর্বে সংবাদ পাইয়াছিলাম নৌকা ডবি হইয়! ক্ষীরোদ পদ্মাগর্ডে 
জীবন লীল! সাঙ্গ করিয়াছে, আমি তখন তাঁর জন্য খুবই দুঃখ করিয়! ছিলাম, 
অবশ্ঠ সে হুঃখের ভাগটা এখন ক্রমে কমিয়! গিয়াছিল । আজ একেবারে হঠাৎ 
চক্ষের সাম্‌নে ক্ষীরোদকে দেখে আমি ধেন কেমন এক রকম হইয়! গেলাম । 
সে আমার মনের ভাব ঠিক বুঝিয়াই বলিল,”ভাঁবছে! কি, আমি মরিনাই, নৌক1 
ডবেছিল বটে, আমিও ডবেছিলাম কিন্ত ধার কৃপায় রক্ষ! পেয়েছি তীর সন্ধানট! 
দিবার জন্তই তোমার কাছে যাচ্ছিলাম, কিন্তু ট্রেণের লময় আছে বলিয়া গঙ্গায় 
হাত মুখটা! ধুইয়! যাইব মনে করিয়া! এখানে খাসিয়া! ছিলাম, আসিয়াই দেখি 
তুমি ধ্যানস্থ। বাক এখন কথা হচ্ছে এই যে, আমি ধার কৃপায় উদ্ধার 
পাইয়। আজ তোমাদের নিকট আবার আপিয়া ধাড়াইতে সমর্থ হুইয়াছি সেই 
মহাপুরুষটী আজ রাত্রেই কলিকাতায় পৌছিবেন। আজ ন! পার কাল সন্ধ্যার 
পর আমাদের বাড়ীতে আদিয়৷ তাহার দর্শন করিয়া যাইবে । আর একটা 
কথ তোমাকে বলিয়। দিতেছি তিনি কিন্তু খুব সঙ্গীত প্রিয়, তোমায় সেদিন 
রাত্রে আর বাড়ী ফের! হইবেনা, কেনন! রাত্রে তীহাকে গান শুনাইতে হইবে। 
তোমার গাড়ীর সময় হইয়াছে তুমি যাও আমি মহাপুরুষের জন্ত কিছু ফল. 
মুলাদি কিনিয়া তাহাকে আনিবার জন্য শিয়ালদহ ষ্টেশনে যাইব ।* এই বলিয়। 
ক্ষীরোদ চলিয়া গেল আমি কিছুই বলিতে পারিলাম না, কেবল ভাবিতে 
লাগিলাম একি ব্যাপার__স্থ্দীর্ঘ তিন মাসকাল ক্ষারোদের কোন সাড়াশব 
পাই নাই হটাৎ একেবারে জীবনদাতা মহাপুরুষকে সঙ্গে লইয়া উপস্থিত, 
যাক, কাল দেখ! যাবে এবং মহাপুরুষের নিকট হইতেই গুন! যাইবে কিপ্রকারে 
্গীরোদ রক্ষ। পাইয়াছে। 

গঙ্গ। দেবীকে প্রণাম করিয়া ও একটু গঙ্গাজল মাথায় দিয়! ষ্টেশনে চলিলাম। 
যথাকালে গাড়ী ছাড়িয়া দিল আমিও কেবল ভাবিতে লাগিপাম, এ কি ব্যাপার! 
সহৃদস্ধ পাঠকগণ | এবার শুধু মহাপুরুষ-প্রসঙ্গের *সুচনাই হইয়া রহিল 
আগামী বার হইতে যথানিয়মে তাহার কথা আলোচন। হইবে। 


শ্রীশীতলচন্দ্র জট্টাচা্য 


ক্ষ 
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ূ 
নিত্যধামগত পণ্ডিত দীনবন্ধু কাব্যতার্থ বেদান্তরত্ব-প্রতিঠিত 


ভক্তি 








দীনেশচন্দ্র ভট্টাচাধা গীতর 


ভক্তি-কার্ধযালয়, 
ঝোঁডহাট “ভক্তি নিকেতন” 
পোঁঃ আন্দুলমৌড়ী, জে৮। হাণ্ডা। 











পুর্কা ন ভক্তি-কার্ধাংলিয় হইতে বিবরণ 
ভক্তির সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত ৷ ভিতরে 

দেড় টাকা _ 
ঘাঁদ হইল । বাধিক মুর পড়াক দে হুউন। 


ভিঃসপিঃতে এক টাকা! এগার আনা । 


লং 
পর শপ এপ এপ শিপ আশাও আগ পপ পিপাপািশিশান পতি সি পে 


স্‌ 
নি 
২225 
৮31-12* 
ই 








বিংশবর্ষের ভ্ক্ত্িল্ লিল্লহ্ান্যলী 


১1 ভক্তি” ধন্ম-স্ঘধীয় মাসিক পণ্রিক]। প্রতি বাংল মাসেগ প্রথমে যথা 
নিয়মে প্রকাশ চয়। ১৩২৮ সালের ভা মান হইতে তক্তির হ*খ বর্ষ আর্ত 
হইয়াছে এবং ১৩২৯ সালের গ্রাবণ মাঁদে বর্ষ শেষ হইবে। বসরের যে কোন 
সময়ই প্রাক হউন না কেল গ্রাথম হইতেই পত্রিকা পাইবেন। 

২। ভক্তির বাঁর্ষক সুশা অভ্রিম ভাকদাগ্চলমহ সর্ব ১ দেড় টাকা, প্রতি 
খণ্ড ৬* তিন আন1। ভিঃ পিতে ১1০ এক টাকা এগার আনা মাত্র। ২০ 
ধর্মের গ্রাফকগণ ১৩২৮ মালের ৩*এ মাঘ পথান্ধ ১৪শ) ১৫শ) ১৬প, ১৭শ ও 
১৮শ বর্ষের পত্রিকা প্রতি বর্ষ ডাকমাশ্ুলদ* ১৪* এক টাকা তিন আনার 
১৪ ১৯শ বর্ষ ডাঁকমাশুণসহ দেঁড টাকায় পাইিবেন। 

৩। ভক্তিতে রাঁছনৈতভিক কোন গুবন্ধ পকাশ তয় ন।| ভক্কির উপাষানী 
ধর্দ-ভাবমূলক গ্রাবন্ধ সম্পাদক ও পরিদর্শক পাঁগুতমণ্ডলীর আবেশাচমারে 
(প্রয্বোজন হইলে পবিবন্ঠিত হইয়া) এ্রকাশ কয়। নন্দি্ই সমগ্র মধ্যে প্রবন্ধ 
প্রকাশের জন্ত কেহ অগুরোধ করিবেন না) ক্রদশং গর বাশোঁপযোগী প্রবন্ধের 
দমগ্র পাখুলিপি ৪স্তগন কইলে তবে প্রকাশ আরগু হয়। 

৪1 প্রবন্ধ দেরৎ দিবার নিয়ম নাউ, প্রবন্থ লেখকগণ নকণ বাখিয়। দিখেন। 

৫1 কোনও বিষয়ের উত্তর পাহতে হইলে রিপ্লান্ধকার্ড বাটিকিট পাঠাইতে 
ছয়) পুরাতিন গ্রাহকগণের গতেতক পত্রেই আহক নগর থাঁকা প্রয়োজন । 
নহ্বক্সবিৰীন পতে কোনও কাঁধ্য হর না। নুন গ্রাহক *নুভনশ এই কথাটা 
ধিখিবেন এবং আপনাপন ঠিকানা স্পট করিয়া লিবিবেন। 

৭। ঠিকান! পরিবন্তলের সংবাদ বথাসময্জে আমাদিগকে না জানাইলে 
পত্রিকা না পাইবার জন্ত আমরা দারী নাহ । কোন মাসে পান্রকা না পাইপে 
ভাঁহার পর মাস পাওয়া! মাত্র জানাইণে বিলামুল্যে দেওয়! গু, নতুর! পৃথক শুল্য 
( প্রতি খণ্ড ৬« তিন আশ. ) দিয়। গ্রহণ করিতে হল়্। 

৮। চিঠিপঞ্জ, টাকাকর্ডি, প্রবন্ধ এব" [বানমর ও স্মালোঁচনার্থ পুস্তক, 
প্জিকাদি সমস্তই নিয়ালখিত ঠিকানার পাঠাই হয়! 

ঠিকানা 


শ্লীদীনেশচন্ত্র ভট্টাচাধা গীতরত্ব । 
ঝোড়হাট “তক্ষি- নিকেতন” 
পোঃশআন্ল-মৌড়ী, হাঁ গড়া । 


সপ শীল শা এপ পাপা সপন পাপা 


লিক ক) ১৫৪ ঝামত বর রোদ প্ানগী পেস” হইতে প্রকাখক কার্তিক অজিত 





ভক্তি 


(২০শ বর্ষ ৮ম সংখ্য। চৈত্র মাস ১৩২৮ সাল ) 














“ভক্তির্গবতঃ সেবা ভক্তিঃ প্রেম-স্বরূপিনী । 
ভক্তিরানন্দবপ! চ ভক্তির্্তন্য জীবনম্‌ ॥” 


আমি কে? 


আমি আমি আমি সকলে বলে। 
আমি যে কে--ত|। জানে না সকলে ॥ 
কে আমি, আমি কি,কি আমি চাই। 
অন্বেষণ কেননা কর ভাই! 

জান, আত্ম-জ্ঞান-বিহীন হলে। 
নিগৃঢ় নিরয়ে পচে সকলে॥ 
আচার্ধ্য-শঙ্কর অমোঘবাণী। 

কেন বল তবে তাহা না শুনি! 

আগে আম কে--তা জানিতে হবে। 
পরে মুগ্যমম দেখিতে পাবে ॥ 


কে আমি, কে আমি দিলাম তাঁড়]। 
নিশি শেষে তার পাইন সাড়া ॥ 
এই ষে আমি গো, বিশ্ব জুড়িয়!। 
আছিন্ু নুষুণ রাত্র পাইয়! ॥ 
বিশ্বব্যাপী আমি দিবসে জাগি। 


কর্ম করি, দিন-যাঁপন লাগি ॥ 
অতীত ভবিষ্য কি বর্তমানে । 
আমিই আছি গে! সকল স্থানে ॥ 
দেহ গেহ সব বদল হয়। 
আমি থাকি কিন্ত ব্রহ্গাগুময় ॥ 


ছুই মূরতিতে প্রকাশ হই। 
নর নারী বপু বিভাগ ছুই ॥ 
প্রকাশে বিভাগ স্বরূপে নর়। 
স্বরূপ আমার আনন্দময় ॥ 
কোথাও ভাঁষাক্ক উচ্চারি “আমি? । 
তূধরে মরিতে অন্তরযামী ॥ 
তাই সবে দেব খাষর! হেরে। 
অনুভব নাই সহজ নরে॥ 
জড় যদি কতু কোথা না রয়। 
তবু আমি রব ভুবন ময় 


*৯ন্৪ 


আমি নিত্য সত্য নই নশ্বর । 
আমি দেব আমি হই ঈশ্বর। 
জড় দেহ গেহ অনিত্য হয়। 
তাতে ফেন মুগ্ধ হবে চিন্ময়? 


আমি কি বলিব আমার কথা? 
আমারে জানিলে ঘুচিবে ব্যথা ॥ 
আনন্দ হৃদয় ভরিয়া যাবে। 
তাই বলি মোরে জান গে! সবে ॥ 
ব্যাধি না চিনি, চাই প্রতিকার । 
তাই আমাদের এ দুঃখ ভার ॥ 
কিন্তু চিরানন্দ পাইতে হ'লে। 
নিরানন্দে ভ্রাণ চাহছিতে গেলে ॥ 
“আমি” কে যে বলে সবার মুখে। 
জান! চাই জ্ঞান-নয়নে দেখে ॥ 


জীব ক্ষুত্ব শক্তি মায়ার বশ। 
মায়া মোছে থাকে সদা অবশ॥ 
আত্ম-অন্বেষণ কভূ না করে। 
বিষাদে ঘ্ুক্সিয়! ঘুরিয়! মরে ॥ 
দেছে আমি ভাবি” থাকে জগতে। 
দেহ যে আধার নারে বুঝিতে ॥ 
কার সুখ দুঃখ ভাবে আমার । 
জন্ম কাঁটায় করি? হাহাকার ॥ 
সুখ দুঃখ করে দেছে বরতি। 
আমাতে ভাবিয়! পার দুর্গতি ॥ 


আমি সাক্ষী মাত্র সকল দেখি। 
ভোক্তা! ভাঁবিয়। মন্ধে জীব-পাখী ॥ 
অধিষ্ঠান যবে ষে জীবে করি। 
সেই সে জীবাত্মা যেনাঁম ধরি ॥ 


ভক্তি 
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যদ্দি সে কখন গুরু-কৃপায় । 

আমি যে কে--তা জানিতে পায়॥ 
সবাক্সী স্বরূপ বৃহৎ 'আমি'র। 

দাত ভাবেতে জুড়ায় শরীর ॥ 

কম্ম করে তার না! লাগে দাগ। 
সদানন্দে থাকে সে মহাভাগ ॥ 


আমি দেছ নই, আমার দেহ। 
আধার শ্বরূপ, আমি আধেয় ॥ 
আসি সে আহং থাকি জীগীতায়। 
'মামেকং, আজ্ঞা করেছি কপায়। 
আমি ঈশ্বর, হদদেশে সবার । 
“তিষ্ঠীতি” করেছি ভবে প্রচার ॥ 
আমি সে অহং গীতায় বাস। 
ত্বাং মোক্ষয়িষ্যামি' দিমাছি আখ ॥ 


সকল জনের নাহং প্রকাশ? । 
যোগ মায়াবৃত যেন ঘটাকাশ ॥ 


| আকাশে যেভাবে চলে পবন । 


আমাতে সেবূপ জীব গণন ॥ 
আ'মমিত উত্তম পুরুষ হই। 
পুরুষ-উত্তম কে আমা বই॥ 

যে যেথা খন বলিছে 'আমি। 
প্রকাশে 'আমারে' মর্ম না জানি ॥ 


আদিতে আমি গে! ছিলাম এক। . 
এবে স্বেচ্ছাবশে হ'ছ অনেক ॥ 
নিজ মাঁয়। যোগে জড় হইয়া । 
ক্রিয়াশক্তিহীন থাকি পড়িম! ॥ 
শক্তি বিদ্যমান কিন্ধু তাহাকে । 
চিদভাবে নারে ক্রিয়া করিতে ॥ 


চৈ ১৬২৮] আমি কে? ১৫১ 
করণ 'মাত্র কর্তা কতু নয়। সেই কালে “আমি, ছিনু নয়মে। 

জড়ে বর্ডাজানে বিবর্ণ” হয় ॥ কি চালে কি হয চিন্তিত মনে ॥ 
যদিও সে আমি, আঁমি লে নয়। কাণ তাই ক্রিয়! না করে তার। 
আমার স্বরূপ চৈতন্ত হয়। এই সে ম্বব্ধপ মম বিচার ॥ 


আমার অস্তিত্ব জানাতে ভবে। 
শিরে শিখা রাখে তকত সবে ॥ 
সকলের 'আমি” আমিসে হই। 
আধঠিত সর্ব ঘটেতে রই ॥ 
যেমনি আকাশ সর্ধজ্ত থাকে। 
তেমনি জানিবে সর্ব আমাকে ॥ 
যেযাহ! করিছে আমি সে করি। 
ফলাশা বর্জিতে তাই প্রচারি ॥ 


কলে জল পড়ে ভবনে ভবনে। 
কলে পাখা চলে সদনে সদনে ॥ 
কলে গম ভাঙ্গে কত কি করে। 
প্রতি কলে ভিন্ন শান্ত কি ধরে ? 
শক্তি-কেন্ত্রু এক, তথ! হইতে। 
ক্রিয়া শক্তি আমে বত কলেতে ॥ 
কিন্তু কেন্দ্র জড়, মানুষ বিন!। 
কখনো কোথাও ক্রিয়া করে না॥ 
দেহে শক্তি আছে কিন্তু সে নারে। 
চৈতন্ত ভিন্ন কিছু করিবারে ॥ 


মনেকর আমি অনন্ত মনে। 
দাবা থেলা রত আছি এখানে ॥ 
এমন গমদ্ধে আঁগাধ পাশে। 
কোন বন্ধ আঁসি' হাসিয়া বসে ॥ 
দেহে কাণ, কাঁণে শকতি ছিল। 
“আমা? বিনা কাণ তা+ ন! শুনিল॥ 


দেহ জীর্ণ হয় বলী ছূর্বল। 
আমি সদা সম হৃষ্ট সবল ॥ 
যখন যে যন্ত্রে জাগ্রত থাকি। 
দেই করে ক্রিয়া অন্ঠে পারে কি! 
জাগ্রত চৈতন্ত সে আমি হই। 
দেহে মোর বাদ আমি সে নই॥ 
বাস জীর্ণ হলে বাস নৃতন। 
সবে যথা পরে আমি তেমন ॥ 
মৃত্যু মোর নাই সে বাস ত্যাগ। 
শোক নাহি করে যে মহাভাগ ॥ 


আনন আমার স্বরূপ হয়। 
আনন্দই খু'জি ভূবন ময়। 
কোথা মি খেয়ে আনন্দ পাই। 
কোথা কটু তিক্কে দে সুখ পাই ॥ 
যা ই কেন করিযা-ই কেন খাই। 
তার মধা দিয়া আনন্দ চাই ॥ 
করা কিন্বা খাওয়৷ উদ্দেশ্ত নয়। 
সে সাধন, সাধ্য আনন হয়॥ 


জগতের জীব আনন্দ চান। 
বহছমতে চেষ্টা করে সে হায়! 
কিন্তু সে প্রয়াস বাহিরে করে। 
আমার সন্ধান পাইতে নারে ॥ 
এই পায় সখ এই হারায়। 
খিন্ন অবসন্ন হঃর়ে বেড়ার ॥ 


৯৭২ ভক্তি 
“বুড়ি? ছু'তে নারে, “চোর+ দে খাকে। 
আমারে ছুইলে ভূবিত সুখে । 


জানে না আনন আম বিহনে। 

কোথাও নাই এ তিন ভুবনে ॥ 
সংচিৎ আনন্দ আমার রূপ। 

তারি অংশকণা জীব স্বরূপ ॥ 
বহধিকুণ্ড হ'তে স্কুলিজ যথা। 
আম! হ'তে জীব জানিৰে তথা ॥ 
দিবাকর, তার কর যেমন। 

আমি আর জীব জান তেমন ॥ 


জীব মোর প্রিয়, নিত্য কিন্কর। 
জীবে মোর লীলা করে নির্ভর ॥ 
থেল! ভালবাসি, খেলি কোথায় 
আমি অদ্বিতীয় একাকী হায়! 
তাই যেন ঘটে আকাশ ঢাকি”। 
মায়ায় একাংশ আবরি? রাখি ॥ 
সেই হয় বিশ্ব, তাহার সনে। 
থেল! ধুলা করি আপন মনে ॥ 
মায়া মোর শক্তি সে মোর দাসী। 
ক্রীড়াছেতু তার ভিতরে পশি। 
বহিঙ্গরা শক্তি সে মায়া হয়। 
যা হ'তে ভিগুণে জগৎ রয় ॥ 


ভব-বস্ত্রে টান!” “পোড়েন, আমি। 
গুতপ্রোত ভাবে বিশ্বই আমি ॥ 
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আমিই খেলি গো আমার সনে। 
জীব থেলি সে মোরি প্রয়োজনে ॥ 
আমা সহ থেল! ভূজিলে ছুঃখ। 
আমা-মনে রাখ, পাইবে সুখ ॥ 


আমি ক্ষুধ! আমি অন্ন ও জল। 
আমি বহি বারি আমি সকল ॥ 
আমি ব্যাধি, বৈগ্ভ হই গো! আমি। 
বা কিছু যেখানে সকলি আমি ॥ 
এই আমি তত্ব বুঝিয়! প্রাণে। 
সদ! থাক সবে সানন্দ মনে ॥ 
কাহারে না ভাব পৃথক পর। 
সবাতে নেহার মোরে সত্বর ॥ 


এই দেহরথে আমি সারথি। 
মায়। সহ মায়া-সমরে মাতি ॥ 
আমারে না ধরি? যতই বল। 
কুরু-বল সম সব চপল ॥ 
আমারে ধরিলে বল ন। থাকে! 
অজয়-পত্র লক্ষ্মী দেন তাহাকে ॥ 
আমি দীনবন্ধু, আমি অমৃত। 
মোরে ধর পাবে অনন্ত হিত ॥ 
গসতা, কছে তুমি ধরা না দিলে। 
কার সাধ্য ধরে মায়ারে ঠেলে ॥ 
ওহে ও কালীর়-দমন হরে ! 
মায়া-পারে দ।সে লও সত্বরে ॥ 

ভ্রীসত্যচরণ চন্দ্র । 


শ্রীল নরোত্রম দাস 


২] 


এস্থান হইতে বিদায় লইয়। নরোত্বম নীলাচলে গেলেন। প্রভূ যে পথে 
যে যে লীলা করিতে করিতে নীলাঁচলে গমন করিয়াছিলেন, তিনিও সেই পথ 
ধরিয়া সেই সেই স্থানগুলি দেখিতে দেখিতে চলিলেন ৷ সচল জগন্নাথ শ্রীগৌর- 
চন্দ্রের বিরহে নীলাচল আধার গোঁপীনাথাচার্যা, শিখি মাহাতি, কানাই খুটিয়া 
বাণীনাথ প্রভৃতি গ্রতু-পার্ধদগণ তখনও জীবিত আছেন। তাহারা সকলেই নরো- 
স্তমকে দেখিয়! আনন্দ করিতে লাঁগিলেন। এক কথায় ভক্তগণ কলে যেন 
শ্্ীগৌরবিরহে জীবম্মূত হইয়। ছিলেন, ঠাকুর মহাশয়ের শ্রীমূর্তি দর্শনে সকলেই 
যেন নবজীবন লাভ করিলেন। নীলাঁচলস্থ ভক্তবৃন্দের নহিত দেখা! করিয়! 
তিনি গ্তামানন্দের সিত মিলিত হইলেন। শ্ঠামানন্দের সহিত সাক্ষাতের পর 
তিনি গৌডদেশে ফিরির! আদিলেন। 

গৌড়ভূমিতে আসিয়া শ্রীথণ্ গ্রামে নরহরি সরকার ঠাঁকুরের সহিত সাক্ষাৎ 
করিলেন, মেস্থানে সরকার ঠাকুরের স্থাপিত ই্র্রীগৌর-বিষুঃপ্রিয়ার যুগলমূর্তি 
দেখিলেন। তথা হইতে জাক্জিগ্রামে শ্রীনিবাস আচাধ্য প্রতুর গৃহ গেলেন। 
অতঃপর ফেশব ভারতীর স্থান কাটোয়ায় গিয়া! দাদ গদাধরের স্থাপিত শ্রীগৌ- 
রাঙ্গ মূর্তি দর্শন করিলেন। তাহার পর নিত্যানন্দ-জন্মভূমি একচক্রা! গ্রাম 
দর্শন কত্তিয়া তিনি স্থগ্রামে ফিরিয়া আদিলেন। 

"্টাকুর মহাশয় প্রীথণ্ডে যখন শ্রীপ্ীগৌর-বিষুপ্রিয়ার যুগলমূর্ভি দেখেন,তখনি 
তাহার এরূপ যুগল মূর্তি স্থাপন করিতে প্রবল বাঁপন! হয়। নরোত্বম বিলাঁস- 
গ্রন্থকার বলেন যে, ঠাকুর মঙ্থাশর তাহার কোন এক গৃহস্থ প্রজার 
গোলার মধ্যে এইরূপ মূর্তি আছে এই স্বপ্ন দেখিয়া! তিনি বহুতর লোঁক সমভি- 
_ ব্যহারে যাইয়া গোঁল। হইতে বুগল বিগ্রহ বাহির করেন কিন্তু প্রেমবিলাসকার 
বলেন, তিনি কারিকর আনিয়া অষ্টধাতু দ্বাবা সেই মু্তি প্রস্তুত করেন। যাহার 
যে কাঁছিনী বিশ্বা করিতে ইচ্ছ! হয় তিনি তাচাই করিবেন। আমর! শেষেরটিই 
বিশ্বাস করি। কারণ ঠাকুর মহাপয় বদি গোলার মধ্যে বিগ্রহ গাইতেন, তবে 
তাহাকে ঢোল বাজাইয় লোক সমারোহ করিয়া আনিতেন না। তিনি গোপ- 
নেই আনিতেন, জক জমক ইত্যাদি তিনি কিছুমাত্র জানিতেন না । সে যাহ! 


১৭৪ ভক্তি [২*শ বর্ষ ৮ম সংখা 


হউক, সেই সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের একটা মূর্তিও গ্রস্তত করাইয়াছিলেন, এই ঠাঁকুরের 
নাম “বল্লতীকান্ত”। (শ্রীদরোত্ধম চরিত ৭৮ পৃষ্ঠ! ) 

ঠাকুর মহাশয় শ্রীগৌরাঙ্গের জন্ম দিবস ফাল্তনী পূর্ণিমায় শ্রবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা 
করিলেন। তিনি রাজার পুত্র, বৃদ্ধ রাজা কৃষ্ণানন্দ পুত্রের এই কাধে সাহার 
জাঁস্তার উন্মুক্ত করিল দিলেন। এতছুপলক্ষে যে মারো জনক উৎসব হুইয়া- 
ছিল তাহাতে তাৎকালিক সমস্ত বৈষ্বমগ্ডলী আহৃত হন। এ ঘটনাটি 
বৈধ সাহিত্যের অনেক পুন্তকেই বিস্ত/রিত ভাবে বর্ণিত হইগ়াছে। এই 
উৎসব অতীত ইতিহাপের ছুর্নিরীক্ষা ও অচিহ্রিত রাঞ্যের একটি পথ প্রদর্শক 
আলোকন্তস্ত্বব্ূপ। ইহার প্রভাবে আমরা সমাগত অসংখ্য বৈষবের মধ্যে 
পরিচিত কয়েফজন শ্রেষ্ঠ লেখককে অনুসরণ করিতে পারি। ইহারা ছাগ্জার হাক 
ত্বর্িত গতিতে আমাদের দৃষ্টি হইতে অপন্থত হইলেও সেই ক্ষপিক সাক্ষাৎকারের 
সুযোগ পাইয়া! আমর! তাহাদের উত্তরীয় বস্থে ১৫৯৩ শক অঙ্কিত করিয়া 
দিয়াছি। এই উৎসব উপলক্ষে অনেক বৈষ্ণব লেখকের সময় নিক্ধপিত হই- 
পাছে ।--*_ বঙ্গভাষা ও সাহত্য ৩৬৭ পৃষ্ঠ। | 

ঠাকুর মহাশক্স সর্বসমেত ছয়টা ই্রবিগ্রহ স্থাপিত করিয়াছিলেন। তাহাদের 
ন।ম--”গৌরাজ, বল্পভীকাত্ত,শ্রীবইজমোহন । শ্রীকৃক্, জী রাধাকাস্ত,শ্রীরাধারমণ ॥* 
কথিত্ত আছে ষে, ঠাকুর মহাশয় এই সময়ে এরূপ মধুর ভাবে কীর্তন করির়া- 
ছেন যে, তাহার কীর্তন শ্রবণের জন্ত গণসহ শ্রীচৈতন্ত আবিভূতি হন। তাহার 
সংক্কীর্তন সময়ের ছবি স্তবামৃত লহরীতে এইরূপ বর্ণিত আছে, যথাঃ-_. 

প্সংকীর্তনানন্দ জমন্দহান্ত।দ্বস্তছ্যাতিগ্োোতিত দিজুখায়। 
স্বেদাশ্র ধারাদপিতায় তট্মৈ নমো নমঃ শ্রীল নরোত্তমায় ॥ 

তাহার ঘ্বার। নবভাঁবে “গড়ের হাটা” সুরের স্যষ্টি হয়। 

উৎসব অস্তে নরোত্তমের জ্যেষ্ঠতাত পুত্র এবং মন্ত্রশিষ্য সম্তোষদত্ত সুত্র-তস্ত, 
পট্টগন্্র, থালা, বাটী, ঝারী, তাষুলের বাটা, স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা এবং নানাধিধ 
মিষ্টা্ লইক্যাহার যেমন আবপ্তক, তাহাকে তদ্রপ ভাবে প্রদান করিয়া বিদায় 
কণ্দিষাছিলেন। 

ক্রমশঃ ঠাকুর মহাশয়ের বশ বাড়িরা গিয়াছে । ইছাতে একদল লোক 
তান্থর পক্জ হইল। আবার যখন তিনি রামকৃষ্ণ ও হরিবামকে মন্ত্র দিলেন 
তখন 'মহা।গণগোলই উপস্থিত হুইল। 

ইন্থার! ছুই ভাত! পরম পণ্ডিত 1 বাসস্থান গয়েশপুরে, তাঁহাদের পিতা শিধা- 


চৈ, ১৩২৮] শ্রীল নরোতুম দাঁস ১৭৫ 


নন্দ আঁচার্ধ্য দেশবিখ্যাত ব্যক্তি। তিনি ধনবান এবং ভগবতীয় উপাসক 
ছিখোন। রাঁকৃষণ ও হরিয়াম ছুর্গোৎসবের জন্ত পদ্মা পারে ছাগাদি ক্রয় করিতে 
খিয়াছিলেন। তী্টার। ঘখন খেতুরির ঘাটে পৌছিলেন তখন ঠাকুর মহাশক্ন 
রামচন্ত্রের হস্তধারণ করিয়া! স্নান করিতে আপিতেছেন, তাহাদের মনোছ'বন্প 
দর্শন ও শান্্াণাপ শ্রবণে মাক হইয়া জোষ্ঠ হরিরাম রামচন্ট্রের এবং কনিষ্ঠ 
রামকৃষ্ণ ঠাকুর মহাশয়ের নিকট মন্ত গ্রহণ করিংলন। ইহাতে তাহাদের পিত। 
ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাদিগকে যথেষ্ঠ ভঙ্খনন! করিতে লাগিলেন। কিন্তু অবশেষে 
তিনি গ্রামস্থ ব্রাঙ্ষণ প্ডিতগণ সহ তীাহাদ্দিগের নিকট বিচারে পরাস্ত 
হইয়াছিকেন। ইছাতে শিবানন্দ জুন্ধ হইয়া মিথিলার দিগ্বিয়ী পণ্ডিত মুবারিকে 
আনিলেন। আবার বিচার হইল, ভাহাতে দিগ্রিগরীরও পরাজয় হইল। ঘথা 
নঙ্গোসতিম বিলাদে-- 


*্পরাভব হইয়! দিগ্জয়ী সবে কয়। 
বৈষ্ণব মহিমা কছি মোর দাধা নয়॥ 
এত কহি দ্রব্য সব কৈল! বিতরণ। 
লজ্জা হেতু দেশে পুনঃ ন| কৈলা গমন ॥ 
ভিক্ষুধম্ম আশ্রঞ্ন করিল সেই ক্ষণে! 
*মুররেন্তৃতীয়ূঃ পন্থা” কহে সর্ধজনে ॥* 


ইছা'র পর গান্তিল! গ্রামের মহাপপ্ডিত গঙ্গানারারণ চক্রবশ্তী ঠাকুর মঙাশয়ের 
নিকট দ্বীক্ষা গ্রহণ করিলেন। ইহাতে দেশে ছলস্থুল পড়িয়া গেল। ব্রাঙ্গণগণ 
মহাঞ্রুদ্ধ হইলেন। যথা নরোত্তম বিলাসে £-_ 


“নরপিংহ নামে রাজ রহে দূরদেশে। 
ব্রাঙ্মণ পণ্ডিত বছ রহে তার পাশে॥ 
ক্রোধে বিপ্র রাজার প্রতি কহে বার বার। 
ধর্দলোপ হইল কেহ না করে বিচার ॥ 
কৃষ্চানন্দ দত্তপুত্র নরোভম দান। 

লইয়! বৈষুব মত টৈল সর্বনাশ ॥” 


অতঃপর তাঁহার! রাজাকে সঙ্গে লইয়া নরোত্তমকে বিচারে পরান কছিতে 
অগ্রমর হইলেন। কিগ্তু তীহারা ছদ্পাবেশী গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্তী ও রামচন্দ্র 
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কবিরাজ কর্তৃক বিচারে পরাস্ত হইয়া বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করেন। সেই সব 
পঞ্ডিতগণ ষে রাশীকৃত সংস্কৃত গ্স্থ বহুদংখ্যক বাহকের স্বন্ধে চাপাইয়। তর্কধুদ্ধে 
অগ্রসর হইয়াছিলেন, তদ্দার! তাহার! ব্রাহ্মণগণের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপালন করিতে 
সমর্থ হন নাই।* বঙ্গভাষ! ও সাহিত্য ৩৭১ পৃষ্ঠা | 

রামচন্দ্র কবিরাজের সহিত ঠাকুর মহাশয়ের ঘনিষ্ঠতা নিবিড় হইতে নিবিড়- 
তর হুইয়াছিল। উভয়ে একহে থাকিয়! ভজননন্দে দিন কাটাইতেছিলেন। 
এই লময্ধ তিনি থেতুরি হইতে প্রায় এক ক্রোশ দুরে নির্জনে ভজনালয় বা 
ভজন-খুলি গ্রস্ত করাইয়া বদ করেন। এইস্থান এইক্ষণে ভ্নটুলি নামে 
প্রমিদ্ধ। 

ঠাকুর মহাশগ বন্ধ গ্রন্থ রচন| করিয়াছিলেন। সেগুলির নাম--”প্রম- 
ভক্তি-চন্দ্রি ক, সিদ্ধভক্তি-চন্ত্রি ক, রস-চন্দ্রি ক, সভা ব-চন্দ্রি কা, ্মরণ-মঙ্গল, কুঞ্জ" 
বর্ণন, রাগমাঁল।, সাধন-ভক্তি-চান্দ্রকা, সাধ্য-প্রেম-চন্দ্রিক, চমতকার-চন্দ্রিকা 
হুরয্যমণি, চন্দ্রমণি, প্রেমভক্কি চিন্তামণি, গুকশিষা সংবাদ ও উপাসনাপটল।” 
কিন্তু গ্রার্থন। নামক গুস্থের জণ্ঠই নরোন্তম সাহিত্য জগতে ও বৈষ্ণব জগতে 
বিশেষ প্রদিদ্ধ। ফলতঃ ঠাকুর মহাশয়ের প্রার্থনার ন্যার়, প্রাণম্পশী, হৃদ দ্রব- 
কারী, চিত্ত উন্নতকারী প্রার্থনা অগতের কোন ভাষায় « কোন ধর্মে আছে কি 
ন! সন্দেহ। 

আবার নরোত্রমের “হাটপন্তন* নামক ক্ষুদ্র প্রবন্ধই কি সুন্ধর, কি ভাব 
শুদ্ধ, কি মনোহাঁরী! যেন সমস্ত বৈষ্ণবশান্ত্রের সারাংশ নিফাসিত করিয়। 
ধ্ প্হাটপত্তনের" পত্তন হইয়াছে। এপর্যস্ত হাটপত্তনের বছ অন্থৃকরণ 
হইয়াছে। আমর! অনেক সাধু বৈষ্বের মুখে শুনিয়াছি, এ হাটপত্তন 
পাঠ করিলে সমস্ত চৈতন্ত ভাগবত ও চৈতন্ত চরিতামূত পাঠের ফল লাভ 
হয়। নরোভম দাদ এক অপাধারণ ক্ষমতাঁবান্‌ পুরুষ ছিলেন। মহাপ্রভুর 
অগ্রকটের পর ঈদৃপ অসাধারণ ব্যক্তি বঙ্গভূমে আর জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন 
কি নাসন্দেহ। এই জন্ত ইহাকে অনেকে মহাপ্রভুর দ্বিতীয় অবতার 
বক্ষিয়। বিশ্বাস করেন। দামচন্দ্র কবিরাজ এই নরোত্তমের হৃদয় বন্ধু ছিলেন। 
তত্বনিধি মহাশর বলেন, উভয়ে এত প্রীতি ছিল ষে, স্বামী স্ত্রী বা কোন 
যুবক যুবতীর মধ্যেও এতাদৃশ প্রণয় পরিতৃষ্ট হয় না,-_*গৌরপাদ তরঙ্গিণী 
৯৪ পুষ্ঠা 


চৈত্র, ১৩২৮ ] শ্রীগ নরোত্তম দাস ৃ ১৭৭ 


একটা প্রাচীন পদে তাঁহাকে এইরূপে বন্ধন! কর! হইয়াছে । যথা-_ 
নরে নরোত্তম ধন্ত, গ্রস্থকার-অগ্রগণ্য; অগণ্য পুণোর একাধার। 
সাধনে সাধক শ্রেষ্ঠ, দয়াতে তি গরিষ্ঠ, ইষ্ট-প্রতি তক্তি চমৎকার ॥ 
 চন্ত্রিক পঞ্চমসার,* তিন মণি 1 সারাৎসার, গুরুশিষা সংবাদ পটল $1* 
ত্রিভুবনে অন্ুপাঁম, “প্রার্থনা” গ্রন্থের নাম, পছাটপত্তন” মধুর কেবল॥ 
রচিল অসংখ্য পদ, হৈয়৷ ভাবে গদ গদ, কবিত্বের সম্পদ সে সব। 
যেব! শুনে ষেব! পড়ে, যেব। তাহা! গান করে, সে-ই জানে পদের গৌরব ॥ 
সদা সাধু মুখে শুনি, শ্রীঠৈতন্ত আসি পুনি, নরোত্বমরূপে জনমিল!। 
নরোত্তম গুণাধার, বল্পভে করহ পার, জলেতে ভাস*ও পুনঃ শিলা ॥* 
এদিকে বৃন্দাবন প্রভূ লোকনাথ, তূগর্ভ, গোপালভট্ট প্রভৃতি গোস্বাঁমিগণ 
দেহ রক্ষা! করিয়াছেন। শ্রীজীবও অতি বৃদ্ধ হইয়াছেন। ্রীনিবাস আচার্ষ্যের 
বাসন! একবার তাঁহাকে দর্শন করিয়া আসিবেন। কিন্তু তিনিও বৃদ্ধ হইয়াছেন, 
একাকী যাইতে পারেন না । কান্দে কাজেই ঠাহার ইচ্ছামত রামচন্ত্র কবিরাজ- 
কেও তাঁহার সহিত বাইতে হইল। | 
রামচন্ত্রকে বিদায় দিয়া ঠাকুর মহাশয়ের অতি ছুঃখে দিন কাটিতেছে। 
একাকী ভজনস্থলীতে বাঁদ করেন। কাহারও সহিত বাক্যালাপ পর্য্যন্ত করিতে 
পারেন না। রামকৃষ, গঙ্গানারায়ণ গুভূভি তক্তগণ প্রতিদিন তাহাকে দূর 
হইতে দর্শন করিয়া যান। এদিকে শ্রীনিবাস ও রামচন্দ্র বৃন্দাবনে তিরোহিত 
হইয়াছেন । ঠাকুর মহাশয়কে একথা কেহই বলিতে সাহন করিলেন না। 
তিনিও কাহাকেও কিছুই জিজ্ঞাসা করিলেন না। তবে অনুমানে সমস্তই 
বুঝিতে পারিয়াছেন। যথ। তাহার কৃত পদ,_“বিপি মোরে কি করিল, 
শ্রীনিবাস কোথা গেল, হৃদি মাঝে দিয়! দারুণ ব্যথা । গুণের রামচন্দ্র ছিল 
সেহ সঙ্গ ছাড়ি গেলা, শুনিতে ন1 পাই মুখের কথ ॥ পুনঃ কি এমন হুব, 
ঝামচন্ত্র সঙ্গ পাব, এজনম মিছা! বহিগেল। যদি প্রাগ দেহে থাক, রামচন্দ্র 
বলি ভাক, তবে বদি যাও সেহ ভাল ॥ স্বরূপ রূপ সনাতন, রখুনাথ সকরুণ 
ভট্টধুগ দয়! কর মোরে । আচার্য্য শ্রীনিবাস, রামচন্দ্র তাঁর দাস, পুনঃ নাকি 





' প্রেয ভ্তি চক্ডিকা, সিদ্ধ প্রেমভক্তি চত্দ্িকা, সাধ্য প্রেষতক্তি চজ্জিকা, সাধনভত্কি 
চক্জিকা, চমৎকার চক্জিকা এই পাঁচ । ্ | 

সু মণি, চক্জা নি, প্রেষভজতি-চিত্তামণি, এই তিন ). 

সম্পূর্ণ নাম "উপাসনা পটল" । 


২৩ সহ 


১৭৮ ভক্তি [২*শ বর্ষ ৮ম সংখ্য। 


মিলিবে আমারে ॥ না দেখিয়া তার মুখ, নিদরিয়! যায় বুর, বিষ শরে 
কুরঙ্গিণী যেন। আঁচলে বন ছিল, কোন ছলে কেব! নিল, নরোত্তমের 
হেন দশ! কেন !* ॥ 

কারুণ্য-রস-মথিত করিয়া! তিনি আবার বলিতেছেন,” *আ'চার্য) 
শীশ্রীনিবাস, আছিছু বাহার পাশ, কথা ঞ্জনি জুড়াইত প্রাগ। তে 
মোরে ছাড়ি গেল, রামচন্দ্র না আইল, দুঃখে জিউ রুরে আন চান॥ 
থে মোর মনের ব্যথা, কাহারে কছিব কথা, এছার জীবনে নাহি আশ। 
অন্ন জল, বিষ খাই, মরিয়। নাহিক যাই, ধিক ধিক্‌ নরোত্তম দান ॥* 

ভক্তগণের চক্ষে ঠাকুর মহাশয়ের এই ছুঃখের জীবন নিতান্ত অসহ্য বোধ 
হটুতেছে। গঙ্গানারারণ তাহাদের সহিত পরামর্শ করিয়! স্থির করিলেন 
ষে--ঠারুরকে তাহার গৃহে (গাভিলাঘ্ঘ) লইয়া গিয়া গঙ্গান্নান করাইতে 
পারিলে তিনি অনেকট! স্থির হইতে পারিবেন। তখন গঙ্গানারার়ণ তার 
চরণ ধরিয়া বলিলেন, প্রত! আপনার এ অবস্থায় আমর! কিরূপে জীবন 
ধারণ করিতে পারি? আপনি অনুগ্রহ পূর্বক গাস্তীলায় চলুন সেখান হইতে 
গঙ্প। নান করিয়া আনিবেন। ঠাকুর মহাশয় তাহার কথায় সম্মত হইয়া 
গাস্তীলা অ'ভমুখে যাত্রা করিলেন। পথে বুধুরি গ্রামে গোবিন্দ কবিরাজের 
বাড়ী। তিনি এবং তীহার পুত্র দিব্যসংহ পরম সমাদকে ঠ|কুর মহাশয়কে 
গৃহে লইয়! গেলেন) এগ্থানে উপযোগী বোধে তাহার কৃত ঠাকুর মহাশয়ের 
রন্দন! প্দটি দেওয়া গেণ,_-প্জয় রে জয় রে জয়,ঠাকুর ভনরোত্তম, প্রেমভকি 
যহারাঁজ। ধ। কর মন্ত্রী, অভিন্ন কলেবর, রামচন্দ্র কবিরাজ ॥ ঞ্$॥ প্রেম 
মুকুট মণি, ভূষগ ভাবাবলী, অঙ্গ ছি অঙ্গ বিরা্ছ। নৃশ আদন, খেহুড় 
মহ! বৈঠত, সঙ্গ হি ভকত সমাজ ॥ সনাতনরূপ কৃত, গ্রন্থ ভাগবত, 
অন্থদিন করত বিচার। রাধামাধব যুগল ভজন রস, পরগমানন জুনমার ॥ 
জ্রীসংকীর্তন ,বিষয়্ রসে উনমত, ধর্াধন্্থ নাছি মান। যোগদান ব্রত, 
আদি ভয়ে কগত, বেক করম গেয়ান॥ ভাগবত শান্রন, বে! দেই 
ভ্ভকতি ধন, তাক গৌরব করু আপ। সাংখা মীমাংসক, তর্কাদিক যত, 
কম্পিত দেখি পরতাপ॥ অভকত যেহ, দূরছি ভাগি রহ, নিড়ে নাছি 
পরকাশ। দীন হীন জনে, দেরল ভকতি ধন, বঞ্চিত গোবিন্দ দাস ॥ 

এই পদে শ্রীনরোভম রাজ! ও রামচন্ত্র মন্ত্রীরূপে বণিত হইয়াছেন । রাঙা 
বল কি, নো বরের উজ্জল রস, অর্থাৎ মধুর রদ। ইহাদের খক্রকে, ন! 


চৈত্র, ১৩২৮] শ্রীল নয্বোতম দাস ১৭৯ 


যোগ বাশ, কর্মকাণ্ড, জঞান-কাণ্ড ইত্যাদি। প্রকৃত কথা, ধাহারা যুগল রসে 
উদ্মপ্ত, তাঁহাদের নিকট পাঁপ, অপাপ ইত্যাদি অতিক্ষুত্র কথ1।” (নরোপ্তম 
চরিত ১৪৩ পৃষ্ঠা ) 

পর দিবস প্রাতে ঠাকুর মহাশয় বুধুরি ত্যাগ করিয়া গাস্ভীলায় চলিয়া আঁসি- 
লেন। সেখানে মহ! মহোত্নব হইতে লাগিল? কিন্তু ইহার মধ্যে একটি দুর্ঘটনা 
ঘটিল। ঠাঁকুর মহাশয় চাঁরি দিনের জরে দেহত্যাগ করিলেন। অস্তিমকাঁলে 
তিনি নীরব হইয়া ছিলেন। ইহাতে শক্র পক্গীদন ব্রাহ্মণগণ্ বিদ্রুপ করিয়! 
বলিতেছেন --পকিগে। চক্রবর্তী, তোমার গুরু যে বাক্‌রোধ হঃয়ে মারা 
গেলেন।  ব্রাঙ্গণকে শিষ্য করার ধে পরিণাম এইরূপই হবে, তা আমর! আগে 
থেকেই জানতাম ।” 

গঙ্গানারায়ণ তখন অতি দুঃখে ঠাকুর মহাশয়ের চরণ তলে বিয়া! কান্দিতে 
কান্দিতে ব'ললেন, প্রভু ইহার! মর্ম না জানিয়! নিন্দা করিতেছে ইহছাদ্িগকে 
রক্ষা! করুন । “গঙ্গানারায়ণের এ ব্যাকুল বচনে। নিজ দেহে মহাশয় আইলা 
সেই ক্ষণে ॥ রাধা কৃষ্ণ চৈতন্ত বলিয়া নরোত্ম । উঠিলেন চিতা হইতে তেজ 
নুর্ধ্য মম ॥" (নরোত্তমবিলাস 1) তখন সেই সমস্ত নিন্টীকারী ব্রাহ্মণগণ তাহার 
শিষ্য গ্রহণ করিলেন। 

তাহার পর কিছুদিন অতিবাহিত হইয়াছে । তিনি একাকী তাহার ভজন 
স্থানে থাকেন। আর প্রার্থনা করেন হে শ্রীগৌরাগ্গ, আমি অঙি দুব্বল হইয়াছি, 
আমার দ্বার। তোমার ভঙ্গন। চলে না। যে সমস্ত সাধু সঙ্গ বলে তোমার ভজন! 
করিতাম তাহার! তিরোহিত হইয়াছেন, এখন আমাকেও লও। 

এক দ্বিবস ঠাকুর মহাঁশগ্ধ বপিলেন যে, তিনি গান্তীলায় যাইবেন। আর 
ঠাকুর আর্গিনার় গমন করিয়! ঠাকুরদের নিকট বিদায় লইয়া! তিনি ১৫০৯ শকে 
গাম্ীলায় চলিয়! মাদিলেন। সেখানে,--পগঙ্গান্সীন করিয়া বদিল! গঙ্গা কুলে ॥ 
আজ্ঞা 'কৈলা রামরুষ্ণ গঙ্গানারায়ণে। মোর অঙ্গ মার্জীন করহ ছুইজনে॥ 
দৌহে কিবা মার্জন করিব, পরপিতে। ৃগ্ধপ্রায় মিশাইল1 গঙ্গার জলেতে ॥ 
দেখিতে দেখিতে শীঘ্র হইল অস্তধণান। অত্যন্ত হৃক্ঞের ইহ] বুঝিব কি আন॥*, 
(নরোত্তম বিলাস। ) 

"্সামাদের আর অঁধক কিছু বলিবাঁর নাই। ঠ।কুর মহাশয়ের বংশী আর 
কেহ নাই। একটা বিধবা স্ত্রীলোক ছিলেন, তিনিও কয়েক বৎসর হইল 
সংগোপন হুইম়াছেন। কাণ্ডিকী কৃষ্ণা পঞ্চমীতে এখন খেতুরিতে মেলা হুইয়। 


১৮০ ভি [২*শ বর্ষ, ৮ম সংখ্য। 


থাকে । বনহুতর বৈষ্ণব সেখানে ধাইয়। থাকেন। ঠাকুর মছাশয়ের পরিবার 
অতি বৃহতৎ। রাক্ধনাহী, মালদহ, বহরমপুর, রঙ্গপুর, পাঁবন গ্রভৃতি স্থান 
ঠাকুর মহাশয় উদ্ধার করিয়াছিলেন। অধিক কি মনিপুরের বাজার! 
তাহার পরিবার। ইহার! পূর্বে যাহাই থাকুন, ঠাঁকুর মহাশয়ের কৃপায় এখন 
শ্গৌরাঙ্গ ষে দেশের উপাস্ত দেবতা,আর ঠাকুর মহাশয়ের নাম করিশেই সকলে 
প্রণাম করেন। খেতুরির মেলাতে এখনও বিশ পঁচিশ সহত্র লোক 
সমবেত হইয়া ঠাকুর মহাশয়ের গুণ কীর্ডন করেন। ছে পাঠক ! একবার 
সেখানে যাইর়। স্থানটা দেখিয়া আসিবেন, আর যদি পারেন তবে সেই 
স্থানের ধুলা অঙ্গে মাথিবেন। এই তিনশঙ্ত বৎসর ধরিয়া সহস্র সহত্র লোক, 
প্রতি বৎসর খেতুরি যাই! "নরুর” গুণ কীর্তন করিতেছেন। মরু রাজকুমার 
থাকিলে কে তাহা করিত ? 
রামচন্দ্র ও শ্রীনিবাস আচাধ্য গ্রভূর সঙ্গোণনের পর, ঠাকুর মহাঁশগ্ন অধিক 
কাল জীবিত ছিলেন না। তাহার প্রমাণ আচার্ধ্য প্রভুর সাক্ষাৎশিষ্য ও 
উপরিউক্ত প্রভুগণের পার্যদ বল্লতদাসের পদে প্রকাশ। যথ। £- 
প্রভু আচার্ধয গ্রতু শ্রঠাকুর মহাশয়। 
রামচন্দ্র কবিরাজ প্রেম রসময় ॥ 
এসব ঠাকুর সঙ্গে পারিষদগণ। 
উজ্জল ভকতি কথা করিন্ু শ্রবণ ॥ 
বৈষ্ণবের তুল! মেলা নানাবিধ দান। 
পরিপূর্ণ প্রেম সদা কৃষ্ণগুণ গান ॥ 
এক কালে কোথা গেলা না পাই দেখিতে । 
দেখিবার দায় রছু না পাই শুনিতে ॥ 
উচ্ছিষ্টের কুকুর মুই আছিন্ সেখানে। 
যখন যে কৈল! কাজ সব পড়ে মনে॥ 
গুনিতে স্বপন হেন কহিলে সে কথা। 
ভিট। সোউরিয়৷ কান্দে কুকুর এমতি আছে কোথা ॥ 
বল্পভ দাসের হিয়ায় শেল রহিগেল। 
এ জনমে হেন বুঝি বাহির ন! ভেল॥ 
-জ্রনরোত্তম চরিত ১৫৫-৫৬ পৃষ্ঠ! | 
ঠাকুর মহাশয় মাধুর্ধা-রস অবলম্বন করিয়। সিদ্ধ হইয়াছিলেন। তিনি বলেন-- 


চৈত্র, ১৩২৮ ] শ্রীল নরোত্তম দাঁস ১৮১ 


“নধীনাং সঙ্গিনীক্নপার্মীতআনং বাসনামন্ীম। আজ্ঞা সেবা পরাং তত্জ্রপালগ্কার 
ভূষিতাম ॥ টীকানুষায়ী অনুব।দ-_শ্রীমতী ললিতা রূপ ১ঞ্রী প্রভৃতির আজ্ঞায় 
জীরাধামাধবের সেবাপরা ও তত্বন্রপালঙ্কাগ ভূধিত। (শ্রাক্চ মনোহররূপে ও 
শ্রীমতী রাধিকার নিশ্খীণ্য বসন ভূষণে ভূষিত!) সখীদিগের সঙ্গিণীবূপে 
আপন!র চিন্তামক্ী মুর্তি ধ্যান করিবে ।*-- 

আমর! অতি সজ্কেপে ঠাকুর মহাশয়ের জীবনী মালোচন। করিয়! গেলাম। 
প্রেম বিলা, শ্রীনিবাস ১রিত, ভক্তি রত্বাকর, নরোম বিহ1স, নরোত্তম চরিত 
প্রভৃতি গ্রন্থে ঠা[র সম্বন্ধে বিস্তাপত ভাবে মালোচিত হইয়াছে। 

আমর! ঠাহার সম্থপ্ধে কয়েকটি প্রাচীন বন্দন1 পদ উদ্ধৃত করিয়া বর্তমান 
প্রবন্ধের উপস*হার করিব ।-_ 

৪ মোর করুণাময়, শ্রীঠাকুর মাশয়, নরোন্তম প্রেমের মুরতি | 

কিবা সে কোমল তনু, শিরাষ কুগ্গম জম্গ, জিনিয়া কনক দেহ জ্যোতি ॥ 

অল্প বয়দ তায়, কোন সখ নাত ভায়, গোরা গুণ শুনি সদা ঝুরে। 

রাজ্য ভোগ তেয়াগিয়!, অতি লালাগ্সিত হৈয়', গমন কারল| ব্রজপুরে ॥ 

প্রবেশির়া বৃন্দাবনে, পরম আনন্দ মনে, লোকনাথে 'আত্ম সমর্পল। 

কূপাকরি লোকনাথ, করিলেন আত্মমাথ, রাধাকৃষ্ণ মন্ত্র দীক্ষা! দিল 

নরোত্তম চেষ্টা দেখ, বুন্দাবনে সবে সুখী, প্রাণে সমান করে স্নেহ। 

শ্রীনিবাসাচার্ধ্য সনে, যে মন্ম তা কেবা জানে, প্রাণ এক ভিন্ন মাত্র দেহ | 

শ্রীরাধা বিনোদ দেখি, সদায় জুডায় আখি, গ্রভু শোকনাথ সেবার । 

ভাক্তশাস্্ অধ্যয়নে, মভানন? বাঢ়ে মনে, পূর্ণ হইল অভিলাষ যত ॥ 

প্রভু অনুমতি মতে, শ্রীব্রজমণ্ডণ হৈতে, শ্রীগৌড় মগ্ডলে প্রবেশিলা । 

প্রভু অনুগ্রং বলে, নবদীপ নীলাচলে, ভক্তগৃহে ভ্রমণ করিলা ॥ 

কি বা সে মধুর রীত, থেতুরী গ্রামেতে স্থিতি, সেবে গৌর শ্ররাধারমণে। 

রবল্লভীকান্ত নাম, রাধাকান্ত রস ধাম, রাধাকৃষ্ণ ব্রভমোহনে ॥ 

এ ছয় বিগ্রহ যেন, সাক্ষাত বিহরে হেন, শোভা দেখি কেবা নাহি ভুলে। 

প্রিয় রামচন্দ্র সঙ্গে, নরোম মহারঙ্জে, ভাসে পেমরসে৭ ঠিল্লোলে ॥ 

নরোভ্তম গুণ যত, কে তাহা কাঁহবে কত, প্রেমবৃষ্টি যার সংকীর্তনে । 

শ্রীমদ্বৈত নিত্যানন্দ, গণ লহ গৌরচন্ত্র, নাচয়ে দেখিল ভাগ্যবানে ॥ 

গৌরগণ প্রিয় আত, নরোত্রম মহামতি, বৈষ্ণব সেবনে যার ধ্বনি। 

কি অদ্ভুত দয়াবান, কারে বা না করে দান, নিশ্মল তকঠি চিস্তামণি ॥ 


১৮২ ভক্কি [২৪শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা 


পাষণ্ভী অন্থরগণে, মাতাইলা গোরাগুণে, বিহ্বল হইয়া প্রেফাবেশে। 
অলৌকিক ক্রিয়া যার, হেন কি হইবে আর, মে না যশ ঘোবে দেশে দেশে ॥ 
কছে নরহরি হীন, হবে কি এমন দিন, নরোন্তম পদে বিকাঁইব। 
সনে ছুবাহু তুলি, প্রভু নরো'ত্তম বলি, কীদিয়। ধুলায় লোটাইব॥ 
(২) 
ভাল ভাল প্রভু নরোত্তম গুণধাম। জগজনে লওয়াইল। রাধাকৃঝ্ নাম ॥ ঞ্॥ 
চৌথরি মালভী মালা, হিয়া ভালে শোভে রে, মধুর কথাটা কহে ভালো। 
এমন গুণের প্রভূ, আর না দেখিব রে, জগৎ করিয়াছিল আলো! | 
যার গুণে পণুপাখী, ঝুরিয়া ঝুরিয়! কাদে, কুলে কাদে কুলের বৌছারি। 
যাহার শুনিয়া বীত, সুরনর চমকিত। তাহে আমি কি বলিতে পারি॥ 
সর্বক্ষণ করিত দয়, অতি সকরুণ হৈয়1, মোরে প্রভু আপন বলিল। 
মুঞ্ি পাপী ছুরমতি, সে পদে নছিল রতি, মিছাই জনম গোঙাইল ॥ 
(৩) 
ভুবন মঙ্গল গোরা, গুণে লোকনাথ ভোরা, সুখে নরোত্তমে দয়! করি। 
রাখাক্ঞ্ণ লীল! গুণ, নিজ শক্তি আরোপণ, পিয়াইল গৌরাঙ্গ মাধুরী ॥ 
অনুক্ষণ গোর! রঙ্গে, বিলসে বৈষ্ণব সঙ্গে, প্রিয় রামচন্দ্র সঙ্গী লৈয়া। 
শ্রীমস্তাগবতাদি, গ্রন্থ গীত বিস্ভাপতি, নিজ গ্রন্থ গুণ আস্বাদিয় ॥ 
নরোত্তম দীনবন্ধু, জীবেরে করুণাসিন্ধু, রূপে গুণে রসের মূরতি। 
রাধাকান্ত না দেখিয়া, সদাই বিদরে হিয়া, কে বুঝিবে প্রন পিরীতি ॥ 
মোর ঠাকুর মহাশয়, নরোম দয়াময়, দস্তে তৃণ করো! নিবেদন। 
বল্লভ ছাড়িয়৷ পাকে, আকুল হইয়া ডাকে, অহে নাথ লইন্ু শরণ॥ 
€৪) 
নরোত্তম আরে মোর বারেক তোমারে পাঙ। 
সে গুণ গাইয় মুঞ্ি মরিয়া না বাড ॥ ফু ॥ 
সে ফেণটা ঝলক মুখ দরশনে জ্যোতি । 
ঈষং মধুর হা্ি বিজুরির কাতি ॥ 
ফুটিয়! রহিল শেল সেহ নহে ব্যথ।। 
মরমে মরম ছুথে কি কহিব কথ ॥ 
মে! মেনে মরিয়া যাঙ সে গুণ ঝুরিয়া। 
বল্গঙদাসেরে লহ আপন করিয়! ॥ 


শ্রীভোলানাথ ঘোষ বর্ম! । 


মহাপুরুষ-প্রসঙ্গ 
(২) 

ক্ষীরোদচন্দজ্রের কথ! ভাবিতে ভাবিতে আসিঙ্প! বাড়ীতে পৌছিলাম। 
অন্তদিন সন্ধ্যার পূর্বেই বাড়ী মাসি কিন্তু আজ বাঁড়ী পৌছাইতে ব্ান্র ৮॥ট! 
বাজিল। কাছেই বিলম্বের জন্ত বাড়ীতে কৈফিয়ৎ যে ন! দিতে হইল তাহা নহে। 
ৰলাবানুগ্য আমার কর্মস্থলে বসিয়া সেইভাবনার উদ্রেক হইতে আরম্ভ করিয়| 
বাড়ী পৌছান পর্য্যন্ত যেযে ঘটন! ঘটিয়াছিল আমি পবই খুলিয়। বলিলাম। 
এবধপ ভাৰে বর্ণন। যে আমার আজ নূতন তাহ। নহে, আমি বাহিরে যাহ! হাহ 
করি, যেষে ঘটনা ঘটে বাড়ীতে ফিরিয়া আসিয়া অবসর মত তাহা! সমস্তই 
ৰলিয়! থাকি । এ অভ্যাস আমার স্বগীয়। মাতাঠাকুরাণীর শিক্ষান্থদারেই হইয়াঁছে। 
তিনি বলিতেন “সৎ হউক অসৎ হুউক যে কার্যাই কর নাকেন, বনু বা 
আত্মীর়গণের নিকট সরলভাবে সকল কথা প্রকাশ করিলে যদি তোঁমার 
কোথাও কিছু ছুর্বলতার পরিচয় পাওয়! বায় তাহ! তাহার! মংশোধন করি 
দিবেন।” আমি তাই সংসারে যাঁছাদের লইয়! আছি, তাহাদের অজ্ঞাতসারে 
কিছু করিলে যখনই স্থুবিধ। হয় সমস্ত তাহাদিগকে বলিয়! থাকি। 

যাক্‌, রাত্ধে সানান্ত কিছু আহার করিয়া! আমি আমার শয়নাগারে প্রবেশ 
করিলাম। বলা বাহুল্য আমার শয়নাগার অনোর পক্ষে কারাগার মদৃশ, 
কেন না, আমার সেখানে বৈছ্যতিক আলো! নাই, পথ! নাই, খাট, গদি বা ছোট 
বড় বালিস তাকিয়ার ছড়াছড়ি মোটেই নাই। একখানি মাছুরীর উপর সামান্ত 
রকমের একটু বিছানা! এই হুইল শীতের সময়ের ব্যবস্থা, আর গরমের 
সময় কেবলমাত্র একটি মাদুরী ও একটি বালিদ। শীতের সময় গায়দিবার 
জন্ত আর পৃথক কিছু আবশ্যক হয় না, আমার ষে গায়ের কাপড় আছে 
তাহাতেই চলিয়! যায়। তবে একট! ব্যবস্থ। আমার ঘরে আছে, যা "সভ্য" সম্প্রদায় 
বা বাবুক্লাসের লোকে মোটেই পছন্দ করেন না1 আমার শয়নাগারে ৩টা 
আমারী ও ২টী র্যাকে আমার স্বোপার্জত কতকগুলি পুস্তক, একটী মাটার 
প্রদীপ ও দোয়াত,কলম,কাগদ আর একটা বান্ধযন্ত্র হারমোনিয়াম আছে। মোট 
কথ! আমার য| কিছু সবই এই একটা ঘরে আছে। পাঠক মহাশয়ের কেহ 
বদি আমার পাঠাগার, শয়নাগার, বৈঠকথানা, প্রভৃতি পৃথক পৃথক দেখিবার 
আশ! করিয়! থাকেন তবে এ যাও তাহার যে ধুব একট! মন্তবড় ভূল হইয়াছে 
তাহা তাহাকে স্বীকার না কারয়া আর উপায় নাই। মামার এই একটী 
ঘরেই শয়ন, পাঠ, গর, গন, বাজন। সমস্ত হুইয় থাকে । 


১৮৪ ভক্তি [ ২০শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা 


রাঞ্জে ভাল ঘুম হইল না, কেবল ক্ষীরোদচন্দ্রের কথাই মনে হইতে লাগিল। 
কাল ক্ষীরোদের বাড়ী যাইয়া কি শুনিব তাহাই চিন্তা করিতে লাগিগাম। 
তারপর আর একটা কথা--ক্ষীরোদ পদ্মায় ডূবিয়া মরিয়াছে শুমিয়। খুব 
বড় একট। শোকোচ্ছাঁদ লথয়! খবরের কাগজে ছাপাইয়৷ ছিলাম, সেটাষে 
বিশেষ ভুল হইয়াছে--মহাপুরুষের নিকট সকল বৃত্তান্ত শুনিয়! তাভারও একটা 
সংশোধন করিয়া আবার কিছু লিখিতে হইবে এভাবনাও মাথায় আলদ্িতে ছিল। 
এইরূপ ভারিতে ভাবিতে একটু তন্ত্র আসিয়াছে, কতক্ষণ তন্দ্রাবিষ্ট ছিলাম 
জানি না হঠাৎ আমার স্ত্রার কোমল করম্পর্শে চমকিয়া উঠিলাম। উঠিতেই 
স্ত্রী বলিলেন--কি রকম, সাঁরারাতটাই পড়েছ না কি? আলোটা নিবিয়ে 
দেবারও কি অবসর হয়নি? বেল! সাতটা বাজে এখনও ঘরে আলোজল্ছে? 
এখনও ঘুমোচ্ছে! যে, আঞ্জত বেরুবে ন1?” সাতট। বাজে শুনে তাড়াতাড়ি 
উঠে জানালা খুলিয়া! আলো গিবাইন্ স্ত্রীকে বলিলাম “বেকুব বৈ কি, তবে 
অন্ত দিনের মত ন্টাঁ্স নয় ১১|টায় যাব, তুমি এক কাঁজকর, আজ তো 
একাদশী, আর রান্করাঁর দরকার নেই, কিছু ফল ও শিষ্টাম্ন ঠাকুরের 
ভোগলাগাও আমি সেই প্রসাদ পেয়েই আজ ষাঁব। হ্যা, একটা কথা, মাজ 
কিন্ত রাত্রে আমার বাড়ী ফেরা হবে না। দেইযে কাল ক্ষীরোদের কথ! 
বল্ছিলুম ন!? তাঁদের বাড়ী যেতে হবে, বুঝলে ?--* স্ত্রী আমার কথাশুনে 
বল্পেন--"্সে আমি কালথেকেই ঠিক ক'রে রেখেছি যে, তুমি আজ আর 
পাত্রে বাড়ী আদ্বে না, কিন্তু খাবার কিছু নাহলে সমন্তদিন কিক'রে 
থাকবে? শুধু ঝ»সে থাকাতোনয়। আফিসের থাটুনি আছে, তারপর 
ক্মীরোদের ওখানে বাবে ২1৪ খানা গান কোন্‌ সেখানে না গাইতে হবে? 
তারপর তোমার তো গানের যে ব্যাপার, আরম্ত কল্লেতো আর কিছু খেয়াল 
থাকে -1? তুমি স্নানক'রে নিজের সগ্ধ্যা পূজা মেরে নাও আমার তরকারি প্র।র 
রাষ্ন। হ'ল, ছু'থানা রুটা করে দি খেয়ে যাও।” এই বলে ছেলেদের উঠিয়ে 
দিয়ে তিনি নীচে চলির়! গেলেন আমিও ঠাকুরের নাম স্মরণ করিতে করিতে 
নীচে আসিয়া গ্রাতঃকৃত্যাদদি সারিতে লাগিলাম। স্নান আহ্কিক শেষ করিয়! 
তাঁসিয়া দেখি একাদশী ব্যবস্থাটা! বড় কমহয়নি। যাহোক পেটভাবন! 
একাদশী করিয়৷ ক্গীরোদচন্ত্রের ওখানে রাত্রে থকিতে শইবে এবং কালও 
দকালে আদা হইবে না, ওখান হইতেই একেবারে আফিপ করিয়া! রাত্রে বাড়ী 
ফিরিব এইরূপ বন্দোবস্ত করিয়! যাত্রা করিলাম । 


চৈত্র, ১৩২৮] মহাপুরুষ- প্রসঙ্গ ১৮৫ 


যথাসময়ে আফিসে আমিতে পারিনাই বলিয়! আমার উপরওয়!ল! বিশেষ 
চিন্তিত হুইয়াছিলেন, কারণ কাল আমার যে অবস্থা দেখিয়া তিনি ছুটিদিা 
ছিলেন তাহাতে আমি যে খুব অন্ুস্থ হইয়া পল়য়।ছি ইহাই তীছায় ধারণা 
হইয়াছিল। আমাকে দেখিয়া বলিলেন "কি হে, এত দেরী কেন, কাল ভাঁড়া- 
তাঁড়ি কোন কথ! জিজ্ঞামাও ক'রতে পালেম না। তোমার কি কোন অন্থথ 
₹য়েছিল নাকি ? আমি সত্যকথা সব বলিলাম, তিনি আমুপূর্বিক সমস্ত শুনিয়! 
বিশেষ কিছু না বলিয়। এইমাত্র বলিলেন যে, প্চাঁকুরী করিলেই কি সব ন& হয়? 
এমন অনেক দৃষ্টান্ত পাঁওয়। যায় যে, চাকুরী করিয়া সংস:র প্রতিপালন করিয়াও 
তিনি সাধন ভজনে যথেষ্ট উন্নত হইয়্াছেন। ও সব কিছু নয়, মননিয়ে হঃচ্ছে 
কার কারবার, তবে সংসারই কর আর উদ্দাসীনই হও মে'টকথ! হচ্ছে 
অকপট হওয়া চাই। মনে এক মুখে এক হলে চল্বে ন7। অকপটভাবে 
তগবৎ বিশ্বাস রাঁখিলে যেখানেই যা! কর ন! তিনি ঠিক গুছাইয়! লইবেন।” 
আমি বলিলাঁম--“এই ষে অকণট খিখাসেস কথ বল্ছেন এইতেইতো ধন 
গোলমাল। সাধু গুরু শাস্ত্র সকলের মুখেই তো! শুন্ঠে পাই এ এক অকপট 
বিশ্বাস। কিন্তু অকপট বিশ্বাপ যে কি করলে হয় তাতো জানি না।” তিনি 
একটু হাদিয়া বলিলেন £-"ক্াচ্ছা এখন কাজ কর, অন্তদিন অবসর মত 
তোমার প্রশ্নের বিষয় আলোচনা করা যাইবে” 

আমি তাড়াতাড়ি বিশেষ জরুগী কাজগুণি সাগর ৪টার সময্ই 
ক্ষরোদের ওখানে যাত্রা করিলাম। এইখানে বলিয়া রাখি, ক্ষীরোদের 
বাড়ী কলিকাঁতার বাহিরে বেহালায়। খন সেখানে উপস্থিত হইগাঁম তখন 
সন্ধ্যা উত্তীর্ঘ হইয়াছে, কিন্ধ তাহাদের সদর ঘরে আলো নাই দেখিগ্জ আমি 
একটু চিন্তিত হইলাম! মনে করিলাম, আজতো৷ লোকজন বেশী থাকায় 
কথা, কাল ক্ষীরোদ আমাকে বলিয়! আসিল একজন মহাপুরুষ আিবেন, 
. ক্ষিনিই বা কোথায়? তবে কি সবই থিথ্যা, যাহোক আমি ভিতরে চকিঃ। 
ভয়ে ভয়ে ক্ষীরোদকে ডাকিলাম। ভয়ে ভয়ে কেন তাহা বলিতেছি, বাহিরের 
ঘর অন্ধকার দেখিয়। এবং অন্তান্ত লোকজনের সাড়া ন! পাইফ্জ! মনে কেমন 
একট। থটুক1 উঠিল, ভাবিলাম--কাল গঙ্গার ঘাটে যে ক্ষীরোদের সঙ্গে দেখ! 
হইয়াছিল “স প্রকৃত ক্গীরোদ তো? এর মধ্যে কোন ভৌতি ₹ ব্যাপার নাই তো? 
( অবশ্ত ভূত কাহাকেও সাক্ষাতে দর্শন দেয় কি না জানি না) তাই সাত পাচ 
ভাবিয়া 'ভয়ে ভন্বে ডাকিলাম। ডাঁকিতেই ক্ষীরোদ বাছিরে আদিল এবং 

২৪-ও 


১৮৬ ভক্তি [ ২০শ, বর্ষ, ৮ম সংখ্যা 


আমাকে বলিল, “কিভে, তোমার এত দেরী হল কেন? বিকেল বেলাতে 
তোমার আসবার কথ, মহাপুরুষ যে তোমার জন্য অস্থির হয়েছেন, কাল যখন 
তিনি ষ্টেশন হ'তে আমাদের বাঁড়ীতে আসেন তখনই আমার কাকাবাবু তোমার 
কথ] তাহার নিকট বিশেষ ক'রে ব'লে রেখেছেন। তিনিও সেই অবধি তোমার 
সলে দেখা করবার জন্য ও গান শোন্বার জন্য একেবারে অস্থির হয়েছেন, 
যাক আর বিলম্ব করন! তিনি কাঁকাঁদের ঠাকুর বাড়ীতে আছেন চল।” 

আমি কেবল “সংদারী জীব আমর! নান! ঝঞ্চাটে দেরী ভয়ে গেল” এইটুকু 
মাত্র বলিয়৷ তাহার সঙ্গে তাহার কাঁক! নবকুমার বাঁবুর ঠাকুর বাড়ীর দিকে 
চলিলাম। ঠাকুর বাঁভীতে গিয়া! দেখি নাঁট মন্দিরে একখানি কম্বলের উপর 
গেরুয়া! বসনে সমস্ত গাত্র আবৃত করিয়া একজন কে বসিয়া আছেন। মামি 
অনুমানে ইহাকেই মহাপুরুষ বলিয়। যেমন প্রণাম করিয়া! বসিতে বাঁইব 
তিনি বলিলেন প্দেখ এখানে না বদে একেবারে ঘরের মধ্যে চল, অম্নন 
ওখানে বসে বেশ কথা বার্ডাও হবে, আর 6” একটা গানও শুনা হবে।” 
সকলেই স্টাহানু আদেশ মত ঘরের মধ্যে চলিলাম গ্েখানে কিছু সময় 
নান! কথাবার্তীর পর ক্ষীরোদের কথ! উঠিলে ক্ষীরোদের কাকা বলিলেন 
"আপনি বল্ছিলেন আজ ক্ষীরোদের বিষয় বল্বেম এইবার বল্লে হয় না? 
আমর! সকলেই এখানে উপস্থিত আছি। 

মহাপুরুষ-_-“বেশ, তাই হউক,” বলিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন । ভিনি 
বলিলেন-_-গত আখিন মাসের ৭ই তারিখ বুধবার ক্ষীরোদের সঙ্গে আমার প্রথম 
দেখা হয়। আমি পদন্ম(য় শান কব্তে নেমেছি এমন সময় একখানি ছোট 
নৌকা হঠাৎ ডুবে গেল এরূপ ঘটন! পদ্মাতে প্রায়ই হয়, এটা ষে বিশেষ নূতন 
ঘটনা ত| নয় তবে এত কিনারায় যে নৌকা ভুবিল এইটাই একটু আঁশ্চধ্যযে্। 
যা” হোক, দেখতে দেখতে নৌকার দু'চার খান! কাঠ ভেসে উঠল, আমি কিছু 
সময় চেয়ে থেকে একটা মানুষকে দেখতে পেলাম, বিশেষ লক্ষ্য 
ক'রে দেখলাম লোৌকটা তখনও আত্মরক্ষার জন্ত চেষ্টা কর্ছে কিন্ত সামথে 
কুলাচ্ছে না, আমি ভী।গুরুদেবের নাম স্মরণ ক'রে সীতার দিয়ে গিয়ে লোকটীকে 
ধরলাম--কিন্তু অল্পক্ষণ মধ্যেই তাহার দেহ অবসন্ন হঃয়ে গেল বলে মনে হণ, 
কারণ এতক্ষণ সে আমাকে খুব শক্ত ক”রে ধরে ছিল এবার যেন ক্রমে সে ধরাঁটা 
শিখিল হ'ল। আমি তখন তাহাকে আমার পিঠের উপর উঠাইয়! গুরুদেবের স্মরণ 
করিতে করিতে ভীয়ে আসিলাম। আসিয়াই আমি আমার উত্তরীয় যাহা স্নান 
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কঃরে পরব ঝ+লে রেখেছিলুম তাহা তাহাকে পরাইলাম ও ২১টা লোকের 
সাহায্যে সামান্য সময় কিছু ক্রিয়া! করিতেই লোকটীর জ্ঞান হইল। লোঁকটীর 
পরিচয় বোঁধ হয় এখন আর বিশেষ করে দিতে হবে না মেই লোকটাই আপ- 
নাদের এই ক্ষীরোদ চন্দ্র” মহাপুরুষের কথায় বাধ। দিয়! ক্ষীরোদের কাকা 
বলিলেন “সেই সময়ই ইহাকে বাড়ী পাঠালেন না কেন? এদিকে আমরা ষে 
অণুভ সংবাদই শুনেছিলাম । 

মহা---আমি ক্ষীরোদকে মে কথ! বলে ছিলাম কিন্তুসে বললে আমি কিছু 
দিন আপনার নিকট থেকে মাপনার সেবা করে তবে যাব। আ'ম বলিলাম তবে 
আমার আশ্রমে চল দেখান হতে বাঁড়ীতে খবর দিয়ে তারপর থাকবে। নেও 
আর কিছু না বলে আমার সহিত চলিল*, ক্ষীরোধের কাক। থণিলেন__“আমরা 
এখানে ১৩ই আশ্বিন বেল! ৯উ1র সময় ক্ষীরোদের আফিন হইতে এক পত্র পাই 
ষে,“গত ৭ই আশ্বিন পদ্মায় নৌকাডুবি হইয়া ক্ষীরোদ ও আফিসের ২ জন কেরাণী 
মায় গিয়াছে । যে নৌকায় তাহার! ছিল তাহারই এক জন যাত্রী (ক্ষীরোদের অধী- 
নস্থ কেরাণী ) নেক কষ্টে রক্ষা পাইয়া তাহার আফিসে এই সংখাদ দিস্াছে। 

মহা_আপনারা তা হ'লে সাত দিন পরে সংবাদ পেলেন যে ক্ষীরোধ মারা 
গিয়াছে, কিন্তু ভগবানের ইচ্ছায় তখন ক্ষীরোদ লুস্থ হইয়া আমার আশ্রমে 
বহিয়াছে। আমি তাহাকে আপনাদের নিকট পঞ্জ দিতে বলিয়! ছিলাম কিন্তু 
সে বলিল আরও ২১ দিন পরে সংবাদ দিবে সে আরও বললে ষে, বাড়ীতে 
তাহার জন্ত ভাববার তেমন কেউ নাই সুতরাং এত ভাড়াভাড়ি সংবাদ দিবার 
কোন আবশ্তক নাই। 

এইখানে বলিয়! রাখি ক্ষীরোদের ৭ বৎসর বয়সের সময় ভাঙার পিতাঠাকুর 
ব্গীয় হন। ঠিক তাহার ৯ দিন পরে মাভাঠাকুরাণী ও ক্ষীরোদের একটা বড় 
ভাই ইহ্ধাঁম ত্যাগ করেন তথন শ্মীরোদের আপনার বলিতে কেউ ছিল না, 
এই যে কাকাবাবু ইনিও তখন কলিকাতায় থাকতেন না সরকারী কার্যে 
লক্ষ থাঁফিতেন। কাজেই ক্ষীরোদ প্রতিবাদী রাম শঙ্কর বাবুর তত্বাবধানে 
সাহার বাড়ীতে থাকিয়াই পিতার সঞ্চিত অর্থে কোন রকমে কয়েক বৎসর পড়া 
শুনা করিয়। এণ্টাম্স পাশ করে, গ্রামের ছুষ্ট লোকে নানাভাবে কানাকানি 
করিত যে, রাম শঙ্কর বাবু নাকি ক্ষীরোদের থঃচ বাবদ মাসে মাসে তাহার 
নিকট হইতে ৫০২টা করিয়া মুদ্রা লইত। অবশ্ত আমরা জানিতাম না যে, 
রামবাবুর এন্দপ "মুদ্রা দোষ" ছিল কি পা, তিনি শির্ে খলিতেন ক্গীরোদের 
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ৰাপের সহিত তাছার বিশেষ ভাঁব ছিল তাই তিনি ক্ষীরোদের ভার জইয়া- 
ছেন। যাঁচা হউক পাশের পর যদিও তাহার বিবাহের সম্বন্ধ ছু' একটী 
আমিয্লাছিল কিন্তু "নিজে উপার্জনক্ষম না হুইয়া বিবাহ করিতে নাই” বলিকন! 
সেতাহাতে রাজি হর নাই। পাশ করিবার পর ক্ষীরোদ কলিকাতায় 
কোনও সওযাগরি আফিসে কার্য আবস্ভ বরে। চাকুরী আরম্ভের ৩ বৎসর 
পরে এই ঘটনা হয়। ক্ষীরোদের যখন চাকুরী বা পড়াস্তনার কোনও ব্যবস্থা 
ছিল না৷ তখন কোন আত্মীয় স্বজন তাঁহাকে ডাকিয়াও জিজ্ঞাসা! করে নাই, 
কিন্তু যেমন চাঁকুরী হইল অন্নি প্বাবার মাসী” “মামাতোভাইয়ের সনম্বন্ধী” 
প্রভৃতি অনেক জআতীয়ই আপিয়। ক্ষীরোদের ভার লইল। কাজেই ক্ষীরোদ 
নিজের পৈতৃক বাড়ী সংস্কার করিয়া পুনরায় তাহাঁতেই বসবাঁস আরম্ভ করিল। 

যাঁহাহউক মহাপুরুষ ব'ললেন, ক্ষীরোদকে বিশেষ করিয়। বলিয়াও বাঁড়ীতে 
কোন সংবাদ দিতে না পারায় তাঁহার বাড়ীর ঠিকাঁন! জানিবার জন্য অনুসন্ধান 
আরম্ভ করিলাম । কিন্তু ক্ষীরোদের এ্রকাস্তিক প্রার্থনায় শেষে তাহাতেও প্রতি 
নিবৃত্ত হইয়া তাঁহাকে আশ্রমস্থ অন্তান্ঠ ভক্তবৃন্দের সহিত শান্ত্রোপদেশাদি গ্রদান 
করিতে লাগিলাঁম। 

খবর দিবার কোন আবশ্তক নাই বলিয়া বখন ক্ষরোদচন্দ্র মহা পুরুষকে 
বলিলেন তখন তিনি ক্ষীরেদের সহিত যেসমস্ত কথাবার্তা বলিয়াছিলেন সংক্ষেপে 
তাহার একটু আলোচন! করিব। 

মহা-_তুমি বাড়ী হইতে আসিয়! এরূপ বিপদে পড়িলে এ নংবাদ তাহা" 
দিগকে না দিলে ষে তাহার! বিশেষ উদ্বিগ্ন হইবেন? 

ক্ষীরোদ--দেব! আমার বিষয় ভাবিয়া উদ্বিগ্ন হবার মত কেউ আমার 

ংসারে নাই । আমার দুঃখে দুঃখী একমাত্র আপনাকে দেখিতেছি। 

সুতরাং আমাকে আর বঞ্চিত না করিয়া সছুপদেশ প্রদান করিয়া আমার 
ধাহাতে আত্মীর উন্নতি হয় তাহাই করুন| 

মহাঁ_বতস, তোমার হঠাৎ এমন পরিবর্তন কেন হইল বুঝিতেছি ন1, 
মঙগলময় শ্রীভগবানের কোন ও মঙ্গল ইচ্ছা নিশ্চয়ই ইহার মধ্যে রহিষ্নাছে, যাহা 
হউক তোমার যাহা সন্দেহ হয় তাহা! বল যথাপাধ্য উত্তর দিতে চেষ্টা করিব। 

ক্ষীরোদ-_প্রতু একটা কথ! দয়া করিয়া আমাকে বলুন, প্রকৃত অন্ধ কে? 

মহ1-বৎস, বেশী শাস্ীয় যুক্তি প্রমাণ আঁনিষ না, সহজ কথা বলি--.দেখি- 
বার সাধ প্রাণে যোল আন থাকিলেও ধিনি দেখিতে পান না, তিনিই অন্ধ 
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কথাটা আর একটু খুলিয়া বলি-_-বাহিক চক্ষু থাঁকিলেই ধে দেখিতে 
পাওয়া যায় তাহা নহে । যে জিন্ষি হমি দেখিবে তাহার দ্ূপ আকৃতি 
ধদ্দ তোমার চস্ষুর গোলকে বেন্ত্রীতৃত না হয় তাহা ভটলে দে জিনিসের 
সত্বা তোমার যথার্থ গোচরীভূত হয় না। অর্থাৎ সে দেখা তোমার 
দেখাই হয় লা। কোন জিনিসের আকার যেমন তেমন করিয়া দেখ! 
আর তাহার শ্ববপসত্ত। অবলোকন কর', এই দইটীতে অনেক পার্থক্য । যাহার 
চক্ষু আছে এবং ধিনি যথার্থ পদার্থের স্বরূপ সন্বা উপলব্ধি করিয়া দেখিতে 
জানেন তিনিই প্রত চক্ষম্মান॥। আর ধাহার চক্ষু থাঁকিয়াও পদার্থের 
স্বরূপ সত্য উপলব্ধ করিবার ক্ষমতা নাই অর্গাৎ যিনি দেখিবার মতন করিয়া 
দেখিতে পারেন ন। তিনিই অন্ধ। আর একটা কথা তোমাকে বলিয়া রাখি 
দেখিতে পারিলেও তাহা সকলে ধারণ! কৰিয়া রাঁথিতে পারে না। 

ক্সীরোদ-_আচ্ছ। পভো ! এই যে দেখিবার ক্ষমতা এট1 কি মান্য নিজের 
ইচ্ছ! মত করিয়া লইতে পারে ? 

মহা-_ না, মানুষের নিজের ইচ্ছাঁয় কিছুই হয় নাঁ, নিজের ইচ্ছার সহিত যখন 
ভগবৎকৃপা ষোগ হয় তখনই ক্রিয়া ফলবতী হয়! গীতার মধ্যে ভগবানের 
বিশ্ব্ূপ দর্শন ব্যপারটা আলোচন' করিয়! দেখ না কেন? তরগবান নিজ সখ 
পরমভক্ত অজ্জুলকে যখন ব্রঙ্গাণ্ড ভাণ্ডোদর বিরাট বিশ্বস্তর মুর্তি দেখাইতে 
গেলেন, অঙ্জুন তখন তাহার সাধারণ চক্ষে তাহা দেখিতে পারেন নাই তাই 
দয়াময় দয়] করিয়া তাঁহাকে বলিলেন-_- 

“দিব্য, দদামি ভে চক্ষুঃ পশ্তামে যৌগমৈশ্বরম্।” 

অর্থাৎ _ মাম তোমাকে দিব্য চক্ষু প্রদান করিতেছ্ছি তুমি আমার যোগৈস্ব্ষয 
দর্শন বর। অঙ্জন ভগশান্র কৃপায় দিব্য চক্ষু পাইমা হাল দেব দানব-মান- 
বের অগোচর অনন্তউদ্তািত বিরাট বিশ্ব বিমোহনরূপ দেখিলেন বটে,কিন্ত ধারণ! 
করিয়া 'খিতে পারিলেন টক? তাই তাহাকে চমকিত হষয়! বলিতে হইল-_ 

“টা হিত্থাং প্রব্যথিতাগুরাত্মা স্বতিং ন বিন্দামি শমঞ্চবিফে।” 

অর্থাৎ হে বিভে ! তোমার বিরাট বিশ্ব-বিযোহন মূর্তি দর্শন করিজাঁম বটে, 

কিন্তু আমার অন্তরাত্মা বিশেষ বিচলিত হইন়্াছে, সুতরাং-- 
“তদের মে দর্শয় দেবরূপং প্রসীদ দেবেশ জগন্পিবাস।* 

ছে জগগ্সিবাঁপ! তোমার সেই মনোহর পূর্ববপ (কৃষ্ণরূপ) জথাইয়! আমার 
প্রতি গ্রসন্নতা বিস্তার কর। তা বলিতে ছিলাঁম যে, দেখিলেই ব পদার্থের 
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স্বরূপ সতী ধারথ! করিতে পারে কয় জন। চক্ষু থাকিলেই সে সব দেখিতে পায় না, 
চক্ষুর আয়তীভূত যতটুকু ভতটুকুই চক্ষু দেখিতে পায় তাহার বেশী দে পারে না। 

ক্ষীরোদ--আপনার কথামত বলিতে গেলে যাহাদের চক্ষু আছে তাহাদ্দিগ- 
কেও ত অন্ধ বলতে হয়। 

মহা--শাস্ব বপিকাঁছেন,--৭্দতসজশ্চ বিবেক নিন্মলং নয়নদ্বয়ং। 

ষস্তনাস্তি নকঃ দোহন্ধঃ কথং নাপদ মার্মগঃ ॥* 

অর্থাৎ মৎদঙ্জ ও বিবেক এই ছুইটী মানবের ছুইটা নির্মল চক্ষু ধার এ ছুইটী 
চক্ষু নাই সে ব্যক্তির অন্ত যাঁভাই থাকুক না কেন সে অন্ধ। 

্মীরোদ--তবে আমার উপর ভগবানের অপার করুণা । যদিও দুইটা চক্ষু 
এখনও লাভ হয় নাই বটে, কিন্তু সংদ্গরূপ চক্ষু দয়! করিয়া তিনি দিযাছেন। 
এখন আর আমাকে বঞ্চিত করিবেন না) সৎসঙ্গ দ্বারাই তো দ্বিতীয় চক্ষু 
“বিবেক” লাভ করা যাইবে? কৃপাকরিয়া আপনি যাহাতে আমার অন্ধত্ব ঘুচিয়! 
আপনার কথ| মত নির্মল নয়ন যুগল লাভ হয় ভাঁহ! করুন। 

এই ভাবের অনেক কথাই হইনেছিল, “আজ এই পর্যন্তই থাকুক আবার 
পরে হইবে বলিয়া সেদিনকার মত মহাঁপুকষ ক্গীরোদকে বিদায় দিলেন।” 
বল! বাহুল্য একথা গুলি আমরা মহাপুরুষের নিকট হইতেই সংক্ষেপে শুনিয়া 
ছিলাম। পরে ক্গীরোদের নিকট শুনিগ্া লিখিলাম। 

এদিকে আমরা যখন সেই নবকুমার বাবুর ঠাকুর বাড়ীতে বসিয়া ক্ষীরোদের 
নৌকাঁড,বীর পর উদ্ধারের বুভ্ান্ত শুনিতেছিলাম তখন মহাপুরুষ যাকা যাঁভ! 
ঘটিয়াছিল সংক্ষেপে বলিয়া নবকুবার বাবুকে বলিলেন--*কৈ আমাকে গান 
শুনাইবেন বলিয়া আশা দিয়াছিজন তাহার ব্যবস্থা কৈ?* নবকুমার বাবু 
আমাকে দেখাইয়া বগিলেন, “এই যে আপনার গানের মালিক, আমি মালিক 
হাজির করিয়! দিলাম এখন আপনার যাহ! ৮৪৮1 করুন” সঙ্গে সঙ্গেই 
একটা হারমোনিয়ম উপস্থিত হইল আমিও শ্রীগুরুদেবকে স্মরণ করিয়! গাহিলাঁম-. 


“জাননারে মন পরম কারণ শ্রীপুর চরণ ভরসারে। 
(গুরু) সর্বসিদ্ধি দাতা পরম দেবত!| দয়াময় দানশরণ রে ॥ 
পাবে অনায়াসে চতুর্ববর্গ ফল 
ভব-মরুমাঝে ছায়! ছুশীতল 
( গুরুপদ) কল্পতর মূলে ভক্তি গল্গাজল সযতনে ফর সেচন বে ॥ 


চৈত্র, ১৩২৮] মলাপুকষ-প্রসঙ্গ ১৯১ 


নিস্তার করিতে সংসার তুফানে 
পথ দেখাইতে প্রেমের ভবনে 
জ্ঞান কিরণ চির বিতরণে অজ্ঞান তিমির নাশন রে ॥ 
দয়াময় ধিনি দেব দীনবন্ধু 
ভক্ত চিদ্রাকাশ হাঁসন ইন্দু 
যাচে এ কাঙ্গাল কৃপাকণা বন্দু প্রেমানন্দে রবে মগন রে॥” 
গান শেষ হইল কিন্তু মহাপুরুষ নিস্তন্ধ। শ্াহার নয়নে পলক নাই, কেবল 
বারি। হঠাৎ “জয়গুক, জয়গুক” বলয় মহাপুরুষ নয়ন পালাটয়। বলিলেন, 
"বল বাবা, শ্রীগুরুদেবের নিকট প্রার্থনা বল-_» মামিতো মহা! ফ'পরে পড়িলাম 
গুরুদেবের নিকট প্রার্থনার মত গাঁন "মামার জান! আছে বলিয়া মনে হইল না। 
আমি ইতস্তত করিতেছি এমন সময় হঠাৎ মনে পড়িল পরমভক্ত বিশ্বরূপ 
গোস্বামীর একখানি নুদ্বর প্রার্ণনা মাছে বটে, আমি আর কোন কথা না 
বলিয়। গাহিলাম £-_ 
শ্রীগুরু করুণাময় । ( ওহে আমার) 
(আমার) কি হবেকি হবে দিনযায় ভবে 
বৃথা রঙ্গরস মামোদ উৎসবে 
ভ্রমেও ভাবিনে কিহবে কেমনে কোন গুণে পাব গপদ আশ্রয় ॥ 
( আমার) হেলায় গেল দিন তবু9 রসন। 
হরেকুষ্ শাম না করে ঘোষণা 
মিথ্য। প্রবঞ্চন পাপ কুমনত্র। কুরমে মজিয়া রয় ॥ 
( আমার ) নাহি বুদ্ধ বল সাধন সংযম 
যা 'আছে কেবল দম্ভ আর তম 
ভ্রম পরমা্দ বিসাদ বিষম অপরাধ অপচয়॥ 
( আমার ) অশুদ্ধ এ চিতে অদত সন্ধান 
আলম্ত অশুচি সদা বলবান 
অশান্তি অনলে তাই সদ জলে প্রাণান্ত করিয়া লয় ॥ 
বিশ্ব্ূপের এই ক্ষীণ আর্তনাদ 
গুনহে কাগ্ডারী ক্ষম অপরাধ 
অক্ষম এ দাঁসে রক্ষ দীননাথ অস্তে শমন ভয় ॥ 


এবার আর মহাপুরুষ স্থির থাঁকিতে* পারিলেন না, একেবারে বালকের 


১৯২ ভক্তি "1 ২০শ বর্ষ, ৮ম সংখ্য। 


গ্ান্ন উচ্চৈঃস্বরে কাদিতে লাগিলেন । সেখানে যাহারা উপস্থিত ছিলেন তাহারাত 
মহাপুরুষের ভাব দেখিয়া অবাকৃ্‌। ধামিও মনে করিলাম একি ! গেরুয়া বদন 
পরিহিত জটধারী সন্য।সী, কোথায় "নেতি এনেতি” বা “স্বোহং মোহং* করিবে 
এষে একেবারে সাক্ষাৎ ভাক্ত মুর্তিমান। এমন লোকের নিকট গান করিতে 
পারিলাম বলিয়া নিজকে মনে মনে বিশেষ ধন্তবাদ দিতে লাগিলাম। এপ্দকে 
অনেকক্ষণ কান্না চলিল শেষে তিনি নিজেই প্রেম গদগঞ্দ কে গান .ধরিলেন - 


জয় জয় শ্রীগুরু, প্রেম-কলপতরু 
অদ্ভূত যাকে! প্রকাঁশ। 
হিয়! অগেয়ান তিমির বরজ্ঞান 


সুচন্দ্রকিরণে করুনাশ ॥ 
ইহ লোঁচন আনন্দ-ধাম। 
অযাচিত এহেন পতিত হেরি যে! পন 
যাচি দেয় হরিনাম ॥ 
ছরগর্ত অগতি অলতমতি যোজন 
নাহি সুক্কতিলবলেশ। 
শ্রীবৃন্দীবন মুগল ভজন ধন 
তাহে করল উপদেশ 
নিরমল গৌর প্রেমরন সিঞ্চনে 
পুল নব মন আশ 
সে! চরণাম্থুজে রি নাহি হোয়ল 
বোয়ত বৈষ্ণবদাস॥ 
উপস্থিত ভক্তবৃন্দ সকলেই ক্রমে এমে মঙ্কীর্তনে যোগদান করিলেন। 
কত ভাবের কত কথাই যে কীর্তন প্রকাশ পাইল তাঁহার সীম! নাই। শেষে ধখন 
কীর্তন শেষ হইল তখন দেখা গেল রাত্র ১১ টা । মহাপুরুষ সকলকে প্রেমা- 
পিঞ্জন দানে কৃতার্থ করিয়া সে রাত্রের জন্ট বিদার দ্িপেন এবং আমাকে বলি- 
জেন “আমি যে কর দিন কলিকাতায় থাকিব প্রত্যহই তোমার আশ। ঢাই* 
আমিও “চেষ্টা করিব" বলিয়! উঠিয়া ক্ষীরোদ চন্দ্রের সহিত মহাপুরুষকে লইয়! 
তাহাদের বাড়ীতে গেলাম । 
ক্রমশঃ 


প্রীশীতলচন্জ ভট্টাচার্যয 
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মিত্যধাযগত পণ্িত্‌ দীনবন্ধু কাব্যতীর্ঘ বেদাস্তরত্ব-প্রতিঠিত 


ভক্তি 


ধর্ম-সন্বদ্ধীয় মাসিক-পত্রিকা 


নৈষ্াহখ। 


সম্পাদক 
ব্লীদীনেশচন্ব ভট্টাচার্য গীতরত্ব 


ভজি-কার্ধ্যালয়, 
ঝোঁড়হাট “ভক্ভি-নিকেতন” 
পো আন্দুল মৌড়ী, জেলা ভা গড়া । 







ভক্ভি-কার্ধযালয় হইতে 


পুয়াতন বিবরণ 
তির সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত । ভিতরে 
ম্‌ল্য অবগত 
রনী বার্ষিক মুল্য ডাক দেড় টাকা টন 






ভিঃপিংতে এক টাক! এগার আনা । 


চিত্রে শ্রীরুষঃ (ব্রন্নলীলা) 


18৯) খানি সুদ রদিন ১৭৮%৭।৯ মাহিজ চিত আর্ট কাগজে দুডিত, 
ও প্রত্যেক চিত্রের পার্চন্ধ প্রন্চোক চিজের পার্থে হতন্র আ্যাটিক কাগজে 
প্র হইয়াছে । ইফাঁতে ভিঙ খুলিলেই চিজ বিববণ ও পূর্বাপর আখ্যারিক! 
জানিতে পাত] যায়। চিঙ্গগিচ়গুপি এরপভাবে লেখা হইয়াছে বে, কেবল 
পরিচগুপি পাঠেই তগহান শুরকের খলাচন্রিজ। সংক্ষেপে ধাঁগাবাহিকন্ধপে 
জানা বায়? ভাষা সরপ ও গলদ হয়ছে এমন কি বাঁক বালিকার পর্যয্ত 
মকলেফই সহজে বোধণতা কম। 
ব্য প্রদিদ্ধ ৮খক বন্যার দৈষস্প্রীধাবের হনিনীক পণ্ডিত 
প্রহয় শ্রীযুক্ত অসুশা চরণ খিদ্ধ ভুতু ছসিগ়ের দানা চিজ নিবরণঞ'ল পিত্ত 
হইয়াছে। ভাবগহ তাহ শিক, ভাঁগিখহজধল! চিজ দিদা দশুন করিবার 
৪ উপহার দিযায় জপুর্ধ সাহা। 
কিক আহ গে স্ুন্দক্ বাশান্নি 
হুপল্য শত উাক্িন 
[চত্রগুলির সংক্ষিপ্ত নাম 
১ ক্কাল$খুযা। ২) বেণী ৩। গ্রতিকার ৪1 কারাগারে 
৫1 কারাগারে দেধখের স্কতি ৬1 কারাগারে চতুভূজি নিছক প নাকায়দের 
বহতা] 91 [মিশ্ুবজপদাকণ ৮1 নম্বালযে বাজ ৯1 যমুলানীরে 
১০1 বিনদয় ১০) প্রত্যাগমন ১২1 শকুলাশ ১৩1  ভারষে বিষা৭ 
১৪1 বশোদারেো তে জকষ ১৫1 পুতনা হধ ১৬। শকট ভগ ১৭। ভৃরবণ্ত বধ 
১৮ । বালাক্রা! ১৯) নদছুগাল ২৭1 দারীনীলা ২১1 নলটুবের উদ্ধার 
২) সঙ্জা ২৩। বক্কর বধ ২৪। আধার ঘধ ২৫। ব্রদ্ধার থোছ নিব 
২৬) ধেছুকানুর বধ ২৭। কালীয় মদ ২৮। দাবাথি পান ২৯। গোপীদের 
কাঁত্যারণীত্রত | ৩৭ বন্দ ৩১। আসপদন্ধাগণের ছল লইয়া আগমন 
৬২1 গোবর ধাৎণ ৩৩ রাদলীলা ৩৪। গে।গীগগের ভাকু;ফর পবাঙ্ক 
আঅনু়ণ 'কগিয়। আন্েবদ ৩৫। এগ ৩৯) সর্পগীন হইতে লনা উদ্ধার 
৬৭। খু সঙ্গে মধুর যাঙ। ৩৮ | জভ্ঞয়ের কা।লনী জঙ্গে ঘন করিতে গিষ্া 
শেহশাহী বিযুঃ নর্শদ ৩৯) কু; ও জর ৪*। কংল বধ ৪১। জন 
জননী সাত মলপ এবং ধের ও দ্বেককীর ফাঁযাগাঁর হইতে উদ্ধার । 
ঠাপ্ডিস্থাদ”্” ভারজ (9-ম লি 
১৪২ দা আ্যাটাক্ক রোড, পোঁঃ শিবপুর, ছাদ । 


ভক্তি 


(২০শ বধ ৯ম, ১০ম সংখ্যা বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ ১৩২৯ সাল ) 














“ভক্তির্ভগবতঃ সেবা! ভক্তিঃ প্রেম-স্বরূপিণী । 
ভক্তিরানন্দরূপ! চ ভক্তির্ক্তশ্য জীবনম্‌॥৮ 


আশ 


নবঘন 2ম মুরতি মোহন 
ইরাধিকা লঃয়ে বামে। 
আছে দাড়াইয়ে পদে পদ দিয়ে 
ত্রিভঙ্গ বঙ্ছিমঠামে ॥ 
আখি ঢল চল চাহনি চঞ্চল 
ব্দনেতে মুতহা(স। 
হেএিয়। হিয়ায় হেন উপজয় 
( বুঝি) গগনের চাদ পড়িল খমি ॥ 
চরণে নুপুর কিবা সুমধুর 
রুনু ঝুঝ রবে বাজে। 
কদম্বের মূলে হেরগো যুগলে 
(কিবা) সেজেছে মধুর সাজে ॥ 
স্থুচিকণ কেশ স্থবিমল বেশ 
গলেতে মোহন মালা 
বড় সাধ মনে চেরি রাতি দিনে 
বিরহে চিকণ কালা ॥ 
দীন--কাঙগাল 


সারসিকীভজন। 


বৈষ্ণব সাঁধকগণের পথপ্রার্শক ভজন-গুরু ”প্রেম-ভক্তি-নই(8৯(জ” ্ীল 
নরোন্তম ঠাঁকুর মহাশয় সনির্ববঞ্ধে বার বার তারশ্বরে উপদেশ দিতেছেন-_ 
“আনন্দে বণ হরি ভঙ্গ বৃন্দাবন। 
শ্রীগুরু-বৈষণব-পদে মজাইয়। মন ॥* 
পথে ঘাটে, হাটে বাঞ্জারে, ভিখারী বৈষুবের মুখে, ইস্থায় আনিচ্ছায় অন. 
বরত উক্ত বাক্য পুনিতে পাই কিন্ধ উক্ত মহাবাক্যের প্রকৃত গুরুত্ব যে কি তাহা 
আমরা বড় একটা অনুধাবন করি না। শ্রীমন্মহা প্রভৃর আচরিত ও প্রচারিত 
বিশুদ্ধ বৈষ্ণব ধর্মের সার রহস্য উক্ত বাংলা পয়ারের মধ্যেই নিহিত আছে। 
বৈষ্ণবাচাধ্যগণ গ্রীচৈতনাদেবের প্রতিষ্ঠিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের যে সিদ্ধান্ত. 
শ্লোক শ্রীটৈতন্ত-মত মন্থন করিয়! বিধিবদ্ধ করিয়াছেন তাহাতে ই কথাই দেখিতে 
পাই সুতরাং বিনামূলোর বাংল! পয়ার উপেক্ষণীয় নকে। 
“আরাধা ভগবান্‌ ব্রজেশস্থনয় স্তদ্ধাম বুন্দাবনম্‌ 
ক[১ৎ এমা! উপাপন। য| ব্রজবধুবর্গেণ কল্লিতা । 
শাস্ত্রং ভাগবত প্রমাঁণমমলং প্রেম পুমার্থো মহান্‌ 
শ্রচৈতন্ মহ্থাপ্রভোমতামদং তত্রাদর ন। পর ॥ 
পাছে ব্ষ$ সাধকগণ বিভিন্ন মতের আপঞ্তি পড়িয়া উদ্ভান্ত হয়েন তাই 
এ্ররূংপ পরম কৃপালু বৈষ্ঃবাঁচা্ধ্য শ্রমন্মহা প্রভুর ধশ্ম-মতের সার তথ্য বিধি বধ 
করিয় দিয়াছেন। ব্রজেন্ত্র নন্দন শ্রীকুষ। আমাদিগের আরাধা, তাহার নিঠা 
স্থিতি হইল &্রবৃন্দাবনে। সেই ব্রজরাজকুমারকে ব্রজগোগীগণ যে ভাবে দেহ, 
মন, প্রাণ সব্ধন্ব দিয়! সেবা! করিয়াছিলেন সেই রমণীয় উপাসনা হইল আমাদের 
তজন। শ্রীমগাগবত হইচেছে প্রমাণ-গ্রস্থ এবং প্রেম হইতেছে পুরুষাথ 
শিরোমণি। 
আমর! ভ্রিতাপ দগ্ধ সংগ!র পীড়িত জীব। নাধু-গুরুত্কপায় আমাদের চিত্ত 
বখন কৃষ্ণোনুখী হয় তখন আমর! ক্লেশের আত্যন্তিক নিবৃত্তি এবং বিশুদ্ধানশ্দ 
খু'ঁভিয়! বেড়াই, বেদ পুরাণের মধ্যে সেই চিন্ম্জ সস্ত, বিশুদ্ধ আঁননের অনু. 
সন্ধান করি কিন্ত নস্ত জগাধ শান জলধির মধ্যে ডুবিষব। আত্মহার| হইয়া, 
উল্ভান্ত হইয়া যাই । আমাদের আকাঙজ্ষ। একান্তিক হইলে ঠিক উপযুক্ত সময়ে 


বৈশাখ ও জো) সারসিকীভজন ১৯৩ 


শ্রীগুরু মূর্তিতে সর্বাগ্রে শ্রীরির করুণ! বধিত হয়। গপরমহিতৈষী ভবকর্ণধাঁর 
শ্রীগুকদেব সমীপস্থ হইয়া আঁীর্ববাদ করিয়া বলেন--প্বৎস, অনন্ত ভবজলধি 
নিজ বলে সন্তরণে পার হইবার উদ্তম পবিত্যাগ কব উহাতে কেবল বথা 
পরিশ্রম এবং হতাশ মাত্রই লাভ হইবে। 

এই অপার ভব জলধিণে সাধু মহাজনেরাই হহঙেছেন ভেলা, সেই ভেল! 
কোন প্রকাবে আশ্রয় ক'রে পারিলে তোমাকে আর বিশেষ বেগ পাইতে 
হইব না। তুমি কেবল নিঠানহকারে দৃচন্ধপে সেই প্রবাশ্রয় কথিয়া থাকিবে, 
পাল বিশ্ব বাধা, ঝঞ্াবাত, আবঞ অঠঙগ্রম করিয়া দেই ভেলা তোমাকে 
অশষ্ট স্কানে সশিশ্চয় পৌছাইয় দ্রিব, হা আমার মুখের কথ। নহে অত্রান্ত 
খাষবাকা--বেধবাণী। 

“মহত ফ্পাভিন্ন কোন কন্মে শাক্ত নয়। 
কৃষ্ণ ভক্তি দুরে গু সংসার নঞে ক্ষয় ॥* 

হবে একটা! কথা বলিয়া বাথি এহ ভবস*সার জলাধিতে নান! জাতীয ব্ছ 
প্রথ খুগিয়া বেডাহঠেছে, চিও্ের বিক্ষেপে আকু পাকু বারয়া তা দেখিয়। শুণিয়া 
ধ'ঠ] ৩৮ আশ্রয় করিও নাঃ বেশ ধীগ ভাবে বিচার কাপণ ধিঠে ন! 
পাগিণে হয় তো আত জতগাম! মেল জাহাজ না ধরিয় একখানি মাণ্বাহী 
গাধা বোটের আশ্রর কয়িবে ৬খন তোমাকো বব ঞেরে পড়িতে হহবে। হক 
[দিনের পথ যাইতে তোমাদের ছয় যুগ কাটিগ] যাবে, আর অনেক প্রকার 
লাঞ্চনাও ভোগ করিতে হইবে। এই মেল জাহাল চিপিয়া লওয়াও গ্লকঠিন 
নঙে। বাচার কলেবরে শ্রীগৌর নিতভ্যানন্দের নামের উজ্জল চিত্রে সুচিত্রিত, 
ম[হার শীষোপরে শ্রাগৌরাঙ্গ নিষ্ঠার পরিচয় স্বরূপ 1শখা পতাক। প্রণান্বত, বাহার 
গণদেশে বৃন্দাবনীয় ভজনের চিছ্ু শ্বরূপ শ্রীবুন্দা পঠিত মালা বরাজি৩, যান 
অগ্রক্ষণ শ্রীরাধ। কৃষ্ণ নামোচ্চারণ রূপ মধুর বংশী ধ্বনি কাপতেছেন, 
বম তাহাকেই জানিবে আমাদের অভীষ্ট আশ্রয় । সেহ গৌরগণঙ্ড প্রাণ বৈষ্ণব 
হহলেন আমাদের সহার,স্আশ্রয় ও পথ প্রনর্শক বা পুব্ববর্ণত সংদার জণাধর 
মেণ জাহাজ । এই প্রেমে জগতে কপার 'অবধ নাহ। বদ, রূপ পথ 
প্রদর্শকের জন্য তোমায় খুজয়া বেড়াহতেও ছুহবে ন1। পরমদয়ালু শ্রীগৌগা্গ- 
নুন্দরের কৃপায় ত্তাহারাই মার্শ অন্ধ খঞ্জ পতিত আীবকে খু জয়! খু গিয়া 
[ফিরিতেছেন, কেবল আমাদিগকে সরল প্রাণে এঁকান্ধিক ভাবে তাহাদের শরণ 
প্রার্থনা করিতে হইবে । অমনি দেখিবে স্বশ্ং ীগৌবাগ-পাদ শ্রীরূপ রখুনাথের 


১৯৬ ভক্তি [ ২০শ বর্ষ, ঈম ও ১০ম সংখ্যা 


অজন্দ কগ। ব্ানিয়! আমাদিগকে একেবারে আত্মদাৎ করিয়া ফেলিবে। & এই 
স্থানে কিন্ত একটা কথা বলিয় রাখি ; এই কল মহাপ্রাণ ভজন-গুরু বৈষুবদের 
নিকট যাহাতে কোন প্রকারে অপরাধ না জন্মে, তৎপদ্গে বিশেষ সতর্কত! 
অবলম্বন করিতে হইবে তাই পরমারাধ্য উক্ত ঠাকুর মহাশয় সাবধান করিয়া 
বলিয়াছেন-__ 

“হইয়াছেন হবেন প্রতুর যত দাস। 

সবার চরণ বন্দে দস্তে করি ঘাস ॥* 

এ ঝ্লাজ্যে গ্রকট অপ্রকট বলিয়া কোন কথ! নাই, তাহারা সকণেহ আমা- 
দের চিরবরেপ্য সকলেই আমাদের হিতৈষী শিক্ষার । তাই ঠাকুর মহাশয় 
পুনরপি বালতেছেন-_ 

“তা সবার পাদপদ্ম শিরে রহছুমোর। 
যাহার প্রভাবে নাশে কলি মহাঘোর ॥* 

অতএব বৎস, মহা প্রভুর পারকরের পদান্ুশরণ করিয়! ৪লো। অচিরেই অভীষ্ট 
[সন্ধি হুইবে। 

আনন্দ-পিপাস্থ জীব কিছুতেই থাঁমিতেছে না দেখিয়া, অনেক তত্থ-বিচারের 
পর উপনিষৎ পরতত্ব শ্রীকষের ন্বব্ূপ বর্ণনে বলিতেছেন-_ 

“রসো বৈ সঃ রসহ্যেবার লব্ধানন্দী ভবতি।” "তিনি রস স্বরূপ সেই 
গমকে আশ্রন্ন করিলে জীব পরমানন্দ লাভে ক্কৃতার্থ হুইবে। রসহ আনন্দ, 
আনন্দই ক্রঙ্গ। বেদ-শিরোভাগ উপনিষদের প্রতিধ্বনি কগিয়া পঞ্চম'বের 
ভ্রীমভাগবত আরে। আশার ও আনন্দের সংবাদ দিতেছেন-_ 

অহে। তাগ্যনহে। ভাগ্যং নন্দগোপব্রজৌকসাং 
যান্সত্রং পরমানন্দং পুর্ণবদ্ধ সনাতনম্‌॥ ভাঃ ১০১৪।৩৪ 

সেই চিদ্ানন্দঘন পরব্রহ্মের অনসন্ধানে ভাইরে আর্থ র্ত ঢ.ড়িতে হইবে 
না, ধ্যান সমাধ যোগে আঁথল তুবন খু"ভিয়। বেড়াইতে হইবে -না, সেই অনপ্ত 
কুটছথ নিখিল ভুবনাশ্রয় আনন, স্বপ্দপ পূর্ণব্রক্ম এই ভৌমব্রজে নন্দালয়ে এ্রকটা- 
ভূভ। অছে। লদাব্রজের গোপগণের ভাগ্যের সীমা নাই। যো:গগণ কোটি 

বৎসর ধ্যান করিয়া বাহার অনুসন্ধান পান ন| সেহ বেদ বাঁণও অাত্মনস- 
গোর পুরাণ পুরুষ হুইতেছেন ব্রজবাসিদিগের পরনাত্মার নিজজন। একথ! 
হঠাৎ বশ্বাদ করিবার কথ! নহে তবে ভগবদ্রুপাঁর বালাই বাই। ভক্তগণকে 
কপ! কারবার জন্তহ দেহ সর্কশবর সর্ধকূতস্থ পররন্ধ এ দেখো ব্রলগে 


বৈশাখ ও জ্যেষ্ঠ] সারসিকীভজন ১৯৭ 


নরাক্কৃতি পরব্রহ্ধ শ্রীনন্দছুলাল। এই গুপ্ত রহস্ত জানিতে পারিস্নাই ভ্রিহৃতিয়া 
ভক্ত পঙ্িত রঘুপতি উপাধ্যায় শ্রীচেতদেবচ সংবাদ দিলেন 


শ্রুতিমপরে স্বৃতিমিতবে ভাগতমন্তে গজন্ ভবতাতাঃ। 
অভমিহ নন্দং বন্দে ষন্ভলন্দে পরংব্রহ্গ ॥ 
( পদ্ভাবলী ১২৭) 


প্রভে! আর বেখ পুরাণের পিছু শিছু ফিরিতেছি না, যদি কাঁগারও বন্দনা 
করিতে হর ৩থে এখন আমি ই শনামহারাছকেগ বশন! কগিব, যেহেতু 
স্বয়ং পরক্রথ। দেখিলাম এ পন্ামহাগাজের অগিন্দে ঝাণগোপাল মূর্তিতে 
ধেলিতেছেন, সুতরাং নন্দমভারাগের কৃপা হহদে গেই আরাধা বস্ত পাইতে 
ক্ষণমাত্র৪ বিলম্ব হইবে না। উদ্ধত দিদ্ধাপ্ত কেলোকে আমরা পাইয়াছি শ্রাম্রাগবত 
হুইতেছেন গৌীক্-বৈষ্ণবের প্রামাণিক গ্রন্থ দর্শশাচাধ্য পুজাপাদ শ্রীজীবগোস্বামী 
শ্সন্দভে আগই সন্বাঞ্ে প্রতিপাদন কাঁপয়াছেন। দেই শ্রীমদ্তাগবত 
বলিতেছেন “কষস্ত ভগব।ন্‌ স্বয়ং” এখানে হী মএগে প্র কটি শ্রীনন্নহুলাল কৃষ্ণই 
স্বয়ং ভগবান্‌ ইহাই পাইঠেছি। আমদ্থাগবণে উঞ্ শ্রীনন্বন্দন কৃষ্ণের 
মথুরা ও দ্বারকালীল! বণিত আছে স্বরূপ একহ থাকলেও লীপামাধুরধ্য ও ধাম 
ভেদে ইতর বিশে উক্ত ভাগবতেং বাগ আছে তাহ থৈষ্জবাচার্য দয়া 
কগিয়৷ সাধকগণকে সতক কারয়। [বশে সঞগোপনে বণিতেছেন “দখো। তাই 
কই পরতুত্, কৃষ্ণই আনাদের উপাস্তু, [ক+গ্ক আমাদের হতল মারমিকা ভজন 
রসময় কৃষ্ণকেই আমরা চাহ, ৩নি হইতেছেন-- 
প্রসময় বপু কৃষ্ণ সাক্ষাৎণৃঙ্গার" 
চন্দ্র দর্শনে পরিপূর্ণ জলনিধি ষেমন আরো ক্ষীত হইয়া উঠে তন্রপ ধাঁমও 
পরিকর বৈশিষ্টে লীলাঞুরুষোত্তর শ্রীকঞষ্ের ও বৈশিঃ্ ভ্হয়! থাকে । ইহা বাদী 


তার্কিক না ঝুঝতে চাহিলেও ভক্ত সাধকের ধু'ঝতে বিলগ্ব হহবে না। তাহার 
গ্রমাণ ষথা, কবিরাজ গোশ্বামা বলিতেছেন-_ 


'ষগ্তপি কুষ্ণমাধুয্য মাধুষ্যের ধুরধ্য | 
খুজদেবা সঙ্গে তার বাড়গে নাধুধ্য ॥ 


আবার রারিধক প্রাণ প্রীপরদুনাথ দাদ গোস্বামীর শ্রীচরণাশ্রত উক্ত, ভক্ত 
কবিরাজ গোঁ মাজারে মাত্রা বাড়াহয়! বপিতেছেন-_ 


৯৯৮ ভক্তি [ ২*শ বর্ষ, ৯ম ও ১ম সংখ্যা 


রাধাসঙ্গে যদ! ভাতি তদা! মদনমোঁছনঃ। 
অন্তথা বিশ্বমোহোইপি স্বয়ং মদনমোহিতঃ ॥ 
[ গোবিন্দলীলামূত ৮৩২] 
গালাগালিটা! 'কিছু বেণী চড়া হই়া গিয়াছে। হইবে না কেন? 
হার শিক্ষা গুরু শ্রীল রঘুনাথ পাস গোত্বামী যে বাঁধাবিএঠিত কক্চকে 
আদৌ আমলেই আনেন নাহ। তিনি খুব দুঢভাঁবে বলিতেছেন ধেঁ 
আমার আর একটা সঙ্কল্প বলি শুন-_ন্দামি বহুকাল যাবত কৃষ্ণবিরহণ 
হুহলেও প্রচুর বিভবশালী যপ্তিকে ধর্শন করিবার জন্ত তিনি স্বয়ং দ্বারকার 
বাহুতে আদেশ করিপেও প্লাধাকৃষ্ণের ধারবাহক লীল! যে স্থানে চির প্রবাঞিত 
সেহ *ধুর ব্রজধাম ছাড়য়া ক্ষণকালের জন্ঠও আরম যাইতে পারিব না। শ্রতরাং 
কেবল ক্ঞ্ককে পাইপে হইবে না! গোপীজনবল্লভ গাধাপাগর শিথিপিঞ্ণবিভূষণ 
গোপবেশ বেণুকর শ্রাণন্দছুলাঃকে পাহতে হহবে। এই স্থানে প্রসঙ্গ ক্রমে 
ধামের মহিমা আসিয়া উপস্থিত হহণ। ৬ঞ্গণের কপা হহলে এ [ব্যয়ে পরে 
আলোচিত হইবে। 
আবামাচরণ বন্ু। 


আঁশ কালের বাস। 


শ্ধন যামিন্ো সারং প্রাতঃ, 

শিশির বসত পুনরায়াতঃ। 

কাঁলক্রীড়াঙ গচ্ছতা।বু, 

তর্দপ ণ মুঞ্চত্যশ বার” ॥ "মাহমুদ র 1” 


“দিবস যামনী আর সায়াহু প্রভাত। শিশির বসন্ত পুনঃ করে বাতায়াত ॥ 
এহব্ূপে থেলে কাল ক্ষয় পার আয়ু। তথাপি মানব নাহি ছাড়ে আশ। বাযু*॥ 
প্গ, দণ্ড, প্রহ্র, প্রাতঃ, সব্ধযা, দিন, স্াততি, পক্ষ, খাতু, অয়ন, অন্ধ প্রভৃতি 
সময়কে দৌর গতিতে বিভাগ কাঁরয়া, আনবারধ্য কাল অপ্রতঠিহত বেগে প্রতি 
নির্তৃই ক্রীড়া কিতে কারণে জগৎ্বাসী জীবের আমু হরণ কারতেছে। 
পরস্ত জীব মোহাচ্ছন্স বশত; আয়ু বুধ পাইতেছে ভাখিয়া জপ! বাঝুর উপর 
সম্পূর্ণ নির্ভর কগিয়া কালের কুটিল গতিকে তুচ্ছজ্ঞান বক কত লঙ 


বৈশাখ ও জাস্ট) আশ! কালের বাঁস। ১৯৪ 


অভিনব মনোরথে যে মনোনিবেশ করিতেছে, তাচার ইয়ত্তা কর! যায় 
না। মনোরথের পরিপূর্ণতা বা অপরিপূর্ণতা জীবের ইচ্ছাধীন নহে, কর্ম্মাধীন। 
কর্মস্ৃত্রে কখন আশ! পুর্ণ হয়, কখন হয় না। সুতরাং কর্ম সুত্রাব্দধ 
সুখদুঃখের উৎপত্তি হইল আশা হইঠে। আশা বায়ু, অন্তরে প্রবাহিত 
হইয়। জ'বকে উৎসাহিত করে ; কিন্তু কাণ প্র প্রবাহকে কর্ম হথত্রান্ুসারে 
নিজ শ্রে'তে মিখাইয়া কখন কথন ঠৈপরাত্য ঘ্টাইর়া দেয়। *াই গথুবংশাবতংশ 
উ্রামচন্দ্র, দৈব প্রেরিত ছুষ্টা সরস্বতী আক্রান্ত প্রিয় মভিষী কৈকেম়ীর বশবর্তী 
পির আদেশে রাজ্যাভিধও, শা শহয়। বনগমন সময়ে জীবের ১১৩ন্ত মম্পা- 
দনের নামণ্ড বলিয়াছণেন যে £_ 


প্যচ্চিন্তিতং তা'দভ দূরময়ং প্রয়াতি, 
ষচ্চেতদা! ন গণিতং তদিভাত্যুপৈতি। 
প্রাতভবামি বস্ুধাদিপ চক্রবত্তী, 
সোহং ব্রঙ্জামি বিপিনে জটিলম্তপন্থী ॥* 


অর্থাৎ যাহ। হইবে বলিয়। আশা করিয়াছিলাম, তাহার কিছুই হইল না; 
কিন্থ মনেও কখন যাহা! ভাবি নাই তাহাই ঘটিল। রজনী প্রভাতা হইলে কোথায় 
পৃথবীর অধীশ্বর হইব, তাহা না হয়া জট! ধারণ পূর্বক তপস্বীর বেশে অরণ্য- 
বাদে চলিলাম। অতগব দেখ! যাহতেছে যে 'মাশানুরূপ ফল ফলেন!। 
কারণ ফলাফল কন্মস্তত্রে গ্রখিত হইয়া বিধাতার হস্তে স্তত্ত বহিয়াছে। 
তিনি কানহাকে কথন কি ফল প্রদান করিবেন তাহ জীবের জানিবার 
উপায় নাই সুতরাং যাত। জানিবার উপায় না এবং যাহা বিধাঁত1 কর্ম 
সুত্রানুনারে বিধান করিয়া! থাকেন, তাহার আশায় বৃথা কালষাপন ন। করিয়া 
কালের কাল মঠাকালম্বৰপ উত্তম শ্লোক ভগখ|নের বার্তীয় কালযাঁপন করাই 
শ্রেয়ঃ। কেন না শাস্ত্র স্পষ্টাক্ষরেই বলিয়াছেন ষে”- 


“আযুষ্ভৰতি বৈপুংসামুনন্তঞ্চ যন্নসৌ । 
তন্তত্বে যৎক্ষণোনীত উওুম্‌ শ্লোক বার্তয়! ॥৮ 


ভাবার্থ এই থে “যাহার ভগবানের গুণান্ুবাদাদি শ্রবণ ও কীর্তনে কাল- 
যাপন করেন, শুর্যদেবের উদয়াস্ত দ্বারা বিভক্তকাল তাহাদের আধু ভিন্ন অন্ত 
সকলেরই আয বৃথা হরণ করিতেছেন। অতএব আযৃক্ষয়কারী আশাবামু 


২৯৯ ভক্তি [ ২*শ বর্ষ, ৯ম ও ১৭ন সংখা 


পরিত্যাগরপূর্বক ভগবানের গুণান্ুবাদে সময়াতিপাত করাই মুখ্য কর্মদ। যে 
কর্মের অনুষ্ঠানে জীবের সংসারাসক্তি ও বিষয় বাসন! লয় প্রাপ্ত হয় এবং ভগবৎ- 
প্রাপ্তির আশা স্বতই বুদ্ধি হইয়া থাকে দেই আশাই প্রকৃত আশা- এ আশ! 
বুদ্ধির সঙ্গে ব্যান্ুজাতা আদিয়া উপস্থিত হয়, ব্যাকুলত। আদিলে-_মজাশ -পক্ষ 
পক্ষী যেমন মাতার গন্ত ব্যাকুণ হয়, ম তশপ ক্ষুপাপ্ত শিশু সন্তান যেমণ মাতৃস্তন্ত 
হুপ্ধের জন্ত ন্যাকুল ২য়, বিগত কাঠব। যুবতী যেমন প্রবাসগত পতির জন্ত 
ব্যাকুণা হয় ) ভগব নের দশন সন্ত সংপাগাসক্জি শুগ্ঠ ভগবভঞের প্রাণও সেইরূপ 
বাকুল হইয়া উঠে। গাকুদতা আনলে অভরদাতা ভগবানের দয় হয়। 
সুতরাং ভগবদ্তক্তের আর কোন ৩য় এমন কি কালভয় পধ্যন্ত থাকে না। 
এ কথা কালভয়হারা হার নি মুখেই সথা লজ্ভুনকে বণিয়াছিলেন যথা 
"কীঙ্ছোয় পতিজানাহি ন মে ভক্ত প্রণথশাতি।” 
অতএব সংসাঞধাওা ।নণশাহ কাততে করিতে মানবমাত্রেবই ইহা প্রতিনিয়ত 

প্ররণ রাখ! উচিত থে 

অসাস আশার কাঢাহলে কাল। 

শয়রে বলিম। আবু হবে কাল ॥ 

বাণ-গতি বধ যে বুঝে এ ভবে। 

তাহার ধনাশ কু না সশুবে ॥ 

জীভূপাতিরণ বস্থ 


নবদীপ-বিহার । 


যিনি অখিল রসামৃত-মুত্তি তাহাকে [চনিবার উপায় নাই, চিনাইবারও ভাষা 
নাই। যেমন বৈজ্ঞা/নক এক্রিয়ার ছারা শ্বেওবণ হুর্য্য.কিরণ-মধো বাবধ বর্ণের 
সমাবেশ পোঁখতে পাওয়া যায় সেহরূপ ভাগ্যক্রমে সাধু গুরুরুপাহইলে সেহ সব্ব- 
রসপুর্ণ “রসোটেৎসঃ" মধ্যে নিখিণ রসের অপুব্ব সংশিশ্রণ দোখয়! ভক্ত দয় 
আনন্দ-এদে জত্মহার। হুহয়া যায়। 'ধিন যেরপ রসের আশ্রয় তাহার সেই রস- 
ভাব৩ [৮৩ এসস্বরূগের সেহ গাতায॥় বসনয় বিগ্রহ প্রকাশত ইয়েন। দ্বাপর- 
জাঁলায় আমর! শকষ্চ»গ্রেগ মধ্য ঠক এহ চিএর বিকাশ দেখিতে পাই । সব্ব- 
$ম কদন্বমুত্তি শ্রী কংসরাগেন মল্পরগ মতে প্রবেশ কারিলেন, তথায় পার- 


বৈশাখ ও জোষ্ঠ] নবস্থীপ-বিহার ২৯৯ 


মি, সঙ্জন ছঞ্জন লাল্য, লাল্ক প্রভৃতি হিতির ভাবের জনগণ সমবেত আছেন 
তাহার] নিজ নিজ ভাব অন্থুরূপ মুস্তি দর্শন করিলেন । সেই স্থুফোমল বরবপুকফে-* 

সঙ্লালামশনিনৃণাং নরবরঃ লীপাং শ্ররো সুর্তিমাদ্‌ 

গোপানাং স্বজনোহসঙাং শ্ষিতিভু গ্াং শান্তা স্বপিরোঃ শিশুঃ | 

মৃত্যুর্ভীজপতেবিরাড়বিদুধাং তত্বং পরং যোগিনাং 

বুষ্ঃনাং পরদেবতেতিবিদিতোরঙ্গং গতং সাগ্রজঃ ॥ 

ভাঃ ১০1৪৩ ১৮ 
অর্থাৎ মঙ্লগণ বজ্সার, যুবতীগণ মুর্তিমান মদন, নর়গণ নরাঁধিপ, গোঁপগণ 
নিজজন, দ্ববৃত্ত নরপতিগণ আপনাদিগের শান্তা, বস্থুদেব দেবধী নিজেধেক 
প্রাণাধিক প্রতিপাল্য শিশু, কংস সাক্ষাৎ মুরা বলিয়! দেখিতে লাগিলেন। 
বৈষ্ণব মহাজনের! বলেন লীলাবিহারীর লীলা নিত্য, গ্রহুর নুতন 
আবির্ভাবের সহিত লীলা ও নৃতন হুইয়' প্রকট হইতে চাঁয়। ভগবানের ব্রদ্ধ- 
লীলায় যেরূপ অভিনর হইয়াছে নবদ্বীপ বিহারেও লীল! ঠিক দেইরূপই অভিনয় 
করিতে চাহে, তবে প্রভূ এবার ছগ্ম বেশে তাই লীলাও প্রচ্ছ্ন। ধর! পড়িবার 
ভয়ে নানাপ্রকার লৌকিক আবরণের অবতারণ! করিয়া গ্রভু আত্মগোপন 
করিয় রস বিশেষ আশ্বাদন করিতেছেন। সেই কাঙগিন্দীর জলকেলি এধার় 
ভাগ্যবতী জাহুবী সলিলে হইতেছে । সেই গোপ-কুমার কুমারীগণ অধুনা! সখা, 
শিক্য, নদীয়াকুমারী। সেই বাৎসপ্যময়ী মা বশোদ| এক্ষণে এই শচী দেবখ। 
সেখানে ক্ষীর সর নবনী লইয়। নন্দরানী যষেখন গোপালের পথ তাকাইয়! অর্থপথে 
যাইয়! ঈীডাইয়া থাকিতেন, এখানেও নিমাইয়ের ভালবাপারূপ অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত 
করিয়। নেহুময়ী জননী নিমাইয়ের পথ তাকাইয়| রাজপথ-দবারে বারা দাড়াইযা 
আছেন। প্রভূ নিজ প্রিক্ন সথাগণ সঙ্গে সখ্য ও মধুপ রসাস্বাদনে মাতিয়াছেন 
এদ্দিকে বাৎসলা রস পিয়াইবার গন্য শুদ্ধবাৎসল্যময়ী ছট্‌ ফটু করিতেছেন। 
সর্বরসান্যাদক প্রতু কোন্‌ গ্রিক সাম্লাইবেন! বাৎসল্যেরটান বখন বড় বেশী 
হইল তখন কোন প্রকারে জলবিহার সারির মায়ের নিকট ছুটিলেন। এইখানে 
কিন্তু একটুকু চাঁক'ঢাকি করতে হইল। প্রভু লোক-শিক্ষার জন্ত মাঁদবাচার 
করিলেন, ভক্তি নিষ্ঠ মিশ্রনন্দন ভক্ষিরে ভ্রীবিধুঃ পুজা করিয়া তুলসীকে জল 
দিয় প্রদক্ষিণ করিয়া তবে প্রসাদ পাইতে বলিলেন । 
প্পাজাভলে বিহার কারয়া কোক্ষণ। 
গৃছে আসি করে প্রত প্ীবিধু পুজন |” 


২৬-হ 


২০২ ভক্তি [২*শ বর্ষ, ৯ম ও ১০ম সংখ্যা 


পডুললীরে জল দিয়া প্রদক্ষিণ করি। 
ভোজনে বসেন গিয়া! বলি হরি হরি ॥* 
সেখানে শীরাধারানীর সধত্ব রচিত অব্ব্যঞ্জন এখানে শ্রীদতী লক্ষী দেবীর 
প্রস্তুত বিবিধ উপচার। সেখানে ম! বশোমতি নিকটে বসিয়া কত সোহাগ ভরে 
খাওয়ান, এখানেও সেই স্নেক প্রতিম। শচীদেবী প্রাণধনকে কত আদর করিয়! 
খাওয়াইতেছেন। 
কৃষ্ণলীলায় বাৎসলা রসের পরে আঁবার সধ্যরসাম্বাদন তবে মাঝে স্ুচতুরা! 
সখিগণের বুদ্ধিনৈপুণ্যে একটুকু সংক্ষিপ্ত মধুর রসাত্মক লীলার অভিনয় দেখ! 
বায় শ্রীগৌরাঙ্গলীলায়ও ঠিক তাহাই দেখিতে পাই। আহারাস্তে গ্রভু একটুকু 
বিআম জন্ত শয়ন মন্দিরে চলিলেন অমনি পসেব। নিরতা। লক্ষমীদেবী মাল্য 
তান্ধুলাদি লইয়। প্রাণেশ্বরের সেবায় নিযুক্ত হইলেন। 
"ভোজন অন্তরে করি তান্বুল ভক্ষণ । 
শয়ন করেন লক্ষ্মী সেবেন চরণ ॥* চৈঃ ভাঃ 
ওদিকে সাম্যরসাস্বাদনের জন্য আবার প্রতুর মন টানিতেছে। সাঙ্গোপাজ 
সঙ্গে লইয়] নদীয়! বিনোদিয়া নগর ভ্রমণে বাহির হইলেন। মাঝে মাছে গদাধরও 
সঙ্গে থাকিতেন কখন জাহ্রবীসৈকতে বাঁসয় ইষ্ট গোষ্ী হইত কখনও বা কুল- 
মজানেো ঠাকুণটা প্রিয় গদাধরের স্বন্ধে বামহত্ত বিশ্বস্ত করিয়া তান্ধুল চর্ববণ 
করিতে করিতে রূপের লছর তুলিয়া সথাগণের সঙ্গে রঙ্গরম করিতে করিতে 
চলিয়াছেন। সেই ভূবননুন্দর রূপ লাবপ্যের মধ্যে এমনই এক প্রকার অপূর্বত্ব ও 
চমৎকারিত্ব আছে যে, দর্শন মাত্রেই সকলে, বিমুগ্ধ ও তাটস্থ হইয়া পড়ে । অন্য 
পরে ক! কথা, যবনেও গ্রভূর সেই অঠ্যপার করুণ মূর্তি দর্শনে মুগ্ধ হইয়া কত 
হর্ষ প্রকাশ করে। 
*সর্বভূত কৃপালুতা প্রতুর চরিত । 
যবনেও প্রভু দেখি করে বড গ্রীত ॥* 
দটিলবৃন্দাবনদাস ঠাকুর বলেন-_বাঞ্ছাকললতরু পরম দয়াল প্রভূ নগর জুমণ 
ছলে উচ্চ নীচ সকল শ্রেণীর লোকেরই মনোবাসন! পুর্ণ করিয়া ছিলেন-- 
প্নগর ভ্রমণ করে গুশচীনন্দন। 
দেবের ছুলগি বস্ত দেখে সর্বজন ॥* 
মথুয় নগরী ভ্রমণ ছলে যেমন বিভিন্ন জীবকে কৃপা করিয়াছিলেন এই 
নবন্ধীণ ভ্রমণেও সেইন়্প ছইয়াছিজা। 


বৈশাখ ও জো ] নবহীপ-বিহা ২৩ 


সর্ধজন-চিত্তহর, সর্ধভূতে কৃপাময়, সমদর্শী প্রতূর নিকট জাতি বিচার নাই) 
অত্যুদদার প্রভ্‌ বাহার বাড়ী সম্মুখে পাইতেছেন তাহারই গৃছে উঠিতেছেন। প্রথমে 
ককতার্থ কইল বৃদ্ধ কল্যাণ তাতি। প্রভূকে সে ভগবান্‌ বলিয়! পুর্বে জানে নাই 
কিন্তু আজ সেই তত্তবায়কে কৃতার্থ করিয়া প্রতু এইবার গোয়াল পাড়ার 
দিকে চঙ্িলেন। গোপঞ্জাতি বুঝি ঠান্ুরের বেশী অন্তরর্জ তাই একেবারে 
সদানন্দের ছুয়ারে ঘাইয়! বদিয়া পাকা ভট্টাচার্যের মত আদেশ করিলেন-_ 


“জার বেট! শীপ্ব করি দধি ছুপ্ধ আন। 
আজি তোর ঘরের লইব মহার্দান ॥” 


গোপজাতি অতি সরল, প্রীতি ও ভক্তি-প্রধণ-হৃদয়। আবার ঠাকুরের 
সঙ্গে কি নিগুঢ় সম্বন্ধ আছে জানি ন', তাহার বালক বুদ্ধ স্ত্রী পুরুষ সকলেই 
আনিয়া অসস্কোচে সেই মদনন্ন্দর মূর্তিক বেরিয়া ফেপিল, যেন পরমাত্থীয় 
প্রিয়জনকে আজ তাহাদের স্বগৃহে পাইয়াছে। কত কাস্ত পরিহান চলিতে 
লাগিল; প্রভুর বামনা আর বেশীক্ষণ টেকিল ন!, ভাঙার! যে সাদিক প্রেম- 
বলে ধরিয়! ফেক্র়াছে, গ্রীতির উচ্ছাসে র্র্যা উড়াইয়! দিয়াছে__ 


“প্রভূ সঙ্গে গোপগণ করে পরিহাস। 
“মাম মাম।” বলি সভে করেন সম্ভাষ ॥” 


গোপ বালকগণ বলিল--মামা যে এখন একেবারে পাকা বাধুন সেঞ্জেছ, 
কেবল ক্ষীর সর খাইলে হইবে কেন? এসো, চলে ভাত খাই গিয়ে! 

গোপ জাতির সেই স।রপিকী গ্রীতিতে নিমাই গলিয়! গিয়াছেন, জোর করিয়া 
ছদ্মবেশ রাখিয়া বলিলেন--আরে আমি যে বামুন, গোয়ালার ভাত থাইলে 
যে আমার জাতি বাইবে। শ্রীচৈতন্ত ভাগবতকার গ্রীলবৃন্দাবনদান ঠাকুর 
নারার়পীদেবীর পুত্র, নারাফ্ণণী নিমাইকে প্ৰাদ।” বলিয়! ডাকিতেন সেই লঞ্পর্কে 
নিমাই বুন্াবন দাসের মামা, আর শচী দেবী হইতেছেন “আ্”। প্রতূকে 
"মাম।” সম্বোধন সেই সম্বন্ধ ধরিয়া। 

গোরালার ভাত খেয়ে শেষে কি জাত হারাঁবে।? এই কথা শুনিয়া গোপ- 
বালকগণ বলিল, “আজ কাল্‌ বুঝি বড় জাতের গরব বেড়েছে, সেকালে বে 
কত এটে। থেয়েছ, চলো এখন ছরে চলো” এই বলিয়া! ঠাকুরকে কাঁধে লাইয়। 
ঘরে ঢকিল। 


ষ১৪ ভক্তি [২৪শ বর্ষ, ৯ ও ১ম সংখ্য। 


রহ 


*কেছো বোলে “জামার ঘরের ঘত ভাত। 
গুর্য্ে দে খাইল! মনে নাহিক তোমাত ॥ 
কেছে। বোলে “চল মাম! ! ভাত খাই গিয়। 
কোন গোপ, কান্ধে করি যাঞ্ধ ঘরে লৈয়া ॥৮ 
প্রেমের ঠাকুর ভক্তের প্রেমে গলি! গেলেন, সম্তোষে তাহাদের দধি ছুগ্ধ 
ক্ষীর সর নবনী গ্রহ্থ করিলেন। 
শ্রীবামাচরণ বথু। 


আশা-ব্যসন-বাস! 


*ঝঙ্গং গলিতং পলিতং মুগ্ডং 

দত্ত বিহীনং জাতং তুগম্‌। 
কর-ধুত-কম্পিত-শোভিত দণ্ডং 

তদপি ন মুঞ্চত্যাশ। ভাঁঁম্‌ ॥” (মোহ মুদ্গির | ) 


শধবল বরণ কেশ শরীর গলিত। বদন দশনহীন বেখিতে দ্বণিত ॥ 

চলিয়া যাইতে যষ্টি কাপে সদা করে। তবু আশাভাগুনরনাহিত্যাগ করে ॥” 

জীবের কালার্ণবাভিমুখীন জীবন প্রবাছের সঙ্গে বৈতরণী নদীর হায় 
আশার প্রবল জে(ত রোখ, শোক, ছঃখ, দৈন্তাদি বাঁধা বিস্ব না মানিয়া মবিরাম 
গতিতে নিরস্তরই চলিতেছে । জীবও শ্রোত চালিত পোতের ন্ায় অবশ ভাবে 
নিচালিত হইয়া, কথন সরল জোতে পড়িয়া সুখে ও কখন বক্র ভ্রোতে পড়িয়! 
ছঃখে আফ্িতেছে। এইরূপে সুখের পর ছুঃখ ও হুঃখের পর সুখ, কতবারই বে 
জবঝুকে কালঙিন্ধু অভিমুখে ধাবিত জীবন প্রবাহে ভোগ করিতে হয়, তাহ! 
সাপ্টীর কুহকে পড়িরা জীবের ভীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত স্মৃতি পথে উদয় 
হয়লা। 'ুতরং নিশ্চেই ভাবেই জাশাতে গ। ভালাইর! জনানথযে স্থখ 'ও দুঃখ 
জীবকে ভোগ করিতে হয়। এই সুখ দুঃখের সুলীভূত কারণ যে জাগা, তাহা 
বুঝিতে পারিয়! বাঁহারা আশাকে পরিত্যাগ পূর্বক নৈরাশীকে অবলম্বন করিতে 
বাক্ষম হইয়াছেন, তাহা রাই আপা লভুত জাগতিক নুখ হঃখেয় ভোগ হইতে 
নিষ্কৃতি লাত করি বিশুদ্ধ আনন ও প্ররত শাস্তিতে ডুবিয়া, জীবনকে কাল- 
দিদ্ুর অতিমুখ হইতে ফিরাইতে সমর্থ হইক্জাছেন এবং জীবলেন সুগ্য উদ্দেস্ 


বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ] আশা-ব্যগন-বাস। ২০৫ 


সাধন করিয়া! মঙ্ুষ্য পদবীতে আনন হইতে পারিয়াচেন। তত্বাহুসন্ধান করিয়া 
দেখিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, আশাই পরম দুঃখঞ্র আর নৈরাশ্তই পরম 
সুখদায়ক। তাই নৈরাশ্ঠাবগথিনী পিঙ্গলা নামী এক বেশ্তাকে গুরু করিয়া! 
অবধৃত ব্রাঙ্গণ সুমেধা বুকে বলিয়াছেন যে, “বেস্তা! পিঙ্গল। একদিন সন্ধ্যার পর 
হইতে নিশিথকাল পথ্যন্ত অর্থাভিলা'ষশী হইয়! পর পুরুষের মাগমন অপেক্ষার 
থাকিয়া! বখন নিরাশা হইল তখন তাহার মনে নির্কেদ উপস্থিত হইল এবং 
ভাবিল এতক্ষণ যদি এই কুপথের পথিক না হহয়া ঈশ্বর চিন্তায় যাপন 
করিতাম তাহ হইলে এত কষ্ট পাইতে হইত না। এই ভাবিয়া সে 
দেই কুৎসিৎ বু তৎক্ষণাৎ পরিত্যাগ ঞারল এবং শান্তি অবলম্বন করিয়া স্থীয় 
শয্যার উপবেশন পূর্বক সারা নিশ| বৈর্লাগ্য চিন্তা করিতে লাগিল। হে 
নহারাজ! কান্তের আশা পরিত্যাগ ক রয়া পিগ্জলা বৈরাগ্য চিন্ত। করিতে 
করিতে সে নিশ! হুখে নিদ্রিত হইয়াছিল । আশাই পরম দুঃখ, নৈরাশ্তই পরম 
সুখ। বেশ্তাপিঙগল। হহতে আমি এহ শিক্ষা করিয়াছি। 


“আশা হি পরমং ছুঃখং নৈরাশ্তং পরমং সুখম্‌। 
যথা সংছিদ্ধ কাস্তাশাং সুখং স্ত্বাপ পিঙগলা ॥* ভাঃ ১১৮৪৩ 


অতএব আশার প্রবল শ্রোত যাহাতে বন্ধ হইয়। যায় অর্থাৎ কোন বস্ততেই 
মমতা বা অন্যাশাক্ত যাচাতে না জন্মায়, জীবের তাভাই করা একান্ত কর্তবা। 
কারণ মনুষ্যদিগের প্রিদ্ন ওম বস্তু সমুভের পরিগ্রহ নিশ্চয়ই ছঃখেব নিমিত্ত হয়। 
যিনি এ পরিগ্রহকে দুঃখেব হেহ্‌ জ্গানয়! প রগ্র* রৃহত হয়েন, তিনি অনন্ত সুখ 
লাভ করিরা থাকেন। 


*পরিগ্রহো। হি ছুঃথায় বদ্যৎ প্রিয়তমং নৃণাম্‌। 
অনস্তন্থথমাঞ্সোতি তদ্দিান্‌ যন্ত,কিঞ্চনঃ* ॥ ভাঃ ১১৯1১ 


আশাঁপাশ জড়িত মমতা কেবল দুঃখের কারণ নয়) ইভাতে ঘোর বিবাদ ও 
বিপদ এমন কি মৃত্যু পর্যন্ত ঘটিয়া থাকে। তাই এ অবধৃত শ্রাহ্মণ কুররী 
প্গীর দৃষ্টান্তে এ সমেধ! যছুকে বলিয়াছিলেন যে, 'কুররী পক্ষী মাংস 
*ব। আমিষকে ভালবাসে বলিয়া উহাদের মধ্যে কেহ এক খণ্ড আমিষ 
লাভ করিলে, অন্ত যাহার! তাহা পায় নাই, তাহারা উহাকে বধ করি! 
মাংস হরণ করে। বিপদকাণে মাংসখও পরিত্।গ করিলে, পর যেমন তাহার 
মৃত্যু ঘটে না, তত্দরপ লন্ধ বন্ততে মমতাই মাত্বনাশ ও বিবাদের কারণ) ইহা 


২০৬ ভক্তি [ ২*্শ বর্ষ, ৯ম'ও ১*ম সংখা! 


জীব-সংলায়ে নিতা বর্তমান আছে। কোন বস্ততে একান্ত আশক্ত হইলে, 
পরিখামে ঘোর বিপদ ঘটে। ইভাই আমি কুরবীর নিকট শিক্ষ! করিয়াছি 
দুতরাং কুররী পক্ষী আমার একটি গুরু 


পসামিষং কুরবং জক্ষু্বলিনোহস্তে নিবামিষাঃ 
তদাম্ষং পরিতাজ্য সস্বখ* সমবিদত ॥ ১১৯২ 


আশ! মরীচিকার কুমাশায় জীব এমনই অন্ধ ও মুগ্ধ হইয়। যাঁয় যে, মাপনাকে 
আপনি বিশ্বৃচ হইয়া মৃত্যুমুথে পতিত হয়, তবুও আশ পরিত্যাগ কগিতে পারে 
না। আধক ক বলিব; কতশত জীব এ আশার ছলনায় ভুলিয়া নিশা নিত্য 
মৃত্টা মুখে পতি হইয়াছ দেখিয়াও জীব জীবিত থাকিবার আশা বখন 
পরিতাাগ ক্তে পাগিতণ্ছে না) তখন হহা অপেক্ষা অধিক আশ্চর্যের (বিষয় 
জগঠে আর কি আছে ! তাই পাুবংশাবতংশ অজাতশক্র সাক্ষাৎধম্মের অবতার 
কুন্তী নন্দন সুষ্ধঠির বকবপী ধন্মের প্রশ্নোত্তরে জীবকে সওর্ক করিবার জন্ত 
আত বিশদর্ভাৰ বলিয়াছিলেন যে £-- 


"অহন্ভহনি ভূতানি গচ্ছন্তি যম মন্দিরং। 
শেষাস্থিরত্বমিচ্ছান্ত কিমাশ্চর্য মত প্রম্* ॥ 


ধে জীবনের সহিত মরণের অবপ্ঠান্তীবী সম্বন্ধ, দেই জীবন দেহরূপ গেহকে 
আশ্রয় করিয়া বাল্য হইতে ভ্রুমশঃ যৌবন ও প্রোঢ়াদি দশাকে অতিক্রম করিয়া 
যখন বৃদ্ধ দশায় উপনীত হয, তথন কেশ শুভ্রবণ, শরীর জ্লিত, দশন পতিত, 
বাক্য জড়িত, দৃষ্টি সন্কুচিত ও অঙ্মমতা বশতঃ গমনাগমনের অবলম্বন করধৃত 
যষ্টি কম্পিত হয়; পরম্থ বলবতী আশ|র গ্রতি প্রণয় প্রাণাপেক্ষাও এত প্রগাঢ় 
হয় যে, কিছুতেই তাহা পরিত্যাগ করা যায় না। তাই আশার ছচনায় ভুলিয়া 
কোন ফলই লাভ হয় না, গ্রত্যুত জীবনটী কালমিদ্ুতে মিশিয়া যায়। খিছুতেই 
আর ফিরাইতে পার! যায় না। অতএব ব্যননের বারস্থান স্বরূপ আশাকে 
বর্জন ও শাস্তির নিকেতন স্বরূপ নৈরাগুকে অবলম্বন যে শান্্রাহমোদিত ৪ 
জীবের পক্ষে অতীব শুভ গ্রদ তাহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই । 


শ্রীতৃপতি চরণ বন্ত 


আলোচন৷ 


(১) 


রায় সছেব শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় শ্রীচৈতন্ত যুগের বঙ্গমাহিত্য লইয়া 
বিস্বৃতভাবে আলোচন। করিয়াছেন। তাহার এ অনুসন্ধানে বঙ্গবানী অশস্কত 
হইয়াছে। গত ১৩২৮ পৌষ সংখ্য। ভারতবর্ষে গ্রাচীন বাঙ্গাল! পাহিত্যের 
কথায়--তিনি বিশেষ কারয়। ভাবিবার জন্য আমাদিগকে একটী উপহার 
দিয়াছেন। শ্রীচৈতন্ঠ যুগের অমৃলা গ্রস্থরাঁজী বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের একট! 
বিশাল অধ্যায়। মহাপ্রভৃ তাহার পবিভ্র জীবনের অষ্টাদশ বর্ষ নীলাচল ধামে 
ঞ্রীজগবন্ধুর মুখারবিন্দ দর্শন কররয়াই অতিবাহিত করিয়াছিলেন। এই সময় 
হইতে শঠ বৎসর ধরিয়া! হ্টাহার অমিয় জীবনের প্রভাবে মহিমান্থিত বৈষ্ণব 
কবিগণের চেষ্টায় শত শত খ্র্থ প্রণীত হইয়াছিল। উিয়| কৰি সদানন্দ 
মহাপ্রভুর হরিনাম মৃত্ি নাম দিয়াছেন এবং আল পর্যন্ত উঠিষ্যার গ্রামে গ্রামে 
চৈতস্ত। দেবের ্রীমুষ্ঠি পূজিত তইয়! থাকে । 

দীনেশবাবু বলিতেছেন-_এই সমস্ত অমুলায গ্রষ্থ 1ভীর অতি নগন্ত অংশ 
মাত্রই ত এপর্যান্ত মুদ্রত হইয়াছে তাহ! বাতীত আমে'রকান্‌ ও জাম্মাণ 
পর্যাটকগণ উড়িয়! পাগুাদের নিকট হইতে বহুসংখাক প্রাচীন উড়িয়া পুথি 
অন্নমূল্যে কিনিয়। লইয়া যাহতেছেন। ইহা কি নিতান্ত পগিতাপের ও জাতীয় 
জীবনের অবনতির পরিচায়ক নভে? 

তিনি আরও বলিতেছেন_-পঠৈতন্ত চরিতামু্ত, স্তৈস্ত মঙ্গল, চৈতন। ভাগবত 
প্রভাতি পুস্তক পাঠ করিগে জান! যায় যে--ঠাঠার প্রধন ভক্ত রাজাধিবাজ 
গ্রঠাপরুদ্ব ত ছার জীবনের সুক্্ সক্ষম বটনাগাণও লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিবার. 
বিশেষ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। মচা প্রভু পুধী হইতে কোন স্থানে ভ্রমণ করিতে 
বাচির হইলেই প্রতাপরুদ্র সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গরাজ, হরিচন্দন প্রভৃতি তাহার 
মান্ত্রগণ.ক প্রভুর জীবন সংক্তীস্ত ঘটনা! পিপিবন্ধ করিবার জন্ত নিযুক্ত 
করিতেন। পুরীরাজের পুস্তক শালায় প্রাচীন গুথি ও কাগজপত্র 
খজিলে এখনও সেই লকল তথ্য উদ্ধার করা অসম্তব বলিয়া মনে হয় না। 
»* ৪ * * আমাদের দেশের হাঙহাসের উপকরণ এমন কি 
ধাহার পদধূলির জন্ত কোটি কোটি লোক লাপাঁয়ত, লেই ভগবান চৈতন্ঠ 
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দেবের জীবনের লুপ্তুকা হনী আমাদের অবহেলায় হাতছাড়! হুইন্সা যাইতেছে। 
আমার্দের জাতির দুম ভাঙ্গে নাই। আমরা শুধু করতাপ বাজাইয়া, মুদ্জ 
ঠুকিয়া ভ'ক্তর তাঁল রক্ষা করিতেছি মাত্র। যে যাহাকে ভালবাসে, দে তাহার 
অতি সামান্ত জিনিস--এক খানি গামছা কিংবা এক জোড়া পাছুক1 পাইলেও 
তাার প্রতিষ্ঠা করিতে চায়। আমর! কি চৈতন্তদ্দেবকে সেইন্সপ ভালবাদিতে 
পারিকাছি? তাহ! হইলে কি তাহার! জীবনাখ্যানকে এইক্ধপ অবলীঙান্রমে 
হারাইয়! ফেলিতে সম্মত হইতাম ?” 

আজি বিংশশতাব্বীর এ নবীন উন্নতব যুগে মভাপতু শিক্ষিত ভক্ত 
সম্গ্রদায়ে প্রসার লাভ করিতেছে বলিয়াই জানি। শ্রীগৌরাঞ্গ বাঙ্গালীর ঠাকুর 
তাহার জন্মস্থান নবছীপে তীঙ্গার কিরূপ জর্চনা চলিতেছে জানি না। 
কারণ সেবাইতগণ যদ্দও আপণাদিগণক সনাতন গোস্বামীর বংশধর বলিয়। 
পরিচয় দেন তত্রাচ সকলেই জানেন তাঁহারা শাজ। বিশেষতঃ সনাতন- 
নন্দিনী বিবুপ্রয়া বা ঠাহার স্বামী শ্রীগৌবাঙ্গ দেবের সামান্ত কিছু নিদর্শনও 
তাহাদের নিকট পাওয়া যায় না। আর্ধক কি তাহারা আপনাদের বংশ 
পরিচয় ধারাতত্বেও অনেক গোলমাল করিয়া থাকেন। এসম্বদ্ধে আমরা 
পুর্বে শ্রীশ্রীবৈষব সা্গনীতে আলোচপা করিপ্লাছিলাম। নবদ্বীপ যাত্রী মাঞ্েই 
জানেন তাহাদের বাহাতুরি--কেবল মাত্র লোক ঠ্যাঙ্গাইয়া ভেট আদায়েতই 
প্রকাশ পাইগ্রা থাকে । অপরদিকে নীলাচলে উড়িয়াগণের নিকট মহাপ্রভুর 
কাস্থ! খডম প্রভৃতি অনেক নিদর্শনই পাওয়া! যায়। ন্ুতরাঁং মা প্রভূব বিস্তৃত 
ভাবে ইতিহান লিখিবার বাঁচা কিছু উপকরণ এখনও পর্য্যন্ত তাঁভ! 
নীলাচলেই আছে। গ্রতর শিক্ষিত ভক্ত সম্প্রদার এখনও যদ্দি এ দকে 
দৃষ্টিপাত কথিয়া এই মুল্য রত্ব রাজীর রক্ষা কল্পে মনোযোগ দেন তাহা হইলে 
উন্নতি ৭ গৌবের পরিপন্থা--একটা মহান্‌ সাধনায় মামর সিদ্ধ হইতে 
পান্নিব। 


(২) 


খআমদের এই পবিজ্র দেশে সংযম সাধনাই চরম লঙ্গ্য ছিল --ভোগ বিলামের 
কথা তাহাতে স্থান পাইত নলা। কিনদুস্থান আত্মসথের জন্ত কখনও 
লাঁলাপ্লিত ছিলনা, ত্যাঞ্থেই ভাঙাদ্ের আনন্দ ফুটিয়া উঠিত। আর তাই 
বার্থ 'তাগী দরিদ্র ব্রাহ্মণই তাহাদের শিয়োভূষণ ছিল। সে সমাজে 
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কাঞ্চন খবজ্ঞের না হইলেও--কাঞ্চন-কৌলীগ্ স্বীকৃত হয় নাই। হিন্দু- 
রাদা সতারক্ষার্থে পত্বী-পুত্র পধ্যন্ত বিক্রয় করিয়াছেন) শরণাগত 
সামান্ত একটী পারাবতের প্রাণ-রন্ষার্থে আত্ম প্রাণ বিসর্জন দিয়াছেন। আর 
হিন্দু রমণীর পতি-ভক্তির জলন্ত দৃষ্টান্ত ন। হয় এখানে না-ই তুলিলাম। 

অধিক দিনের কথা নহে ৫* বৎস পুর্ব্বেও যাঁঠ1 ছিল, এখন তাহার চিহ্ন 
পর্যযস্ত লুপ্ত হইতে বসিয়াছে। তখন প্র প্রতি গ্রামেই অতিথিশালা ছিল। 
প্রত্যেক গৃহস্থই অতিথিসেবা কর! পরম পুণ্য কাধ্য বলিয়! মনে করিতেন। 
উচ্চবর্ণের গৃহে ক্রিয়া কর্ম উপলক্ষে নিমন্ত্রিত কইয়া নীচ জাতিগণ 
আগমন করিলেও গৃহস্বামী ও তাহর আত্মীয় স্বজন সকলের নিকটই করজোডে 
ক্রটার জন্ ক্ষম! প্রার্থনা করিতেন । অতিথি ফে নারা়ণ_-এ জ্ঞান, এ অপূর্ব 
সামাজিকত৷ অন্ত কোন দেশে নাই। 

তখন অধ্যাপকগণ অন্নদান ও ব্াদান মহাপুণ্য কার্য বলিয়া জানিতেন, 
এখন তাহাদিগকে শ্বীয় উদরান্নের জন্ই দাসত্ব স্বীকার করতে হইতেছে । তখন- 
কার নির্দোষ আমোদ আহ্লাদ, যাত্রাগান, সকল কাধ্যে একপ্রাণতা এ সমস্ত 
এক্ষণে স্বপ্ন বলিয়াই বিবেচি 5 হয়। 

মাত। পিতা প্রভৃতি গুরুজনবর্গকে তখনকার লোকে যেমন ভক্তি-শ্রদ্ধা 
করিত এখন তাহ বিরল হইয়া আসিতেছে । আমরা জগৎস্বামী শ্রীশ্রীচৈতন্ত- 
দেবের জীবনী আলোচনা কিয়! জানিতে পারি, তিনি প্রত্যেক কার্যেই জননীর 
মতামত গ্রহণ করিতেন । তিনি সন্য।স গ্রহণ করিবার সময় মাতার অন্থুমতি 
লইয়াছিলেন আবার সন্ন্যাসের পর যাজ্জাকাণেও মাতার মত 'জিজ্ঞাসা করিয়া 
ছিলেন। মাঁত। চিন্তা করি] নীলাচল বাসের অগুমতি দিলেন কিন্তু একমাত্র পুত্রকে 
ছাড়িয। কিরূপে গৃহে থাকিবেন ইহা ভাবিয়। অধৈর্ধয হইয়া পাভলেন, তাহাতে 
প্রভু বলিলেন--মা তুমি দুঃখ করিও না, আমি তোমাকে ছাড়ি কখনও থাকিব 
না। আমার জন্ত যখনই তোমার উদ্বেগ বাঁ৬ডবে তখনই দেখিবে আমি তোমার 
নিকটে আছি। বিশেষতঃ তোমার প্রণন্ত অন্ন ব্যঞ্জন তোজনে, নিতাইর নৃত্যকালে 
এবং রাঁধব-ভবনে আমি সর্ধধাই উপস্থিত থাকিব। শ্রীগৌরাঙ্গ তাহার কথ! 
রাঁখিয়। ছিলেন। জগৎকে শ্রাকঞ্চ-গ্রীতি শিখাইবার জন্য লীলায় সন্যাস গ্রহণ 
করিয়াছিলেন কিন্তু মাকে কোন দিনই ভুলেন নাই। বৎসর বৎসর জগদানন্দকে 
মাতার তত্ব লইতে পাঠাইতেন €, নবদ্বীপ হইতে নীল্গাচলে কেহ আদসিলে 
দর্ধাগ্রে মায়ের কথা জিজ্ঞাসা করিতেন--প্রভূর আমাদের মাতৃতক্তি 

২৭--৩ 
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অসাধারণ ছিল। অতীতের কথ অনন্ত হইয়াই মনে জাগে কিন্তু আজ এই 
পর্য্ত। 
শ্রীভোলানাথ ঘোষ বন্ধ । 


পাগলের উক্তি 


ছে পৎভ্রাত্ত পথিক ! জীবনের শুভ হুত্রপাত হইতেই তো তুমি চলিয়াছ, 
কিন্ত একবারও কি ভাবিয়া! দেখিয়াছ যে, কোথায় যাইতেছ? তোমার গন্তব)- 
স্থানই বা কোথায়? আর কিজন্তই বা তুমি এমন দেরছুর্নভ মনুষ্যজম্ম পাইয়াছ? 
কোন বস্তর প্রত্যাশায় ইতঃস্তত ছুটাছুটি করিয়। ক্লান্ত হইতেছ এবং ফোন 
বন্ত পাইলেই বা তোমার চিরসঞ্চিত আশ! পূর্ণ হইবে? এসকল প্রশ্ন কি 
কখনও তোমার হৃদয়ে উঠিয়াছে? 
মানব মাত্রেরই এবিষক্স চিন্তাকরিয়া দেখা উচিত। কেন আসিয়াছি, 
কেন একার করিতেছি, তাহা যদি না বুঝি_-ন1 জানি তবে যথার্থই যেন 
একট! অভাব থাকিয়া যায়। অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে বেশ বুঝিতে 
পারায় যে, সকলেই সুখের জন্ত লালা'য়ত, কিসে আমার শারিরীক সুখ 
হইবে, কিসে পারিবারিক সুখ পাইব, কেমন করিয়া আমার সংসার মধো 
সখের অফুরন্ত আোত ছুটাইয়! দিতে পারিব এই ভাবের নান! চিস্তাঁতেই মানুষ 
ব্যস্ত। কিন্তু হয়তে। কেহ ইচ্ছামত সুখভোগ করিবার অবসর পাঁয়, কেহ পায় 
না, যে পায় তাহারও কি ভোগ করিয়া! ভোগের ইচ্ছা মিটিয়৷ যায়? না-- 
তাহা বায় না-বলিতেগেলে বলিতেহয় তাহা ষাইতেও পারে না। আজ যার 
কিছু নাই সে সামান্ত কিছু পাইবার প্রত্যাশাকরে কিন্ত যেমন কিছু পায় 
অমনি তাহাতে বিতৃ্1 আগিয়। তদতিরিক্ত কিছু পাইবার জন্য লালায়িত হয়। 
শান্্ও তাহাই বলিয়াছেন £-_ 
নিষ্বোপ্যেকশতং শতী দশশতং লক্ষং সহস্রাধিপে! 
লক্ষেশঃ ক্ষিতিপালিতাং ক্ষিতিপতিশ্চক্রেশতাং কাঞঙ্খতি। 
চক্রেশঃ সুর রাজতাং সুরপতি ব্রঙ্গাম্পদং বাঞ্তি 
ন্ধ। শিবপদং শিব বিষুপদং তৃষ্ণাবধিকোগতঃ ॥ 
এইতে। শাস্ত্রের কথা, কিন্তু ভ্রান্ত মানব! এ কথাগুলি কি একরারও 
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তোমার চিন্তার মধ্যে আসে? ন1 আসুক, কিন্তু তুমি কি মনে কর এইভাবে 
সুখভোগ চিরদিন করিতে পারিবে? না ভাহাও ত পারিবে না !-- 
প্লুথন্যাঁনস্তরং ছুথং ছুঃখস্তানস্তরং স্থখং | 
চক্রবৎ পরিবর্তন্তে হুখানি চ ছুঃখানি চ॥ 
সুখ কি তোমার চিরকাল থাকিবে? না তাতে থাকিবে না। সুখের 
অন্তরালে এ যে দুঃখের ভীষণ অন্ধকার দেখ! যাইতেছে । 
এমন একদিন অবশ্ত আলিবে, যে দিন সাংসারিক সমস্তম্থভোগ 
তোমাকে বাধ্য হয়! পরিত্যাগ করিতে হইবে, সেদিন কোথায় রহিবে তোমার 
গৃহ পরিজন, কোথায় রহিবে তোমার ভোগবিলাসের সামগ্রী । যে গৃহপ্রাঙ্ণণ 
আজ তোমার আনন্দ ধ্বনিতে পূর্ণ, উষ্ভাই একদিন আত্মীয় স্বজনগণের হাহাকার 
রবে পূর্ণ হইবে, স্নেহের পুতুলি পুত্রকন্তা, প্রিয়তমা ভার্ধয, ন্নেহময়ী জননী 
প্রভৃতির শোকাশ্তে ধরাতল অভিষিক্ত হইবে । ভাবুক কবি বার্থ ই গাহিয়াছেন 
“একদিন হায় এমন হবে এ মুখে আর ঝ্ল্বে না। 
এ হাতে কাজ করবে না! ভাই এ চরণ আর চ'লবে না॥ 
নামধরে ডাকৃবে সবে শ্রবণে তা শুন্বে না 
পুলমিত্র জগৎচিত্র নেত্র তোমার হেরবে না। 
অবশ হবে এ রসন। আস্বাদন আর পাঁবে না। 
ভাল মন্দ কোন গন্ধ নামিকাঁতে লবে না ॥ 
রাজ সিংহাসন ছাই মাটি বন এ বিচার আর থাকৃবে না । 
বন্ধনে দহনে দেহে যাতন। জানাবে না ॥ 
হবে সাঙ্গ অবশাঙ্গ সঙ্গে কিছু যাবে ন1। 
এইবেল! ডাক ডেকে নে ভাই, সময় গেলে আর হবে না ॥* 
এসকল গুনিয়! হয়তো! তুমি বলিবে তবে প্রকৃত হুখ কোথাও নাই ) 
কিন্তু শাস্ত্র বলিয়াছেন £-_ 
পধর্ধাপ্ধিস্থং* বর্দীচরণেই প্রকৃত সুখ । আর ধর্মহীন মনুষ্য, মনুদ্যপঈ 
বাচাই নয়। নীতিশান্কার বলেন £-_প্ধর্মেন হীনা পশুভিঃ সমান! * 
অংহার নিদ্রা্দি পশু পক্ষিতেও যেমন আছে মন্ুম্যতেও তেমন আছে 
এ সকল ব্যাপারে মানুষ শ্রেষ্ঠ নয় একমান্জ ধন্দমই হইল মানবের মানবন্থের 
প্রধান উপকরণ। ভাই! যদ্দি সুখ চাও, আর কোথারও সুখ পাইবে না! 
সুখ এক মাত্র ভগবৎ আরাধনায়-..ভগবৎ গ্রীতিতে। 
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জগতে আসিবার সময়ও এক আসিয়াছ যাইতেও হইবে এক। সঙ্গে 
যাইবে মাত্র নিজ নিজ কর্মা-আর পর জন্মে সেই কর্ম্মফলামুযায়ী সুথছুঃখ 
ভোগ হইয়া থাকে। অসৎকর্মবসে দুঃখ ও সৎকর্মাবসে সখ, এইতো শাস্ত্রে 
সিদ্ধান্ত। তাহ! হইলেই এমন কাজ করিয়া জীবনাতিবাহিত কর! উচিত 
যাহার ফলে ইহজীবনেও সুখ পর জীবনেও সুখ, ভোগ হয়। 


শ্ী--পাগল। 


বন্ত্রহরণ ও শ্রীরাসলীল। 


ধর্মের গ্লানি ও অধর্মের সমুভভবে জীব-হৃদয় যখন একাস্ত কাতর ও 
ব্যথিত হয়, তখনই ধর্মের সংস্থাপন, অধর্ম্মের বিনাশ, দুষ্টের দমন ও সাধুদিগের 
পরিত্রাণের জন্ত ভগবান যুগে যুগে আত্মপ্রকাশ করিয়! থাকেন। অগাধ" 
বোধ্য যোগী-হৃদয়ে মুনির নির্মল মানসে তাহার স্বরূপ ও সত্বা আভাস 
মাত্র গ্রতিভাত হয়, কিন্তু ভক্ত-হৃদয়ই তাহার প্রিয়তম বিশ্রামের স্থান। 
এই সত্বনিধি শ্ীভগবানের অদংখ্য অবতার, যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া ভূভার 
হরণাদি কার্য সম্পাদন করিয়া থাকেন। 

নিত্যধামে নিত্যলীলাময় গ্রীভগবান, প্রিয় পরিজন ও পার্ধদগণ সহ 
বালা, পৌগণ্ড ও টৈৈশোরময় অনস্তলীল! গ্রকটন করিয়া বিহার করিয়া 
থাকেন। সর্বধুগে সর্বকালে তাহার ম্বয়ং অবতরণ সংঘটন হয় না; তাহার 
স্বয়ং আবির্ভাব কালে যুগাবতারগণ ঠাহাতেই অন্তননিবিষ্ট তয়েন। 

দ্বাপরের অগ্তঃভাগে মহীপাল রূপধারী দৈত্যগণের প্রবল পীড়নে ও 
তাহাদের শত শতাযুত সেনাগণের ভূরিভারে বন্থমতী প্রকম্পিত হইতে 
লাগিলেন। এই অত্যাচার-শ্রোত-কাঁতর1 ধরণীদেবী গো:মৃত্তি ধারণ পূর্বক 
রক্ষার সমীপে অশ্রুমুখী হইয়া নিজ ছুঃখবার্ত বিজ্ঞাপন করিলেন। ধরণীর হুঃখ- 
বার্তা! শ্রবণে সর্মলোক-পিতামহ ব্রঙ্গা৷ করুণার হৃদয়ে দেবগণ সমভিব্যাহারে 
ভগবান ভ্রিলোচনকে সঙ্গে করিয়া ক্গীর-পয়োধি-তীরে যাত্রা করিলেন এবং 
জগৎপতি দের দেব কামব্ধী ক্লেশনাশন পরমপুরুয়কে পুরুষহ্ক্ত নামক 
বেদমন্ত্র হার! পমাহিত চিত্তে স্তব করিতে লাগিলেন। কিছুকাল পরে গগন- 
শণ্ডলে সমুচ্চারিত অশরীরি বাণী শ্রবণ করিয়া দেবগণকে নিকটে আহ্বান 


বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ] বন্ত্রহরণ ও ্ীরাসলীল! ২১৩ 


পূর্বক বলিলেন, পরম পুরুষ ভগবান যেব্ূপ আদেশ করিয়াছেন তদনুবূপু 
অনুষ্ঠান কর। ধরণীর দ্ুঃখবার্ডা পুরুষোত্তম পূর্বেই অবগত হইয়াছেন সেই 
ঈশ্বরের ঈশ্বর নিজ কালপক্তি সহকারে ভূভার হরণের অন্ত যতদিন ভূঙলে 
বিচরণ কয়েন, তোমরাও তদংশ সম্ভত দেবগণ তৎপার্ধদবৃন্দের সহিত 
যদুকুলে অবতীর্ণ হইয়া তাবংকাল অবস্থান কর। পরম পুরুষ মধুর! মণ্ডলে 
বন্থদেৰ গৃহে অবতীর্ণ হইবেন, অমর স্ত্রীগণ তদীয় প্রিয় কার্য সাধনার্থ তথায় 
জন্মগ্রহণ করুন। সঙ্অধদন অনন্তদে শ্রীবলরাম তাহার প্রিয় সাধন মানসে 
তাহার অগ্রঙ্জ হইয়। জন্মগ্রহণ করিবেন এবং ভগবতা বিষুমায়াও প্রতু- 
শক্তি দ্বারা কার্ধ্য বিশেষ সংসাধনার্থ জন্মগ্রহণ করিবেন। 

প্রজাপতি ব্রহ্গ। দেবগণকে এই আদেশ দানে, এবং ধরণীকে পাস্বন! 
বাক্যে আশ্বস্ত করিয়া স্বধামে প্রস্থান করিলেন। 

শ্ীতগবান কোন্‌ প্রয়োজনে কি কার্ধ্য সাধন করেন তাহ। ক্ষুদ্র মানব- 
বুদ্ধির অগোচর। সেই অদীম অনন্ত কৃপাঞ্জলধর সমাচার আমাদের 
ধারণাতীত । দশ হস্ত রজ্জুবদ্ধ জীব দশ হস্তের অধিক অতিক্রম করিতে কোন 
ক্রমেই সমর্থ নতে। দ!কণ আবশ্ব(স, বিশ্বাস পথে দণ্ডায়মান হহয়া আমাদের 
গতিযোধ করিয়া রাঁখিয়াছে। ডুঁবিয়। যাউক জীবের এই গঙীর অবিশ্বাস। 
অনপ্ত বিশ্বাস সমুদ্রের মহাকাল সমুদ্রে জীব একটা জলবুদ্‌বুদ্মাত্র, শত- 
কোটী সহত্র-কোটী মুখ ব্রহ্মার জীবনীও এই অকুণ কাঁল-সমুদ্রের অতল 
তলে তিলাইয়! রহিয়াছে। 

নিগুঢ় ব্রলীলার গুঢ মন্ম সুত্রবূপেই শ্রীমস্তাগবতে লিখিত হইয়াছে। 
উহ্থাতে শ্রীভগবানের ভগবস্বাই বিশেষক“প বর্ণিত, লীলা-রস-মাধুরী তাদৃশ 
স্ছুটতর নঙে। 

একদিন সুরধুনী তীবে ভাগ্যবান রাঁজ1 পরীক্ষিত শু কমুখচ্যুত এই গণিত 
অমুত পান করিয়া প্রায়োপবেশন জনিত ক্লেশ ও তক্ষক দংশন ভীতি 
বিশ্বৃত হইয়াছিলেন। তৎকালে ব্রজ-রসের পিগুঢ মর্ম বুঝিবারমত লোকের 
ংখ্য। অতি অল্পই ছিল। জ্ঞান, যোগ, কর্ম, আত্যন্তিক হুঃখ নিবৃত্তি ও মোক্ষ 
কর্মাই বিশেষ ভাবে সমাচরিত হইত। ব্রজ-মুধাবদ পানে পরিশুষ্ক ক 
স্ুশীতল করা অনেকের তাগ্যেই ঘটে নাই। বেদপরায়ণ যাভিক ব্রাহ্মণগণ 
গুফজ্ঞ।ন চরু ও হোমকেই সাধনার অঙ্ক ভ্রমে সাধ্য বলিয়া বুঝিয়াছিলেন। 
যে ভুবনমোহন রূপ দর্শন করিয়া গো, মগ, দ্বিজ ক্রমের হৃদয়েও পুলক 
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ববিভ্রম উপস্থিত হয় সেই জ্ৈেলোক্য স্ুতগ পরম বাঞ্ছনীয় রূপ মাধুরী কাহার 
হৃদয় না লক্মোহছিত করে। এই জড়চিত্ত, চিন্ময় জ্যোতির বিমল আলোকে 
আলোকিত না হইলে সেইরূপ দর্শনের সৌভাগ্য জন্মে না। প্কৃষ্ঝস্ত ভগবান 
য়ং এই স্বয়ং ভগবান কৃষ্ই রম স্বরূপ, রসের বিষয় ও আশ্রয়ন। আমরা 
এই বিষয় ত্যাগ করিয়া অবিষয়কে বিষয় জ্ঞানে বিষম ভ্রমে পতিত ও ভ্রিতাঁপ 
জালায় নিরস্তর পরিদগ্ধ হইতেছি। শাস্তিহারা নবনারীর হৃদয় জুড়াইবার 
স্থান নাই। জড়রূপের চরণ তলে আত্মবিক্রয় করিয়া আমর! বসিয়৷ আছি, 
রসের অনুসন্ধানে ইতঃস্তত ধাবমান হইয়া অসার রসহীন শুদ্কক হইয়া 
কাতরে ক্রন্দন করিতেছি। গন্ধের অন্গন্ধানে দিগত্রাস্ত হইয়া চতুর্দিকে 
ছুটাছুটি করিয়া হরিণের দশ! প্রাপ্ত হইতেছি, শব্দের অনুসন্ধানে ভ্রাম্যমান 
হইয়া ব্যধবাণ-বিদ্ধ কুরনীর দশাগ্রস্ত হইতেছি। স্পর্শ লোভে ব্যাকুল প্রাণে 
সুথস্পর্শ জ্ঞনে বিষবুক্ষদঙ্গ লাভ করিয়া হতজ্ঞান হইতেছি-_জুড়াইবার স্থান 
কোথায়ও নাই ! 
ধাহার জ্যোতিকণ| হৃদয়ে ধারণ কারবার জন্য যোগী যোগ নয়নে জাগিয়। 

অবন্থিতি করিতেছেন, জ্ঞানী জ্ঞানানলে বিশ্বনম্ম করিয়া বিভূতিভূষণে ভূষিত 
হুইয়াছেন, বাঁহাকে মনে মনন করিয়া মুনিগণ মৌন, তাপস তপস্তারত, মর্ধন্ধপ- 
সার সেই শ্তামলনুন্দর রূপ, সেই ভুবন মোহন কৃষ্ণরূপ যাহার নয়ন পথে পতিত 
হইয়াছে তাহারই ভীবন জনম ও নয়ন সার্থক । 

যে হেরেছে তার ললিত ত্রিতঙ্গ, 

গুহ সুখ তার হইয়াছে ভঙ্গ, 

উড়,মন পাখা পিঞ্জরেতে থাকি 
উদ্দাসে ছুটিবে গগন পার। 
করিতে সন্ধান কাতর পরাণ 
সে জনে, যে জন (প্রাণ) হ'রেছে তার । 
যে রূপের আকর্ষণে বিশ্ব আকৃষ্ট, পবন তপন ভ্রাম্যমান, যে রসের কণিক।- 

পাতে সপ্নিম্ধ উথলিত, ধাহার পদারবিন্দ নিঃস্থত তুলসী সৌগন্ধে সনকনন্দনা- 
দির চিত্ত বিমোহিত, ধাহাঁর বংশীধ্যশি শ্রবণে বিধাতা বিশ্মিত, মুনিগণ-চিত্ত 
বিমুক্ত পথে শ্বরান্থুসন্ধানে অনুত্র 5, কোরটাচন্তর শীতল বাহার খন, মদন সন্তাপ 
ভুড়াইবার দেই অমোঘ ওধধি, সেই সুকোম্ল চরণ তল [িন্ন ব্রজাগনার আর 
স্থান কোথায়? 


বৈশীখ ও জ্যেষ্ঠ] বন্ত্রধরণ ও ্রীরাসলীলা ২১৫ 


অরূপের রূপের আলোকে গোপী-পতঙ্গ প্রাণ মন সমর্পণ করিয়া পৃ্ত ও 
পবিত্র হইয়াছেন । এই শ্যাম-হলিগ্-ঘনঘ্যতি-পরিমণ্ডিত রূপ রতন, কত প্রেমের 
বিভাবনে, ত]রুণ্য কারুণ্য এই লাবণ্যামূতে উদ্ভাদিত বদন কমল লইয়! প্রকটিত 
হইয়াছেন। ভক্তগণের অন্তরের গুঢধন এই রূপরতন, প্রকটলীলা হইতে 
প্রপঞ্চে সমুদিত। যেরূপ নেহারি, নে মত্ত হরি বাঁঞ্ছ| করে নিজে নিজ 
আঠিঙ্গন” সেই সর্বচিন্তাকর্ষক রূপ গোপীগণের চিত্ত হরণ করিবে ইহা আর 
আশ্চর্য কি? 

গোপীগণ সামান্ত| রমণী নহেন, আনন্দ-চিন্ময়-রদ-ভাবিত! মধুপ যুরতি সকল 
নর নটবর কিশোর সুন্দরের নরলীলার সহায়তাকারণী গোপীনাম ধারিণী 
শকুঞ্চ বল্লভা, আভীর কিশোরী ; «কত যুখ তার” না যায় গণন। নিত্য প্রিয়া- 
গণ ব্যতাত কত শ্রুতিচরী, খধিচ গী, সাধন সিদ্ধ মুনি খষ ও দেবকন্তাগণ দেব 
দেব অখিলপতি ভগবান গোপীঙ্গন বল্লভের সহিত গোপাঙ্গন। রূপে ভুলোকে 
অবতীর্ণ। হইয়া মধুর প্রেমের লীলাণ্ভনয় প্রদর্শন করিয়াছেন। সেই ভুবন 
মোহন রূপে পুরুষ যোধিং কাহার ন! চিত্ত সমাকৃষ্ট হয়! দগুকারণ্যবাসী খাষি- 
গণের চিত্ত রাম রূপে হরণ কগিয়াছিল। তাহার। নিজের অস্তিত্ব ভুলিয়া 
সত্রীরূপে সেই রামর্ূপে বিলাদ বাসনা করিয়াছিলেন । তীাহারাই খষিচরী 
শ্রেণীর অন্তভুক্ত। শ্রতিময়ীগণ এ পর্যন্ত স্বতন্ত্র ভাবে অবস্থিতি করিয়। 
শ্রীভগক্লানের মহিম! কীর্তন করিয়াছেন এব!র ভগবান গোঁপ তাহার! গে।পী। 

অনেক দিনের কথা নহে, রাধা ভাব কান্ত ভাবিত শ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দর সিদু, 
তটে গম্ভীর! মন্দিরে, স্ববপ রামানন্দ পহ নিভৃতে দিবানিশি যে রসের আন্বাদন 
করিয়!ছেন, যাহার কণিকা! প্রসাদে জগৎ পরিতৃপ্ত, সেই “অনপিতচরীং চিরাৎ* 
মধুরোজ্জল রসের আস্বাদনে ভক্তাদগকে পরিতৃপ্ত করিতে ক্ুপাপুর্ববক যে গৌর- 
হরি অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তিনিই সেই ব্রজের হরি গোপীগণের প্রাণ বল্পত 
স্তামলনুন্দর। যিনি বুঝিয়াছেন তিনিই গাহ্য়াছেন, “যদি গৌর না হইত, 
কেমন হইত, কেমনে ধরিতাম দে*। আমরাও সেই স্বরে সুর মিলাইয়! 
গ্াহিতেছি “যদি গৌর ন| হইতণ প্ীরাধার প্রেম মহিমা! ও রসসা'র মাধুর্ধ্য রসের 
আস্বাদন দানে তবে কে আর এই ব্রিতাপদগ্ধ জগতকে স্ুশীতল কগ্গিত। 
মধ্যাহু মার্ভগের প্রথর কিরণ হিমাংশুর সুশীতল কিরণ পাতে প্রশমিত না হইলে 
কি ব্রজ্রণীল। এত মধুর হইত ? 

দুর্ঘট-ঘটন পটায়সী গ্রভগবানের অনিন্ত শ্বরূপ চিৎশজিই যোগমায়! নামে 


২১৬ তক্তি [ ২*শ বর্ষ, ৯ম ও ১০ম সংখ্যা 


অভিহিতা। যাছার মায়ায় সর্বজ্ঞ সর্বৈশ্বর্যাশালী পুর্ণকাম পূর্ণ ভগবান অসর্ধজ্ঞ ও 
মুগ্ধের সায় আঁচরণ করিয়াছেন সেই যোগমায়ার প্রভাব কথায় কি প্রকাশ 
হইবে। শ্রীচরিতামৃতকার বলিয়াছেন__ 

মে বিষয়ে গোপীগণের উপপত্িভাবে ! 

করিবেন যোগমায়। আপন প্রভাবে। 

আমিও ন! জানি, না জানে গোপীগণ। 

দ্রহার বূপগুণে ছু'ার নিত্য হরে মন ॥ 

যোগমায়াই ব্রঙ্জলীলার দূতি, এ থেল1 তাহারই, নতুবা ন্বয়ং ভগবান 
মুদ্ধের স্তাঁয় শীতের রাত্রিতে কীপিতে কীপিতে জটিলার মন্দিরের নিকটস্থ 
ঝদরীবৃক্ষ মূলে দণ্ডারমান তইয়। শ্রীরাধার কক্কণবন্কারে জটিলার জাগরণ 
আশঙ্কায় ভীত চিত্ত হইবেন কেন? বাল্যণীলায় পুতনাঁবধ, শকট ভগ্ন, 
বদনে ব্রহ্মও দর্শন, যম-জ্ভ্ন পাতন প্রভৃতি কতই ত্রশ্বধ্য লীলা প্রকট 
করিয়াছেন। ব্রঙ্গবাপী শ্বচক্ষে দেখিয়া অন্থরে বুঝিয়াও বুঝিতে পারেন 
নাই। মাতা যশোমতী দামদ্বার দামোদরকে বন্ধন করিতে গিয়া বুদ্ধি 
হারাইয়া ছিলেন তথাপি ক্ৃষ্ণকে “আমাপ গোপাল ভিন্ন" ভাবিতে পারেন 
নাই। বাহার পদরজ শিব বিরঞ্চি বাঞ্ছিত, বপদেব ও লক্ষ্মীর মস্তক 
ভূষণ তীর্থের মহীতীর্থ, নন্দের বাধ! মন্তকে ধারণ করিয়া সে কতই আনন্দ 
অনুভব করিয়াছলেন। তথাপি নন্দ তীঁহাকে নন্দলালা ভিন্ন ভাবিতে 
পারেন নাই । 
অর্জুন ষেবিশ্বময়ের বিশ্ববূপ দর্শনে স্তত্তিত 9 হতবুদ্ধি হইয়াছিলেন, যে 

ভগবান পরিচাঁসচ্ছলে পরিত্যাগ করিবেন ভয় দেখাইলে দেবী কক্সিণী দুঃখ, 
ভয় ও শের্টিক ম্রিয়মাণ। হইয়া ধরায় পতিতা! হইলে তাহার তস্তের বীজন ও 
বলয় কোথায় ছুটিয়া পডিয়াছিল, দেবকী বন্থদেব প্রণত যে পুত্রদ্বয়কে 
ভগবান জ্ঞানে আলিঙ্গন করিতে শঙ্কিত হইয়াছিলেন, সেই শ্রীভগবান 
আবার শ্রীদামাদি রাখাল বালকের সঙ্গে বুদ্ধে পরাছিত হইয়া! তাহাদিগকে 
স্বন্ধে করিয়া বহন করিয়াছেন। সৌভাগ্য গর্বগর্বিতা গোপীগণ ৭্ন 
পারয়েইচং চলিতুং” বলায় ভগবান তাহাগিকে স্বন্ধে করিয়াও বহন করিয়াছেন। 
কি, আশ্চর্য রসের কতই বৈচিত্র, একস্থানে ভয় ও সম্ত্রমযুক্ত নতি গ্রণতি 
অঙ্তস্থানে পরম আত্মীয়ের গার ব্যবহার। রসই জগতের সার বস্ত, 
রসহীন হইলে দফলই নীরস। যে আনন্দ চিন্ময় রস হইতে অখিল 
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" জগতের উৎপত্বি; জীব তাহ! হইতেই জাত, জীবিত ও তাহাতেই 
প্রত্যাবৃত্ত হইতেছে । 'জীবহৃদয় এই রপানন্দ পান করিবার জন্যই ব্যাকুল। 
অখিল ব্রদ্ধাণ্ডের জীব ইহাই লক্ষ্য করিয়া অজানিত পথে ধাবিত হইতেছে। 

“আনন্দীদ্ধেব খল্লিমানি ভূনানি জায়ন্তে, আনন্দেন ছাতানি জীবন্তি* 
ইত্য।দি। বৃন্দাবন লীল। মধু হইতে গুমধুর, প্রেমানন্বরসের শেষ লীলা, যেখানে 
স্বয়ং ভগবান মুগ্ধ, সেখানে অগ্ঠে সন্মোহিত হইবে ইহাতে আর বৈচিত্র কি 
আছে। 

শ্ীমন্মহা প্রভু শ্রীল রামানন্দ রায়কে সাধ্য-সাঁধন-তন্ব সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে, 
রামানন্দ রায় স্তরের পর স্থর অতিক্রম করিয়া! ষে তত্ডে অবশেষে উপনীত হয়েন 
সাধন-ভত্বের ও রস তত্বের তাহাই শেষ সীমা । রামানন্দ রায়ের মুখে প্রন্ধ- 
ভূতঃ প্রদন্নাতব। ন শোচতি ন কাঙ্খতি।” গ্লে।কে যাহা ব্রহ্ম জ্ঞানীর চরম অবস্থ1 
শ্রবণ করিয়া 'ইহ'বাহ্‌* বলিয়া মহা প্রভু উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। ধ্যান, 
জ্ঞান ও কর্মকাণ্ড সকল কাণ্ডের পর পারেই এই রসামৃত অবস্থিত। বখন 
মহাপ্রভু রামরায়ের মুখ হইতে পুনরায় “রুষ্ণভক্তি রসভাবিতা! মতি ক্রীয়তাম্* 
শ্লেক শ্রবণ করিলেন, তখন তাহাতে কিঞ্চিৎ সম্মতি প্রদর্শন পূর্বক বলিলেন 
“এহ হয় আগে কহ আর*”। শান্ত চন মুনিগণ তাহাদের পরম শান্ত মানসে 
ভগব।নের সত্বার আভাস মাত্র উপলব্ধি করিয়া সুস্থ চিত্ত হইয়াছেন, প্রকৃত 
প্রস্ত।বে ভগবানের সহিত তাহাদের কোঁন বিশেষ সন্বন্ধই সংস্থাপিত হয় নাই। 
প্সগ্বন্ধে বিদ্ধ হ'লে কৃষ্ণলনে, কৃষ্ণ তারে ভাবে বল নিজ জনে।” দাশ্তভাব 
হইতেই এই সন্ধা আরম্ভ, তাহার পর সধ্যে গাঢতর, ও দৃঢ়তর, বাৎমল্যে 
তদপেক্ষ1! অধিক গাঁঢ় ও দৃঢ়, মধুরে মধুরতর এবং পরিশেষে তাঁবময়ীর মহা- 
ভাবেই তাার পরি সমাপ্ি। কোটী ভাব-দেহে শ্রীমতী যে ভাব ধারণ করিতে 
গিয়৷ আযহার! হইয়| পড়েন, যাহা সখিগণেরও অবোধ্য জীবের সাধনাগ্ধ গতির 
দৌড় আর কতদূর যে তাহ! বুঝিতে সমর্থ হইবে। জগতে দম্পতি প্রেমের 

সেই কলিকাঁর এক বিন্দুপাতে তাঁষায় কিঞ্িম্মাত্র আভাদ অনুভূত হইতে পারে। 
সেই ভূবন স্ন্দার পরমস্তন্দরকে হৃদয়ে স্থান দিতে কোন সুন্দরীই না ইচ্ছা 
করেন। «এ ছেম সুন্দরে, পরম আদরে হদে আছে বার স্থান। রাখুক যতনে 
মানিকরতনে, করিয! সর্বরন্ধ দান ॥” শুকদেব বলিলেন, 
পছেমস্তে প্রথমে মাসি নন্দব্রজকুমারিকাঃ | 
চের্রবিষ্যং ভূঙজানাঃ কাঁত্যায়ন্র্চনব্রতম্‌ ॥* ভাঃ ১০২২১ 
২৮টি 


২৯৮ 


ভক্তি 


হেমন্ত খহুর প্রথম অর্থাৎ অগ্রহায়ণ মাসে ননদ রাঁজের ব্রজবাসী কুমারী সকল 
কাত্যায়নী দেবীর অর্চনা বণ ব্রত আচরণ করিয়াছিলেন। সাহার! অরুণোদয়ে 
কাঁলিন্দী সলিলে অবগাহন পূর্ব্বক ততীরে কাত্যা ননী দেবীর বালুকাময়ী প্রতিমা 
সংস্থাপন করি! গন্ধ পুষ্পাদি দ্বারা দেবীর অর্চনা করিয়াঁছিলেন। প্রতিদিন 
অরুণোঁদয়ের পূর্বে গাত্রোথান করয়! নি নিজ নামোচ্চারণ পুর্ববক সকলকে 
জাগাইয়। উচ্চৈঃস্বরে কৃষ্ণগুণ গান করিতে করিতে যমুনাতীরে উপনীত হইয়! 
্নানাস্তর পুজাক!লে দেবীর নিকট যে প্রার্থনা] করিতেন তাহাতে তাহাদের 
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অন্তরের কামনা বাক্ত হইয়াছে। 


কাত্যায়নি মহামায়ে মহাযো গিন্তধীশ্বরি | 


নন্দগোপনুতং দেবি পতিং মে কুরু তে নমঃ | ভাঃ ১০1২২1৪ 


(করে) কাত্যায়নী ব্রত নন্দ-ব্রজবাল1। 
ধূপ দরীপগন্ধে ভরি, পুষ্পে ডালা ॥ 
বলেমাতঃ দেহ শ্শ্রামে পতি দান। 
জগৎ অণ্থিকে, ভূবন পালিকে, 
জানত জননি  অবজার প্রাণ ॥ 
শাম সুধাকর অন্তর কামনা । 
দেমা কূপীকরি ওমা! দবাসনা ॥ 
মহা যোগিণীর তুমি অধীশ্বরি। 
কর বন্ধ, সুত্রে মছামত্ত করী॥ 
মায়া জালে তব বিশ্ব বিনোহিত। 
বিধি বিজ্ঞ শিব চরণে প্রণত ॥ 
করমা প্রসাদে নাশম! বিষাদে 
পাই যেন দে নন্দকুল চাঁদে ॥ 
শাম সোহাগিনী যেব! নারী হয়। 
ধন্ত ভাগ তার  ধন্ত বলিতায়। 
গ্যাম-পিন্থুজল পরম শীতল। 
হ্াম-কাস্তি ভরা এমহী মগ্ডল। 
স্যাম হ্বামশ্তাম . নামে ভরে গ্রাণ। 


দেম। শ্রা।মা শ্যামে 


নয়নাভিরাম। 
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শাম অঙ্গ নে  প্রাকৃতে গঠিত। 

প্রতি অঙ্গ তার  অমৃতে পুণিত ॥ 

নহে নিরাকার চিন্ময় সাকার। 

নর বপুধারী নব নটবর॥ 

বুন্দারণ; মাঝে আছে মাগে! সে যে। 

মন্মধ-বিজয়ী বীর রাজ সাজে॥ 

এই মন্মথ-বিজয়ী বীররাজকে কোন্‌ গোপ-কুমারী হৃদয়রাজ রূপে পুঁজ! 
করিতে বাদন! ন। করিয়। থাকিতে পারেন । দেবীর নিকট তাহাদের প্রার্থন! 
সর্ধকাম দাত! বরদাতার চরণতলে অগ্রেই পৌছিয়াছে। খরদাত আজ 
হ্য়ং বররূপে ব্রতান্তে কাপিন্দীতটে সথাগণসহ সমুপস্থিত, ব্রতের ফল বুঝি হাতে 
হাতেই ফলিল। 
ব্রজ্ববালাগণ ধমুন! তটে আপন আপন বসন রাখিয়া স্নানে জলে অবতরণ 

করিয়াছিলেন, ন্ানাস্তে দেখিলেন ষে, তীর হইতে তাহাদের সমুদয় বস্ত্র অদর্শন 
হইয়াছে এবং সম্মুথের নীপশাথায় চিত্র (বিচিত্র রূপে শোভিত হুইতেছে। 
তাহাদের চিত্র-চোর বদনচোর রূপে নীপশাখায় বসিয়! মু মন্দ হান্ত করিতেছেন 
এবং নিকুপপ্রবে বংশী বাজাইতেছেন। সঙ্গে সখাবৃন্দ, কুমারীগণ প্রমাদ 
গণিলেন। আকঠ সলিল-নিমগ্র। হইয়। থর থর কাপিতেছেন কিন্তু তীরে 
উঠিবার কোন উপায় নাই। লজ্জায় অয়মান হইয়! পরম্পর বলাবলি করিতে 
লাগিলেন-- 

সখি, সন্তরণ দিলে যমুনার জলে, 

জলধর হাসে কদম্বের ভালে। 

আধিমুদিতকরে জলে ডুবলে পরে, 

কমল আখি হৃদয় কমলে। 

চরণে চরণ ছাদিয়। দাড়ায়, 

সঘনে বনে বাশরী বাজায়। 


আজ কি বিপদে, কি লজ্জায় পাতিত করিয়া! ভগবান এই ভাগ্যবতী গণক্ষে 
"জান অনামান্ত সম্পদ প্রদান করিবেন তাহা বাঞ্ছাকল্পতরুই অবগত জআছেন। 
তাহাদিগকে শীতার্ত এবং হত বুদ্ধি দেখিয়া! ভগবান '্ঠাহাদিগকে সন্বোধন পূর্বক 
বলিলেন, হে অবলাঁগণ! তো মর! ব্রত-শ্রাস্ত হইয়াছ, শীতে অকারণ কষ্ট পাঁইতেছ 
কেন, উঠির] স্ব শ্ব বস্ত্র গ্রহণ কর, আমি উপহান করিতেছি না বা মিথ্যা 
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বলিতেছি না, এবং এই সকল গোপ বালকগণকে জিজ্ঞাসা কর আমি কখনও 
মিথ্য| বলি নাই। শ্রীপ্কষ্ের এইরূপ পরিহাস শ্রবণে প্রেম পরিপ্তা কুমারী 
সকল পরস্পর পরস্পরকে নিরীক্ষণ করিয়া লজ্জিত! ও হান্তমুখী হইয়া জল 
হইতে নির্গত হইতে সমর্থ হইলেন না এবং পরিশেষে উপায়াস্তর ন। দেখিয়া 
ভগবানকে সম্বোধন প্রর্বক বিনীত ভাবে বলিলেন, হে শ্ামঙ্ন্দর! আমরা তোমার 
দাসী, তুমি যাহ! বলিবে তাহাই করিব। আমর! শীতে কম্পান্বিত কপেবর 
হইয়াছি তীরে উঠ্ভিতে পাঁরিতেছি না'। হে ধর্ম্ত, অন্তাধ্য আচরণ করিও না, 
আমাদের বন্ত্রগুলি প্রদান কর। কেহ কেহ একটু ক্রোধ ভাব দেখাইয়া 
বন্কিম নেত্রে বলিলেন হে কৃষ্ণ, আমাদের বস্ত্র প্রদান কর নতুবা ব্রজরাজকে 
তোমার আচরণের কথা বলিয়া দিব। অন্তর্য্যামী ভগবান তাহাদের অন্তরের 
ভাব বুঝিনা! বণিলেন, যদি তোমরা আমার দাসীই হও তবে আমার 
প্রতিপালন তোমাদের অগ্রে কর্তব্য সকলে আসিয়া নিজ নিজ বস্ত্র 
গ্রহণ কর নতুব! বস্ত্র দিবনা, আমি রাজার ভয় করি না, রাজা আমায় 
কি করিবেন! তোমর! ধৃতব্রত হইয়া নগ্নাবস্থায় জলে অবগাহন করিম! 
দেবতার নিফট অপরাধী হইয়াছ--এই অপরাধ স্থলনের নিমিত্ত এক্ষণে 
মন্তকে অঞ্জলি বন্ধন পূর্বক অবনত ভইয়্া প্রণামান্তর নিজ নিজ বন 
গ্রহণ কর। ভগবানের এই বাক্য শ্রবণে নগ্নাবস্থায় নান ব্রতভঙ্গের 
হেতু জানিয়া এবং এতাদৃশ রেশার্তি ্বীকার করিয়াও অভীষ্ট হইতে বঞ্চিত 
হইবার ভয়ে ব্রতপুর্তিকামা ব্রজবালাগণ প্রব্রতের এবং সমস্ত কর্মের 
ফলভৃত সর্বাপরাধ নিবর্তক শ্রীগ্রীভগবানকে প্রণাম করিলেন। প্রেমময় ও 
অপার করুণাশীল ভগবান তাহাদের প্রেমের বগ্ততা শ্বীকার করিয়া 
বস্থগুলি প্রদান করিয়! বলিলেন স্থন্দরীগণ তোমাদের কাত্যায়নী অর্চন ব্রত 
সুসিদ্ধ হইয়াছে তোমার! ব্রজে প্রতিগমন কর। ূ 

প্রীভগবানের সর্বগামী চক্ষুর অন্তরালে কোন বস্তই লুককাইত রহে না। 
সলিলাচ্ছাদনে কি লজ্জা রক্ষিত হইবে? বিন্দুমাত্র কুঠা বর্তমান থাকিতে 
ভ্রীভগবান কাহাকেও আপনার করেন ন|। "মান, লজ্জা, ভয়, তিন 
থাফিতে নয়।* তাই আনন্দরদ প্রতিভাবিত তনু ব্রজবালাগণেরও 
বিড়ছনার পীম! নাই। শ্রীভগবাঁনের এই সমস্ত বেদগুহ নিগুঢ় লীলারহন্ত 
সাধারণের বোধগম্য নহে পরিশুদ্ধ মানন একাস্তিক ভক্ত ও প্রেষিকাগণেরই 
উহ অন্ুভবনীয় ও আন্বাত্ত । 


বৈশাখ ও জ্যেষ্ঠ ] ধনস্বহরণ ও শ্রীরাসলীলা ২২১ 


ভগবান বজবালাঁগণকে যেকপে নাচাইলেন স্বীহার। সেই রূপেই নাচিলেন; 
র্গাপ্ত বাহার হগ্ডের ক্রীডাপুত্তলিক উশবরধ্যগন্ধসীন মাধুর্যা-মুরতি সরলপ্রাণ! 
কুমারিগণকে নাঁচাইনে ভীভার কিসের ভাবনা--তাহাদের যাহা বুঝাইলেন, 
তাহাল! তাভাতেইঈ বুঝিলেন। প্রিয়তমের হস্তে লীঞ্কিত উপহাসিত ও 
ব্রীডা প্রাপ্ত হইয়াও তাার প্রতি কোনরূপ দো দৃষ্টি তাহারা করেন 
নাই পরন্থু পরমাণন্দ যুক্তই ভহয়াছিলেন। প্রিয় সঙ্গমে আকৃষ্টচিত্ত ও 
লজ্জাবিলাসিত নয়ন কুমারিক1 সকল ব্রজে গমন করিতে অন্ুরুদ্ধ হইয়াও 
সেই স্থানেই দণ্চায়মান রহিলেন। লজ্জান এখন পর্যান্তও যাহা ব্যক্ত 
করিতে পারেন নই, প্রাণের কামনা একবার শ্যামসুন্বরেব নিজমুখের স্পষ্ট 
প্রতিশ্রুতি শুনিন্না যাইবেন। অন্তর্ধামী ভগবান তীঠাদের মনোগত সন্কল্প 
বুঝিতে পাবিয়া তীঙ্াদিগকে বলিলেন হে সতীগণ, আমাকে পতিরূপে 
প্রাপ্তিরপ মনোরথ যাহা তোমরা লজ্জাবশতঃ ব্যক্ত করিতে পার নাই 
তাহা! আমি সমপ্তই বিদিত আছি এবং আমি অঙ্গীকার করিতেছি তোমাদের 
এ মনোবথ সত্য হইবার যোগ্য। কারণ আমাতে আবেশিন চিত্ত 
জীবগণের কাঁষ পুনব্বার সংসার বিষয় ভোগের নিমিত্ত কাল্পত হয় না। 
্রষ্ট বাদি পুনরপ্টি ভঙ্জিত হইলে আর কোনবপেই অঞ্চুরোৎপাদনে সমর্থ 
হয়না । কামনান্তর রভত এখং পরম নিম্মগ ভগবৎ সেবারূপ কামনা-. 
কোন ক্রমেই কর্মমববন্ধনের হেতু নহে। চে অবলাগণ তোমর| ব্রজে গমন 
কর। তোমাদের উদ্দেশ্ত সিদ্ধ হইয়াছে, আঁগ!মিনী শাঁরদীয়। রজনীতে 
আমার অঙ্গ সঙ্গ লাভ করিতে সমর্থ। হইবে। 
যাতাবল। ব্রজং পিচ্ধা ময়েম। বংস্তথ ক্ষপা2| 
যছদিশ্ঠ ব্রতমিদং চেক্পীধ্যার্চনং সতীঃ ॥ ভাঃ ১*।২২২৭ 
শ্রীভগবান কর্তৃক এই প্রকার আদিষ্ট ও বরদান দ্বার! প্রাপ্তমনোরথ কুমারী 
সকল মহতকষ্টে তদীয় পাদপন্ন ধ্যান করিতে করিতে ব্রঙ্গে গমন করিল্নে। 
দেখিতে দেখিতে শরৎকাঁল সমাগত তইল। 
ভগবানপি ত! বাত্রীঃ শারদোৎফুল্ল মলিকাঃ। 
বীক্ষ্য রহ্থং মনশ্চক্রে ফোগমায়ামুপাশ্রিতঃ ॥ ভাঃ ১০২৯।১ 
জ্রীভগবানে অনুরাগিলী গোপীচত্ত পর্ব হইতেই তাহার শ্রীঅঙ্গ সঙগলাভার্থ 
সযুত্কঞ্ঠচিন্তে অবস্থান করিঙেছিল। জাতাঙ্রাগ ভগবান সময় বিশেষ প্রতীক্ষা 
করিয়া এগ্ভাবৎকাল রমণাভিলাস ব্যক্ত করেন নাই। 


২২২ ভক্তি [ ২*শ বর্ষ, ঈম ও ১৭ম সংখ্যা 


অষ্টমবর্ষ বয়ষে শরদাগমে কার্ডিকি পুর্ণিমায় প্রফুল মল্লিকা সৌরভে সুরভি 5 
রাত্রি সকল দর্শন করিয়া যোগমায়! উপাশ্রয় পূর্বক কৈশোর বদ্নোধর্দমকে 
সফল করিবার মানসে ব্রদকমলিনীকুল দিনমনিরূপে গ্রীনন্দ ননান ব্রজাকাশে 
উপস্থিত হইলেন। 

সোপি টকশোরক বয়ে! মানয়ন্মধুস্থদনং। 
রেমে স্ত্ীরত্ব কুটস্থ ক্ষপান্থ ক্ষপিত! হি সঃ॥ 


পূর্ণচন্রালোকে আলোকিত বনভূমির অপুর্বশোভ সম্পদ সন্দর্শনে ও অরুণ- 
রাগ রঞ্জিত বিধুব্দন মণ্ডণে রাধাঁচন্ত্রাননীর বদনকমল সাদৃশ্ত অন্ুমানে বংশীধারী 
সুলোচনাদিগের মনোহারী মন্মথ-মখনকাপী কামময় বেনুগীতে রাগিণী পূর্ণ 
করিয়া সংগ্রত আরম্ভ করিলেন। 


দৃঈ। কুমুদ্বস্তমখগুষ গুলং বমাননাভং নবকুস্কমাকণম, | 
বনঞ্চ তৎকোমল গোভিগঞ্জিতং জগৌ কলং বানদৃশাং মনোহরম্‌ ॥ 


এই বেগুগীত শ্রবণ করিয়া সর্ধকার্যের মস্তকে বজ্ব নিক্ষেপ পূর্বক 
কৃষ্ণ গৃঠিত মানসা, লোলন কুগুল৷ গোপীবৃন্দ ভোজন তুঞ্জান, দোহন দহন, 
সর্ব আরব্ধ কার্ষের নিকট বিদা গ্রহণ পু্বক অগ্ঠের অল!ুক্ষতে একা শ্ুচিন্তে 
সেই কান্ত শ্রীকান্তের চরণ তলে উপনীত হইলেন। 

প্শরদ১ন্দ পবন মন্দ, বিপিনে ভরল কুলুমগন্ধ, ফুলমল্লিক। মালতী যুখি 
মন্ত মধুকর ভোরণি। হেরত রাতি এছন ভাতি, শ্তাম মোহন মনে মাতি, 
মুরলিগান পঞ্চমতান কুলবতি-চিত চোরণি॥ শুনত গোপী প্রেম রোপি, মনহি 
মনহি আপন! সো।পি, তাঁি চলত, বাঁি বেলত মুরলীক কল লোপনী। বিছরি 
গেহ নিজনু দেহ, এক নয়নে কাজর রেহ, বাহে রঞ্জিত কম্কণ একু, একু কুঁগুল 
ডোলনী ॥ শিথিল ছন্দ, নিবিকবন্ধ, বেগে ধাওত যুবতীবুন্দ, খসত বপন রসন 
চোলি গণিত ব্ণৌ লোলনী। ৩তহি' বেলি সথিনী মেলি, কেহ কাক পথ না 
হেরি, ছে মিলল গোকুল চন্দ গোবিন্দ দাস গাওণী ॥* 

গোঁবিন্দাপন্থতচিত্তা। গোপাঙ্গনাগণের চিত রুদ্ধ করিতে কাহারও সাধ্য 
হইল না। গোঁপী বিহঞ্জ সকল পিগ্রর বন্ধন ছিন্ন করিয়া, পতি পুত্রের মায়া 
চারে আর ধর! দিল না। কোন কোন অলন্ধ নির্থম! গ্রোপীকা,, ধ্যানযোগে 
ভগবানের পরম সঙ্গম লাভ করিয়। গুণময় দেহ পরিত্যাগ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ, 
বিরহ তাঁপেক্স তীব্র সমস্তাপে তাহাদের শুভাগত সকল কর্দই দগ্ধ হইয়াছিল । 


বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ] বস্ত্রহরণ ও শ্রীরাসলীল। ২২৩ 


কাম ক্রোধ হ্বেষ ও ভয় দ্বারা ভাবিত হইলেও বখন ভগবানে তন্বপ্নত। প্রাপ্তি 
ংঘটন হয় তখন অধোক্ষজ হৃধীকেশ গোবিন্দের চরণে বাহার! সর্বস্ব অর্পণ 
করিয়াছেন তাহাদের আর ভাবন। কিসের ! 

ব্রজরমাগণকে এইবপ সমীপাগত দৃষ্টে ভগবান মনোহর বাগ.বিস্তাশ দ্বারা 
তাহাদিগকে বিচলিত ও সন্মোহিত করিতে চেষ্টা করিয়া বলতে লাগিলেন, 
“হে মহাভাগ্যবতীগণ তোমাদের আগমন পরম মঙ্গলের কারণ হইয়াছে, ব্রজের 
ও তোমাদিগের সর্ধাঙ্গীন কুশল ১? আর আগমনের কারণই বাকি এবং 
আম! দ্বারাই বা তোঁমাদিগের কি প্রয়োজন (সিদ্ধ হইতে পারে? ঘোর তমগুণ 
প্রধান ভিংস্র্জন্ধ নিবাস-ভূমি রজনীকালে স্ত্রীগণের বাসের অযোগ্য, গৃহে 
পতি পুত্র, পিতা ভ্রাতা তোমাদের 'অদর্শনে চিন্তত ও মন্মসন্ধানে ব্যস্ত হইয়াছেন, 
সত্বর ব্রজে প্রতিগমন করিয়া তাহাদিগকে ভয় ও ভাবনা হইতে মুক্ত কর।” 

গোগীকাগণকে নিরন্তর দেখিয়া! গোপীজনবল্লভ পুনরায় তাহাদিগকে 
সম্বোধন করিয়া! বলিলেন “অথবা এই শারদীয় রজনীর পুর্ণ নুধাকর-কিরণ- 
বিধৌত সুশীতল যমুন1 সমীরণে কম্পবাঁন বনভূমিব শোঁভাহ যদ তোমাদের 
চিত্তাকর্ষণ করিয়! থাকে, ভবে তাহাত দেখ! হইল! ধেন্ত বৎসগণ উচ্চনিনাদ 
করিতেছে, গাভীগণের দহন ও বতৎসগণকে দুপ্ধপানে পগ্চিপু কর। অথবা 
আমার প্রতি স্লেহই যুদি তোমাদের আগমনে কারণ হহয় থাকে, তাহাও 
তোমাদের যথাবিহিত কার্য হইয়াছে যেহেতু সব্বজীবই আমাকে প্রীতি করিয়া 
থাকে:* গোপীগণ তথাপিও নিকন্তর থাকিলে, ভগবান পুনরায় তাহাদিগকে 
সম্বোধন করিয়া বলিলেন *পতি সেবাই সতীর পরমধন্ম, অন্যথাঁচরণে ইফলোকে 
এবং পরলোকে বিবিধ দুঃখের ভাজন হইতে ভয়। উপরন্ত শ্রবণ মনন অনু- 
কীর্ভনাদি দ্বারা আমাতে ষেরূপ প্রেম সঙ্গত হয় আমার অঙ্গ সঙ্গ লাচে সেরূপ 
হইবার সম্ভাবনা নাই।” ভগবানের এইরূপ বন্ধদ্ধার্থ স্টক নুযুক্ত বচন শ্রবণে 
হগাগীগণ নীরব রহিলেন। ব্যপ্রভয় বনভয়, ধর্মভয়, লোকভয় ও ন্বর্থভয় কোন 
ভন্মই তাছাদ্দিগের নিকট ভয়াবহ বলিয়! বোধ হইল ন1। পতি পুত্রের স্নেহ 
শৃঙ্খলত বংশীরবে গৃহেই ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিল! 

ভগবানের মুখোচ্চারিত স্গুকঠিন বাঁক্য শ্রবণে হুদয়ে দারুণ ব্যথা প্রাপ্ত হইয়া 
কিংকর্তব্য বিমূঢ়1! গোপীগণ দারুণ চিন্তা সাগরে নিপতিত হইলেন, ঘনম্বাস 
প্রবাহে তাহাদের সুন্দর বদন কমল পরিশ্নান হইয়া আসিল। কথঞ্চিৎ পোক 
ও ছুংখ বেগ সম্বরণ পুব্বক মানিন! ও কিঞ্চিৎ কোপাবিষ্টটঁ গোপিনীনিকর অশ্রু- 
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পুর্ণ লোচনে ভগবানকে সম্বোধন পূর্বক বলেলেন, “হে শ্বেচ্ছাময় স্বতন্ত্রবিভো, 
আমাদিগের প্রতি এতাদৃশ হুবহু বাক্য প্রয়োগ, আপনার পক্ষে ন্রযুক্ত বলির! 
বোঁধ হয় না। আদদের পুরষপর নারায়ণ মোক্ষাভিলাঁধী মুমুক্ষদিগের মোক্ষা- 
ভিলা পূর্ণ করিয়া থাকেন আমরা মোক্ষ ভিখারী নহি। 

আহুশ্চ তে নলিননাভ 1 পদারবিন্দং 

যোগেশ্ববৈহদি বিচিন্ত্যমগাধ বোখৈঃ। 

সংসাব-কুপ পতিঙোন্তগণাবলম্বং 

গেহং ভুষামপি মনন্যদিয়াৎ সদা পঃ॥ ভা ১৯৮২ ৪৮ 

আপনার চরণতগ। কোটান্দ শীতল জ্ঞানে শর। লইয়াছি আমা.দব সে 

স্থচির সঞ্চিত আশালতাঁর মুণ্োচ্ছেদ করিবেন না। আমরা জ্ঞানহীনা গোপা 
হন! জ্ঞানীগণের জ্ঞান রাজ্যের কোন ধারন ধা্িনা। তুমি সুখময়, পরম 
স্থখের আলয়, তোমা ব?9ক আকৃষ্ট ভহয়া ছুঃখময় সকল হথখই পরিশ্ধাগ 
করিয়াছি। চবণ তোমার পদমূল হনে একপণও চলিতে চাঁঠে না, হস্ত ব্রজে 
প্রতি গমন করিয়া কি কাধ্য সাধন ক'ববে ? হাহা মতা কোথায়! ভে চিত্ত" 
হর! তুমি সর্ধচিন্তই হবণ কবষ়াছ পুগ মনপাণের আর কি কার্ধা করিবার 
শত্তি আছে? 


সিথ|জ নন্তদধরাদূত পুকেণ 

তাঁসাবলো। ক কলগী ওজসচ্ছয়াগ্রিম্‌। 

নো চেগ্বয়ং বিরহ্জাপা পমুক্ত দেভা 

ধ্যানেন বাম পদয়ে'ঃ পদবীং সথে তে | ভ2৯০। ৯৩৫ 


হে নাঁথ, কে কৃষ্ণ, তোমার বেনুণাত শ্রধণে ও সুহান্ত পূর্ণ বদনচন্্র নিরীক্ষণে 
আমাদিগের হুদয়ে যে কামের অনল প্রজ্ঞণিত হইগাছে তোমার অধরামৃত 
সিঞ্চনে, হে তাঁপনাশন সে সপ্তাপ নিবারণ কর, নতুবা আমর! ধ্যানযোগ 
অবলম্বনে এ তাপ দগ্ধ দেহ পরিশ্যাগ পুর্ধক তোমার চরম সান্িধ্য প্রাপ্ত হইব। 
হে ব্রজ বাঞ্ধব হে গোপা গ্রাণবন্ধো জ্রীর একান্ত বাঞ্চিত তোমার পদ 
কমল স্পর্শের সৌভাগ্য লাভ করিয়া অন্ত স্পর্শে বাসনা আর নাই। ভে 
পুরুষ ভূষণ হয় বাথ ন। হয় মার তোমার সণ্ণর হাস্ত বি্সিত প্রসন্ন বদন কমল 
নিরীক্ষণ করিয়৷ জগতে এমন কোন রমণী আছেন যে, তোমার চরণে বিনা- 
মূল্যে আপনাকে বিক্রয় করিতে না| চাছেন? দেষ আমাদের নভে-উহা 


বৈশাখ ও জ্যেষ্ঠ] বন্ত্রহরণ ও শ্রীয়াসলীল! ২২৫ 


তোমার এ “অলবাবৃত কুগুল ভ্রিগণ্ড স্থলার সুধং হসিতাঁধলোফণ্নের ধর্থ 
সৌদ্দম্য ও নুধানার নির্মিত এ বদন সধাকরের। 


বীক্ষ্যাপকাবৃত মুখং তব কুগলগ্রী 

গণ্ডস্থলাধর হুধং হসিতাঁধলোক্ম্‌। 

দত্তাভয়ঞ্চ ভূজদগুযুগং বিলোক্য 

বক্ষঃ শ্রিরৈ করমণঞ্চ ভবাম দ্াস্তঃ ॥ ভাঃ ১০1২৯৩৯ 


এই রূপেই ত আমাদের সকলের সর্বনাশ সংসাধন হইয়াছে । “যে করে 
আমার মাশ তার করি দর্বনাশ* তোমার নিজমুখের বাক্য । তোমায় আশা 
করাইত আমাদের এ হেন দশা! ঘটিয়াছে, এক্ষণে চরণের দাসী বলয়! তাহা" 
দিগকে গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ কর, তোমার "্দভাভয়ঞ্চ ভূঙ্গদ গুধুগং* ও সুবিশাল 
বক্ষঃ আমাদিগের চিন্তে যে ক্ষোভের উদয় করিমাছে পক্ষ্মীর চিরবাঞ্ছিত অভয় 
পর্দ সেই ভূজযুগের ও প্রসস্ত বক্ষের আশ্রপ্ম দানে মবলাঁগণকে রক্ষা কর। 
তুমি যে বলিলে, সনীর পতিই একমাত্র গণি কিন্তু ত্রিলোকে সতীত্বগরবে গর- 
বিনী এমন কোন ধনী আছেন যাহার হৃদয়ে তোমার স্রললিত দীর্ঘস্রযুক্ত 
বেণু বাঁধনে মধন ভাবন সমুৎপাদন না করে। যে বংশীধ্বন শ্রবণে পাষাণ 
দ্রবিত, যমুন! উজানে ধাঁবিত, প্রতি শকপ্তার অঙ্গে পুণক কণ্ট ক সমুদ্গ ত, 
জ্যোতিষ্ক মগুলার গতিরুদ্ধ ও জগতে সুখের তরঙ্গ প্রবাহিত, পলনা চিত্তাপ্রি- 
প্রাক সেই সঙ্গীতধবনিতে কাহার চিন শ্শ্থির থাকিতে পাবে? হে দীন- 
দয়াদ্র নাথ! তোমার দীন। একান্ত শরণাগতা কিন্করিগণের শুনে ও মস্তকে 
তোমার পরম সুশাতল স্সিদ্ধ করপন্কজ অর্পণ কিয়া তাহাদের কন্দর্প ত্রাস 
নিারণ কর। 

গোপিকাগণের এহ অতি কাতর বচন শ্রবণে বরুণা হৃদয়ে স্বয়ং আত্ম।- 
রাম হইয়াও তাাদিগকে ক্রীড়ানন্দ উপভৌগ কগাইবার জন্ত তারকাবৃত 
উডগাজরূগে বণিতাশত যুখপতি শ্রীকৃষ্ণ যযুনাতরঙ্গ সম্পৃক্ত কুমুদামোদের কুঙজ 
বাযু সেবিত পুণিনে প্রবেশপুর্ধক বিবিধ ক্রীড়ান্খ অন্গুভব করিতে লাগিলেন 
এবং বাহুপ্রসারণ আলিঙ্গনাদি ধান দ্বারা প্রেমাত্বক কাম উদ্দীপিত করিয়! 
গোপিকাগণকে অপার আনন্দে মগ্ন করিজেন। 

“কাঞ্চন মণগণে জন্থু নিরমাওল রম্ণীমণ্ডল সাজ । মাঝহি মাঝ মহা! 
মরকত মণি, শ্তামর নটবর রাজ ॥ ধন ধনি অপরূপ রাসবিহার। ধীর বিভভুরি 

২৯--৫ 
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সঞ্চে চঞ্চর জদ্ধর রদ বরিথয়ে অনিবার। কত কতচান্দ তিমিরপর বিল- 
সই তিমিরস্থ কত কত চন্দো। কনকলতায়ে তমাল কত কত দুছছুছু 
তন্থু তনু বান্ধে। কত কত পছুমিনি পঞ্চম গাঁওত মধুকর ধরু শ্রতিভাষ। 
মধুকর মেলি কত পদুমিনি গা৪ত মুগধল গোবিন্দ দান ॥* 

কিন্তু তাহাদের এ সৌভাগ্য বহুকাল স্থায়ী হইল না। সৌভাগ্যগর্কে 
গর্বিত! গোপিকাগণ আপনাদ্িগকে হিলোকে সকল রমণী অপেক্ষা অধিক 
সৌভাগ্যবতী জ্ঞান করিলেন। ভগবান তাঁহাদের এই ভ্রম নিরাকরণের জন্ত 
রাণস্থলী হইতে সহস! অন্তহঠিত হইলেন। 

তাহাদিগকে নিগৃহীত করিয়া প্রনা্থ বিতরণুই ভগবানের উদ্দেশ্য । তিনি 
এইরূপে অস্তহিত হইলে ব্রঞগাঙ্গনাগণ যুখপতি করিরাজের অদর্শনে করিনীগণের 
হায় সম্তপ্তা হইলেন। শ্রীকৃষ্ণের মনোহর আলাপ, বিহার, বিলান ও বিভ্রমদ্ধারা 
অনাবিষ্ট চিত! গোপিকাগণের হৃদয়ে কৃষ্ণ বিভ্রম উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহার! 
সকবে, সমবেত হইয়। ভগবানের বিবিধ লীল| অনুকরণ পূর্বক উচ্চৈঃস্বরে 
শুদৃগুণ গান করিতে করতে উন্মত্ের স্যার বনে বনে ভ্রমণ করিতে 
লাগিণেন এবং বৃক্ষ গতা পুষ্প, তুলপী ধরিত্রী ও হুরিণী ষাহাকে দেখেন 
তাহাকেই জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, যে শ্রীগোবিন্দ আমাদের মলপ্রাণ 
হরণ করিয়াছেন, সেই গোবিন্দ কি ভোমাদিগকে আনন্দিত করিয়া এই 
পথে গমন করিয়াছেন ? এইরূপে কৃষ্ণভাবময়ীগণ কৃষ্চভাব বিভাষিত হুইয়। বনে 
বনে পরিভ্রমণ পূর্বক, বনম্পতি, বনলতা, বনকুম্ম ষাহাকে সম্মুখে দেখেন 
তাহাকেই দেই সব্ঝ ভূতান্তর্যামী ভগবানের বার্ত। জিজ্ঞান৷ করিতে লাগিঙ্জেন 
এবং চলিতে চলিতে পথিমধ্যে ধব্গ বভ্রাঙ্কুশচিহ্ে চিহিত পদচিহি দর্শন করিয়। 
তাহ! তাহাদের প্রিয়তম গোপরাজনন্দনের চরণ চিহ্ন বলিয়াই বুঝিতে 
পারিলেন। অনন্তর সেই চিহ্ন ধরিয়া! অন্ুগমন করিতে করিতে শ্রীরাধিকার 
পদচিহ্ন সম্মিলিত ভগবানের পদচিহু দর্শনে ব্যথিত হৃদয় হইয়! সেই ভাগ্যবতীর 
অশেষ ভাগ্যের গ্রশংসা করিয়া! নানারূপ কল্পনা জর্পন। করিয়া ঝবপিতে 
লাগিলেন। 


অনয়ারাধিতে। নুযুনং ভগবান্‌ হব্িরীশ্বরঃ | 
যন্গো বিছায় গোবিন্ঃ প্রীত! যামনয়ন্রহঃ ॥ ভাঃ ১০1৩০1২৮ 


পরিশেষে সেই ভাগ্য-নদগর্বিত ভ্রীমতীও ভগবান কর্তৃক বনে পরিত্ক্ক! 
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হইলে অন্তান্ত গোপীদকল অন্বেষণ করিতে করিতে তাঁহার স্থিত মিলিত হইলে 
এবং সকলে প্রেমাকুল1 হইয়া অশেষ প্রকার বিলাঁপ করিতে করিতে 
বৃুন্দারণ্যে কুঁঞতত্তানুসন্ধানে রহা ভইলেন। কৃষ্ণগত প্রাণ গোপাঙগগনাগণ 
হা নাথ। ভা গোপীবল্লও! হেগোবিন্দ! তব আদর্শনে ব্যখিতমানসা 
আমাদের দর্শন দান করিয়। জীবনরক্ষা কর-_-এই বলিয়া কাতরকণ্ে কৃষ্ণ গুণ 
গন করিতে করিতে পুনরাঁয় বমুনাপুলিনে আগমন কধিলেন এব* 
ভগবানের আগমন প্রতীক্ষা করিয়া! পথপানে চাহিয়া রছিলেন। তাহার! 
কষ প্রেমা্রাগে একান্ত তন্ময়তা প্রাণ হইয়া গৃ* পরিজন 
পতিপুর সমস্তই বিস্বত হইয়াছিলেন এবং প্রিয্নতমের দর্শন লান্গসোৎকণ্টিত। 
হইয়া বতবিধ গান ও প্রলাপ সহকারে স্থম্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। তখন 
সেই রোদন পরারণ! গোপীগণের মধ্যে সঙ্গান্ত বদন কমল, পীতাম্বর 
পরিহিত, প্রস্থন মালালক্ক 5 সাক্ষাৎ মদনমোহন প্রচ আবিভূতি হইলেন। 
তাপামা বরভূচ্ছৌরিঃ ম্ময়মানমুখাঘুজঃ 
পীতাম্বরধওঃ শ্রী সাক্ষান্সন্মথমন্মথঃ। 'ভাঃ ১০ ৩২১ 
প্রিয় হমকে পুনরাগত দর্শন করিয়! প্রীতি প্রফুল্ল নয়ন গোপীদ্কল সমুখি 
হইলেন এব* ভগবানের চরণারণ্বন্দে আাগমন করিয়া অশ্সপুর্ট লোচ'ন 
কৃতাঞ্জশিপুটে নিবেদন করিলেন_চ্ে গোবিন্দ; তুমি যে পরম দশ্মদ্র »গ্য 
তাহ! বুঝিতে পারিলাম, ন$বা এই গভীর রজনী প্রদেশে আমাদের আকর্ষন 
করিয়া! এতাদৃশ লাঞচনা দিতে কেন? চে প্রভো, আমরা তোমার পদপঙ্কজ 
বক্ষদেশে ধারণ করিবার মানসেই এই নিনীগ সময়ে তোমার নিকট উপস্থিত 
হইয়াছি--আর ছলনা করিও ন। 
ভগবান শ্রীকুষ্ণচ তখন গোপীদকলকে লইয়া পুষ্পসৌরভময় বাযু সমারৃ&, 

শ্রমর গুঞ্জিত, শরৎচন্দ্র কিরণ বিধৌত, পরম কমণীয় সুখময় কোমল বালুকামপ্ডিত 
যমুনা পুলিনে প্রবেশ পূর্বক অধিকতর সৌন্দর্য ধারণ করিলেন এবং গোপীগণ 
কুচকুস্কুম সংঘুঞ্ত উত্তরীয় বদন নির্মিত আপনে উপবেশন করিয়া গ্লোপীম গুল 
শরিবৃত ও তাহাদিগের কর্তৃক অর্চি৩ হইয়া বলিলেন, 

নপারয়েইহং নিরবগ্ঘনংযুজাং 

শ্বসাধুকৃত্যং বিবুধাযুষাঁপি বঃ 

যা মাইভজন্‌ দুর্ভরগেহশৃঙ্খলাঃ | 

সংবৃশ্চা তদঃ প্ররতিষাতূ বাধুন ॥ ভাঁঃ ৯৩২২২ 


২২৮ ভক্তি [২*শ বর্ষ, ৯ম ও ১*ম সংখ্যা. 


' ভ্রভগবাঁনের অপার প্রেম রদময়ী উপান্লায় চিত সুনির্দল, সুপ্রসর, 
বিঙলিতধার না হইলে এই সর্ধলীলা সম্পত্তির গিরোমণী মকরন্বশ্রাবী প্রেম- 
মহামহোৎসব বাদলীলা শ্রবপ-বর্ণন বাঁদন! বিরদ্বনা জনক বলিয়া মনে হয়। 
শ্রীকঞ্চ'মায়া ঘারা মোহিত চিত্ত তাবশত, নিজ নিজ স্ত্রীগণফে নিজ নিজ লমীপেই 
অবস্থিত জানিয়া ব্রজবাসী গোঁপগণ৪ যখন শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অুয়। করেন 
নাই তখন এই শ্রীশ্ীরালণাল! শ্রবণে বহিমুখি ব্যক্তিগণের৪ ভগবৎপরত। 
হইবে ইছাত অবশ্তন্তাবী। তা তাগবতশ্রেষ্ঠ শ্রীশুকদেব গোস্বামী ইছাই 
বলিয়াছেল-.. 

বিক্রীডিতং বঞ্জবধুভিরিদঞ্চ বিষ্টোঃ 

অন্ধান্বিতোহনশণুয়াদথ বর্ণয়েদ ষঃ। 

প্তিং পরাঁং ভগবতি প্রতিলভ্য কামং 

হৃড্রোগমাশপিনো ঠ্যচিরেণ ধীরঃ ॥ ভাঃ ১০।৩৩,৪১ 
শ্রীহরিলীবন গোস্বামী । 


বিশেষ দ্রষ্টব্য. 

আমরা ষে উদ্দেশ্যে এই প্রবঞ্ধের জন্ত পুরস্কার ঘোঁধণ। করিয়াছিলা'ম 
বর্তমান প্রবন্ধ লেখক তাহার কিছুই বলেন নাই। ইনি কেবল ভাগৰতের 
মতে বন্ত্রহরণ ও রাললীলার ব)ণাপ লিখিয়াছেন। এনম্বন্ধে আমরা! আগামী 
মানে আমাদের বক্তব্য বলিব। দি আমাদের প্রশ্নগুলির মিমাংসা যথা- 
যথভাবে কেহ লিখিয় পেন এবং আমাদের পরিদর্শক পঙ্ডিতমগ্ুলী উহ! 
ঠিক বলিয়! প্রকাশকরেন তবে তিনিই আমার্দিগের নিকট হইতে পুরস্কৃত 
হইবেন। এবিষয় আগামী মাসের পত্রিকায় বিশেষ আলোচিত হইবে-__ 

€ সম্পাদক ভক্তি) 


ব্রহ্মবিষ্ঠ। 


সত্য স্বরূপ, জ্ঞান স্বরূপ, অনন্ত অনিস্ত্য শক্তযাশ্রন শ্রীভগবান ভূ-তুববাদি 
অধিল গোকের আর্ট, নিয়ন্তা, এবং পাতা, শুদ্ধ চিত্তে ইহ! অনুভব করাই 
বরঙ্ষজান। যেবিগ্তার সাধন! দ্বারা, এই দিব্যজ্ঞানের প্রধান অস্তরান্ধ গ্বরূপ 
চিত্তের অশ্ুদ্ধত নাশ হয়, অজ্ঞান সমুদ্র গুদ হইয়! যায়, প্রাণে রসসিদ্ধুর লহর 
বহিতে থাকে, আধিদৈবিক, আধিভোৌতিক, আধ্যাত্মিক ব্রিতাঁপ জালার চির- 
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বসান ঘটে তাহাই ন্ধাবদ্ধা । তন্তিন সমস্তই অবিস্ত।। আবিষ্ভার বারা জীব 
তার প্রাণের প্রাণ, আত্মার ছাত্মা, শ্রীভগবানকে ভুলিয়! গিঙ্বাে। তাঁর ক্ষুধায় 
অন, পিপাসার জল, তা দল জালার শান্তি, সকণ সুখের কেন্্রু যে দেই এক- 
জন, স্ত্রী, পুত্র, আত্মীয় স্বজনে, একাধারে সেই যে ভার সব, সে বই তাঁর আর 
গতি নাই, অবিগ্ভা তাঁকে এই সব ভূয় ধিয়েছে। তাই তার এত ছুঃখ। 
পঅজ্ঞানেনার্‌ ৪২ জ্ঞানং তেন মুহ্থাগ্ঠ জন্তব* তাই সে নিত্য, শুদ্ধ বুদ্ধ, মুক্ত, 
হয়ে, সচ্চিধানন্মময় শ্রিক্গবানের অংশ হয়েও, আজ কিন! মায়ার কিঙ্কর। 
উদপান্পের জন্যে বাস্ত। এমনই মন, এমন ভ্রম | হান, এ ভ্রম কি ভাঁজিবে না, 
এ ঘুমঘোর কি ছুটবে ন ? শাঙ্গিবে, ঘুমর ঘোর ছুটে ষাবে। সর্ধকজ্যাণ- 
দ।য়ক। ব্রঙ্গবিদ্যাই, সবন্রম ভেঙ্গে দেবে, অর্থকান ঘরে চাদর আলো! ফুটিয়ে 
ভুলবে, অনা্দ আবজ্জনাদর্দ মপিনচিন্তে, স্বর্ণ কুসুম পারিজাতের স্থষমা ছডায়ে 
সব আনন্দময় নন্দনকাঁনন করে $লবে। ভাই ব্রহ্মাথগ্ভাব জারাধনা কর।” 

সর্ধবা।পী, স্দীজ্ঞ সন্বশাঞ্তমূন শ্াভগবানকে জানিতে তইলে, নির্মল 
বর্ষ বদ্ধ। ব্য গরকে দ্বিঠীয় গছ! নাই । ম*সার দবভূমি ক্রিষ্ট ভাপদগ্ধ গ্রাণকে, 
মলয় চন্দনের নুশীভল সুবাসে স্ুবভিত হ'রতে, আগ তীয় উপার নাই। মায়া 
পিশাচীর মোহন ফাদ হহ ৬ জাতআ্াকে মক্ত করিতে হইলে, ব্রহ্ধবিগ্ঞর 
অলৌকিক, অচিন্থয শক্তি বাতারকে ছি শীয় অন্ত্র নাই। 

এই ব্রহ্ষবিদ্ঞা (দশ, কাল, পাত্র, অগ্ুসারে, ভিন্ন ভিন্ন দেশে, তিন ভিন্ 
মছ্াপুকষগণ কর্তৃক বিভিগ্ন রূপে ব্যাখ্যাত হইলেও, প্রধানতঃ ইহার দুইটা স্তর। 
জান ও ভক্তি। শুদ্ধজ্ঞা।নর টৈচিত্র্যময় অবস্থাত ভক্তি। জ্ঞান যখন নির্ভেদ 
বন্ধানুমন্ধীন বিষয়ক, অর্থাৎ ".লা২৮ং* হ্যাকার ভাব ধারণ করে, তখন শহ। 
জ্ঞান, এবং যখন ভক্ত ঈদ হইতে প্রকাশিত তইয়া, পুত সলিল! ভাগীরণীব সায় 
সনকপ বাধা নকল বিপওি অতিক্রম করতঃ শ্রীভগবানের চরণারবিন্দে দংযুক্তা 
হয়, তখন তাহাকে ভক্তি বলে । জ্ঞান ও তক্জিতে এই পার্থক্য, জ্ঞান বিশেষই 
ভক্তি, যেমন কৌরব বিশেষই পাগুব নামে খ্যাত। বিশেষ করিয়া বলিতে 
গেলে প্রথমটি কেবল বোধ স্বরূপা, দ্বিতীরটা বোধম্ববপা৭ আন্বাদনরূপা। এই 
ভক্তি দ্বিবিধাঁ। কেবলা এবং প্রধানীভূতা। প্রসিদ্ধ জ্ঞান কর্মের সংখেগ 
রহিত হইলেই ভক্তি কেবল! নামে এবং উক্ত জনাদি সংযুক্জ হষ্কলেই ভক্তি 
্রধানীভূত! নামে গন্ঠ। হয়। জড় জগতে জীব ভ্রিগুগাত্মক মনের দ্বারা, মায়া, 
খত বিরল ব্রন্গজ্জানকে লাভ করিতে পারে না, কেননা, “সদ্বাৎ সংজানতে 


২৩৪ ভক্তি [২৪শ্‌ বর্ষ, ৯ম ও ১০ম সংখ্যা 


জ্ঞানং” সত্বগুণ হইতে জ্ঞানের উত্তব হয়, কাঁজেই গুণাত্মবক জড়ীন জ্ঞানে, মুক্তি 
পারা কোন আশাই নাই। এই নির্মিত ভক্তির সাহাধা আবশ্তক। 
ভগবদ্বহির্মখ জীব, জ্ঞ!নের চরম সীমায় উঠিলেও তা্কাকে প্রকৃতির বরণের 
মধ্যে থাকিতেই ভইবে। শ্রীমদ্ত'গবতে উক্ত হইয়াছে,» 

“্যেইন্েহরবিন্বাক্ষ বিমুক্তমানিনন্তযাস্তভাবাদবি শন্ধ বুদ্ধয়ঃ 

আকুহা কৃচ্ছেগ পরং পদং ততঃ পতস্তাধোহনা ভূত যুম্মক্ৰ, কঃ” ॥ ভাঃ ১০২৩২ 

হে অববিন্দাক্ষ ! বীঁভারা ভবদীয় পদারবিন্দে, ভক্ত স্থাপনা না করিয়া, 
কেবল জ্ঞানের ছ।র! মুক্তি প্রয়াসী হন, তাচারা বেদাস্থাদি পাঠ করিয়া জ্ঞানের 
উচ্চশিথরে আরোহণ করিে ও, নিশ্চয়ই তথা হইতে পতিত হইবে না। এই 
জন্য সকলকেই ভক্তি দেবীর আরাধনা করিতে চয়। ভক্তি সচ্চিদাননাময় 
ভগবানের সচ্চিদানন্দময়ী শক্তি। ইনি সাধককে বাসনানুষায়ী ফল প্রদান 
করিয়। অন্তহিত হন ইহারই কৃপায় ভীবের প্রকৃতির আবরণ খপিয়! ধায়, জীব 
রুহ্ধণ্দ লাভ করে। তাই স্বামীপাদ বলিষাছেন, "ভক্তিরেব মোক্ষইত সিদ্ধঃ।” 
ভক্তিই মুক্তি। বদ কোন তকনিষ্ঠ বাক্তি এপ আপন্তি তুলেন যে ভক্কিও ত 
গ্রীতিত্বরূপা, ভাত ত মনের নুণ্তি, মন মায়িক, অতএব ভক্তিও মায়িক। এ 
সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক | যেভেত ভক্তি গ্রীতিরূপা হইলেও তাহ! মনের বৃন্তি 
নাভ | পনিত্দিদ্ধন্ত 'ভাবগ্ত প্রাক্টাং হাদিসাধানা |” ভক্তি নিতাদিছ্। ভাব 
রূপ! হৃদয়ে প্রকাশ তন মান্র। সচ্চিদানন্দময় শ্রীভগবান যেমন পূর্ণচন্ত্রের সার 
দশদিক লে! করিয়! সস! নর নয়নের গোচরীভূত হন, সচ্চিদ।নন্দমরী ভক্তি 
ওস্তদ্রেপ অনাদি কালের আবর্জন1 সরাইয়। হৃদয়ে আবিভূতী৷ হন মান্জ। 

“নিত্য সিদ্ধ কৃষ্ণ প্রেম, সাধ্য কভু নয়। 
শবনাদি শুদ্ধচিত্তে করয়ে উদয় ॥* (৯৮৮: 

ভক্তি যে সচ্চিদানন্দময়ী এবং রঙ্গ স্ববূপা, শ্রুতি অতি স্পষ্ট ভাষায় তাচা 
কীর্তন করিতেছেন। পণ বিজ্ঞ'ননন্দমঘন! সচ্চিদানন্বৈকরসে ভক্তি যেগে 
তিষ্ঠতি ৷” 

ভক্তির স্বরূপ সঙ্থপ্ধে বিশেষ জানিতে হইলে শ্রন্বীব গোস্বামীর প্রীতি স্দর্ত 
পাঠ করা কর্তব্য । 

বট ্ব্য্যশালী মায়াধীশ প্ীতগবান ধারগুণে এত বশ্যতা স্বীকার করেন, 
সেই ভক্তিদেবীর স্বরূপ কি? উচ! কি, প্রাকৃত সত্যাময়জ্ঞানানন্বন্বরূপিনী, 
ভথব। | শ্রীভগবানের স্বরূপ জ্ঞানানন্দরূপিনী, অথবা লৈবে জ্ঞানানন্দ 


বৈশাখ ও জৈষ্ঠ ] ্রহ্মবিদ্য। ২৩৯ 


স্বরূপিনী, কিন্বা, উহ! গ্ীভগবানের পরাশক্তির সার স্বরূপ হল।দিনীশক্তি 
এবং সন্থিৎশক্তির সমবেত সাঁররূপা। তক্তি কখনও প্রাক্কৃত সত্ব 
জানানন্দরূপিনী নহেন, কেননা, শ্রীভগবানকে বশীভূত করিবার শক্তি 
মায়ার নাই। মারা তার নিকটে লজ্জায় যাইতে পারে ন1। 

স্ধায়৷ স্বেন সদ! নিরস্ত কু*কং* ঠিমির বিনাশী সুর্যের ন্যায় শ্বন্বরূপ- 
শক্তিদ্বারা তিনি মায়াকে বশীভূত করিয়! সর্বদাই নি মহিমাময় বিরাঁজমান। 
অতএব ভগবদ্বণীকারিণী আনন্দময়ী ভক্তি কখনও মায়িক নহে। দ্বিতীয় 
পক্ষ সঙ্গত হয় না। যেহেতু ভক্তের ভক্তিতে শ্রীভগবান পুর্ণ, তাহার 
জ্ঞানানন্দের হাদ বৃদ্ধির অসভ্তাবনা বশতঃ উহা সম্তব হয় না। তৃতীয় 
ভক্তি কখনও জৈবী জ্ঞানানন্দরূপ| হইতে পারে না। যেহেতু, অন্ুচৈতন্ত 
জীবের আনন্দ ক্ষুদ্র ও ক্ষর়শীল1 শক্তি নিত্য ও বিপুল । অতএব চতুর্থ 
পক্ষই স্বীকার্ধ্য | 

অর্থাৎ শ্রীতগবানের হ্লাদ্দিনী শক্তি ও সন্বিৎশক্তির সমবেত সার স্বরূপ! 
পরাবস্থাই ভক্তি। কেননা হ্লািনীর কাধ্য আনন্দ দান ও সম্বিতের কার্য্য 
্বপ্রকাশময়তা । ভক্তিতে এই উভয়বিধ ভাবই দৃষ্ট হয়। পরিশেষে শ্রীল 
বিগ্ভাভৃষণ মহাশ ্ বলেন, 

*ততসারত্ঞ্চ, তন্নিতাপরিকরাশ্রয়ক, তদানুকুল্যতিলান বিশেষঃ1৮ 

প্রীভগবানের নিত্যমুক্ত পরিকরগণে অবস্থিত অনুকুল অভিলাষ বিশেষই 
ভক্তি। অতএব ভক্তিকে কেহ কখনও প্রাকৃত বলিয়৷ নিূপন করিতে সক্ষম 
হইবে না। এই ভক্কিই উত্তম সংজ্ঞাপ্রাণ্ত হয়। প্রেমাবস্থায় প্রকৃত ব্রন্গজ্ঞান 
লাভ হয়, যেহেতু তখন তাহার নিকট সর্বত্রই ভগবন্তাব শ্বৃত্িপ্রাপ্ত হয়! 
তথন “বাহ ধাহ। নেত্র পড়ে, তাহ1 কৃষ্ণ স্ফুরে।” যেপ্দকে চক্ষু ফিরান সেই 
দ্রিকেই তিনি শ্রীভগবানকে দেখিতে পান। তখন তাঁর অভ্তর বাহির সব 
সমান হইঝু। যায়, চিত ভগবর্ীয় হয়। 

তখন তিনি অনলে, অনিলে, সাগরে সলিলে, কি স্থাবর, কি জঙ্গম, 
যেদিকে চান, আর তাদের স্কুলমুণ্তি দেখিতে পান না।” 

"স্থাবর জঙ্গম দেখে, না দেখে তার মূর্তি। 
সর্বত্র হয় তাঁর ইইদেব স্ফুর্তি।* (চৈ চঃ) 

ইহাই প্রকৃত ব্রহ্ষভ্তান, বেদে ইহারই প্রশংসাকরা! হইয়াছে, পসোইহং* 

নছে। ভক্তিই প্রক্কত ব্রহ্মবিদ্যা, 


চর 


২৩২ ভক্তি [২*শ বর্ষ, ৯ম ও ১*ম লংখ্য 


না রিগ্য। তক্মতির্যয়া* *তত্বমপিশ লহে | শ্রীমঞ্তগবাশীতায় শ্রীতগবান 
অঞ্ভুনকে বঙগিয়াছেন, 
“যো মাম বাভিচারেণ ভাক্তভাবেন '(সবতে। 
মগ্ডদান সম্তীতোতান্‌ রহ্গতৃয্ায় কল্লাতে ॥* 
ফ্ষলিপ।/বনাবতার প্মন্মহা প্রভ়, প্ডতাগ্রগণা রায গামানজ্দকে ভিজ্ঞ।দ। করিয়া 
ছিলেন, কহবায় বিদ্যামধো কোন থিষ্ত। পার। পণ্ডিত প্রথর উত্তর 
ফরিয়াছিলেন-- 
কৃষ্ণভক্ত বিশ্নু জীবের থিগ্ভানী(১ আর ॥* ( চৈ 62) 


শ্রীঅম়ত নাথ মুক্খোপাধ্ায়। 


ভালবাসা । 


কত ভালবাস সখ।।! আনম বুঝতে পারিনে। 
ভূলে থাকিতে পার শা 
(তাই বুঝ) ছুটে আস আমার পানে। 
( আমার) এযোহ-চেতনা় আসিতে পারনা 
(তুমি) মদিলেও আমি চিনিতে পারিনা 
(তা সথ|। ) আদ অলক্ষিতে অচেতনে। 
(আমার) ইদয় দয়ার বঙ্ধ এমোঁচ চেতনে 
খুমাইলে ঠাহ সথা আশীর্বাদ পঞ্ষে 
এসে তু'ম দাড়াও নয়নে। 
প্রভু কতবার তুমি বার্গি্ঠটা আদিলে 
স্নেহ-আঘীর্বাদে সখ কত ভাল বাসিলে 
( আমি) চিত্রপুঙতলির মত (তোমায়) দেখিলাম কত 
(সথাহে ) আমার ঘুম তাঙিল না (মুখে ) কথা ফুটিগ ন 
(কেবল) বারি বিন্দু নয়নে। 


শ্রীবতীন্দ্রনাথ ঘোষ 
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নিত্যধামগত পণ্ডি'দানবন্ধু কাব্যতার্থ বেদাস্তরত্র-প্রতিঠিত 


ভক্তি 





সম্পাদক 


শীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্ধয গীতরত্ব 


ভজ্িি-কার্ষালয়, 
কোডটি "ভক্তি-লিকে হনগ 
পোঃ আন্বুলমৌড়ী, জেলা হাওড়া । 





পুরাতন ভক্তি-কাঁ্ধাহস হইতে 2 
ভক্তর | সম্পীঘক কর্তৃক প্রকাশিত। | ভিতরে 
অবগত 

রে বার্রিব' মুল্য সঢাক দেড় টাকা 
নি ভিঃ-পিঃতে এক টাকা এগাদ আনা 
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চিত্রে শ্রীরুষ্ণ (ব্রঙ্ললীল।) 


(৪১) খানি সুন্দয় র'লন ১৭৯ ৭1* সাইজ চিত্র অ!ট কাগজে মুদ্রিভ, 
ও গ্রতোক চিত্রের পরিচন্ন পতোক [চতেজ পার্খে শ্বতন্থ খ্যটিক কাগজ 
প্রদও হইয়াছে । উ্কাতে চ৫ পলিলেই টিক বিবরণ ও পুর্বাপর আঁধথ্যার়ি কা 
জানিতে পারা বার) চর্র-পরচসগুপি ৩কপভাবে লেখা হইয়াছে ষে, কেবল 
পরিচজগুলি পাঁঠেই ভগবান ভীক্ংলতা বাঁলাচবিহ সনক্ষেপে ধাঁকাবাছিক পে 
জান। বায়। ভাবা চরুজ ও পলক ইইক্কাহে। এমন টি বাগক বালিকার পর্যন্ত 
সকলেরই সহাজে বোধখচ্য হন? 

বঙগেয় প্র লেখক লতা বত তখতরটুনপধ ছাননীদ্ষ পঙিভ 
প্রবর আীধুক্ত অমূল্য চরণ বত নৃধ্ মানের রী 5৫ ববহণ পল লিখিত 
হইরাছে। ভাবগত চারভ্র (*। খা, *াগবউক্িল চিত সঙ দন কারতার 
ও ছুপস্থার দিযারু জপুর্তা সাঃ 1 

ডিন দঃ £ঠতেডা জুল হী দজ্দাজ্ন 


চখ 


সন পল ৮ কি লি 
চিত্রগুলির সঙ্গি নাম 
১1 অআন্কশয্াা ১1 শ্গহাণ ৩২ কাতিকার 1 কহিগদারে 


৫1 কারাগারে দ্বগণের স্ব ৬" কারাশারে 2 হাজ ব্ষিিপ নারায়ণের 
্বাবিভাব। ৭1 পিশুপাপারন 171 লনা বাতা * 7 হমুলাতীঙে 
১০1 বিনিময় ৮১1 প্রহাগমল ১১1 শ্ক্রনাশ ১৩) হরিষে বিষাদ 
১৪ । বশোদাঞ্রেড়ে শ্রীকঝ ১৫ পুলা বধ ১৮ শকট ভঙ্গ ১৭1 হপাবর্ত বধ 
১৮1 বাল্যক্রীড়। ১৯1 ননদ্রগাঙ ২৭) সাজাতীল ২১1 নলববের উদ্ধার 
২২ সজ্জা ২৩। বকাগুর বম ২৪ ছবির বদ ৯৫1 বঙ্গার মোহ নিব 
২৬। ধেনকাক্ুর বধ ২৭) কাজ দমন ১৮। ধাহা'ঘ পান ১৯1 গোপীদের 
কাত্যারণী ব্রত 1 7 বুক ২১) ব'সণপত়'গঞ্ে ০] লইয়া আগমন 
৩২। গোৌবর্ধন ধাঁজ়ল ৩" 1 দীাললীলা ৩৪) গোপীগণের হক পাক 
অনুরপ করিয়া অগেষণ ৩৫1 প্রাপ্তি ৩৪1 সর্পগ্রাদ হইতে নন্দ উদ্জার 
৩৭। খত্ুর সঙ্গে মধুখা যাত্রা ৩৮। অক্রুরেত কাণিন্দী জলে নান করিতে গিয়া 
শেষণারী বিষু। দর্শন ৩৯1 বুরখা 5 আরৃষ ৪৯1 কম্স বদ ৪১। ভনক 
জনন সহিত মিলন এবং বন্াদব ৪ দেবকীর কারাগার হইতে উদ্ধার। 
পাণ্থিস্থান -ভারভ চিএ-মন্দির-_ 
১৪২ নং গ্র্যাপ্তইরান্গ রোড, পোঃ শিবপুর, হাওড1। 


ভক্তি 


সপ শ 8 পপাসপ পাট ল আদ তত, প সপ িপিপ পপ ত লান্মাপশ 


( ২০শ বর্ষ, ১১শ সংখ্য। আধা, ১৩২৯ সাল ) 


শি এ স্ীটিশি আ্ালিাা্রা শিশাশি সপে শি সপ 


“ভক্তির্ভগ্রবত সেব! ভক্তি: এ্েম-শবূপিণী | 
ভলিরানন্দকপা! চ ক্দল্ষির্ভক্রম্য জীবনদ 1৮ 
?ব্রাগ 


নু বরমনিরক হছ বাস শ্ষ্যং ভু হলমাজিলগ হাদঃ 
সর্জপবিএভলাণসাণত কম মধ ন কঝে। ৩ টিরাগিই 0৮ 


দেবতা মন্দিরে বিশ্ব তণতিলে বাল। চুলে শন আর মশচন্য বাদ ॥ 
সমুদয় পগিজন ভোগ পরিভার | ঠেন টৈরাগো সুখ না ভয় কাচার। 


সম্মার ভোখের গ্ান। নুধ 5ঃথে নহে নঃ 
বেহন কয়ে মেস গ্রকুত সদাপ। 

মো তার কগতলে। সাধক তাহারে বলেঃ 
সথাকর 'ন্, ধনে মেই অধিকাণী॥ 

ভক্ষা বন্ধ চপাদেয, আথব। ৬ইলে হেয়, 
সাধকেন কধ নাহ হয় ত্দেনান। 

এটি ভাল ওটি মন্দ, এ বিচারে যে আনন্দ, 
মে আনন্দ :1শিবেক কেবল অঞ্জন । 

বিপদ সম্পদ মান, 'মভিমান অপমান, 
পথক না ভাবি দব এক করি লবে। 

না ভাবি আগন পর, আত্মজ্ঞানে চরাঁচির, 
নিখিল পদর্গে সদা সমদশ্ হবে।॥ 

মুগচন্্র করি বাস, ভরুতলে কর বাস, 


বাসন। জাগায়ে দিয় কর তাছে ক্ষার! 


২৩৪ ভক্তি [ ২*শ বর্ষ, ১১শ সংখা 


সেই করে কচ মন, হইবে গুভ্রবরণ, 
ভব-মলিনত! হ'তে হুইবে উদ্ধার ॥ 

রমণী, রতন, রথ. ত্যজিএই তিন পথ, 
সাধুর গন্তবা পথে চলহ মতত। 

বৈরাগ্য সম্বল করি, ধর্ম-যষ্টি করে ধর, 
হরি হরি বলি তার হও অনুগত ॥ 

দারা পুত্র ধন জন, কেহ কার নয় মন, 
ন্বপন সমান সব কিছু নভে শার। 

দেহ মাঝে চিৎরূপে, আঁছেন যিনি শ্বরূপে, 
কাব স্তারে দিবানিশি তিনি সাগাৎদার ॥ 

বৈরাগ্য ইহার নাম, ধর্ম অর্থ মোক্ষ কাম, 
সকল্পই পুর্ণ হয় ইহার মেবিলে। 

প্র(ণে ভাব নাহ ধরে, (শুধু) বৈরাগীর বেশ ₹রে, 
(ক লাভ হইবে শুধু সাজ দেখাইলে ॥ 

ভাবগ্রাহী জনার্দিন, ভাঁবটি ক'রে গ্রহণ, 
ভাবের অভাবে সাঁজ। সাজার নিদান। 

সাজ সজ্জা পাড়ে রয়, ভূত ভূতে লয় হয়, 
ভাবের বিচার শেষে করে ভগবান ॥ 

অত এব, 

সংসারে যখন যাহা আদি ভুটিবে। 
ভাঁবে তায় রবে তুষ্ট কষ্ট না হইবে ॥ 


জ্ীভূপতিচরণ বনু । 


মহাপুরুষ-প্রসঈ 


আহারাদী শেষ করিয়া শয়ন করিতে ব্াত্রি প্রায় একটা বাঁজিল। আমি 
আর ক্ষীরোদ ঘরের মেজেতে এক বিছানারই গুইলাম; কেবল মহাপুর্ষ 
পুথক্‌ বিছানায় বৈঠধাঁনার এক পাশে খাটের উপর শুইলেন। 


আধ!ঢ, ১৩২৯] মহাপুরুষ -গ্রসঙ্গ ২৩৫ 


রাত্রে ভাল গুম হইল ন।। কেন না, আজ বাল্যবন্ধু ক্ষীরোদকে পাইয়াছি, 
শুধু পাঁওয়। নয়, কিছুদিন পুর্বে যাহার মৃত্যু নিশ্চয় করিয়াছিলাম, 
আজ তাহার সহিত একত্রে শুইয়া আঁছি। এই সব ভাবিয়া মামার প্রাণে 
যেন কেমন একটা আনন্দ আপনা হইতেই উথলিয়। উঠিতেছে। ছুই জনেই 
পরম্পর্র নানা প্রকার কথা-ব3 হইতেছে, পাশের দেওয়ালের ঘড়িতে 
চংঢং করিয়! ছুইট! বাজিল। ক্সীরোদ বলিল, একটু ঘ্বমোও না ভাই! 
অন্থখ করবে যে। আমি দে কথ। কাঁণেও নিলাম না, আমি তাহাকে 
বলিলাম, তাই, তুমিতো মঠীপুকুষের সহিত একাদিক্রমে অনেকদিন বাদ 
করেছ) নিশ্চয়ই অনেক নূতন নুতন ভগকগ! শুনেছ-তাঁহারই বিষয় কিছু 
বল। সংসারের কথা, ছেলে মেয়ে কথা ওসবতে!, চিরদিনই আছে-_ 
তুমি মহাঁপুরুষের সঙ্গে যে সকণ হা খোলা করেছ, তাঁহার কিছু কিছু বল শুনি। 

ক্মীরোদ--ভাই, পে কি জাত সব মনে ভাছে, শবে যাহা মনে 
আছে। তোমাকে বলিতে বোন আপি নাই, কিন্ত এ সময় নয়। কারণ, 
এখন যদি আমরা এইখানে এ ণকল বিষয় লইয়া! কথোপকথন করিতে 
থাকি, তাহ হইলে মহাঁপুরতের মোটেই নিদ্রা ৬ইবে না। আছ বিশ্রাম কর। 
অবসর মও তোমাকে কপ কথা বাব । তারপর আর এক কথও 
বলি, একধিন মহাপুরুষের নিকট হইতে সংক্ষেপে ফড়াব্রপুর উৎপত্তি ও 
নিবৃত্তি বিষয়ক কয়েকটা বড়ই ঈপ্দর উপদেশ পাইয়াছিলাম, পাছে ভুলিয়! 
যাই বলিয়া আমি উহা! লিখিয়| র।ধিয়াছি, সেটা তোমাকে দিব--হুমি পড়িরা 
দেখিও। ক্ষীরোদের এই নকল কথ| হুনিরা আমি আর বিশেষ জিদ 
ধরিলাম না; কেবল বলিলাম_-ভাই, দৃমতো এখন আসবে না, তবু তোমার 
কথ! মত চুপ করিয়াই থাঁকি। কিপ্ত কাঁল সকালেই আমাকে সেই ক্েখাটা 
দিও। ক্গীরোদও তাহাই হইবে বণিয়া চুপ কৰিল। 

কত কথা--কত চিগ্তাই ষে মনের মধ্যে আপনাপন আধিপত্য বিস্তার 
করিতে লাগিল, তাহার আর ইয়া নাই। এই ভাবে কখন তন্ত্রাবিষ্ট হইয়াছি, 
জানি না) হঠাৎ কীর্তনের নুর কাঁণে বাঁজিল; উঠিয়া বসিয়া! শুনিলাম, মহা- 
পুরুষ থুব উচ্চ কণ্ঠে ক্ষীরোদের বাড়ীর সম্থথে যে পাঠশালা আছে, তাহার 
মধ্যে হসিয়। প্রভাতি নুরে গাহিতেছেন,- 

“গুরু বৈষব তুঃহাি চরণ স্মরণ না কৈনু আমি। 
বিষন্ন বিষম বিষ ভ|ল মানি খাই হইয়া! কাগি॥ 


১৩৬ ভ্স্ভি [২*শ বর্ষ, ১১শ সংখ্য। 


সেই বিষে মোরে জাড়িয়৷ মারিল বড়ই বিপাক হৈল। 

ন! জানি জনমে জনমে এমন কতেক আত্মঘাতী পাপ কৈল ॥ 

দেই অপরাধে এতব সংসারে বাধিল এ মায়াজালে। 

হোম! না ভ্জিয়া আপনা থাইয়৷ আপনি ঙবিন্ন হেলে 

বল আর কত কাল এ ছুঃখ চুঞ্জিব ভোঁণ-দেহ লাহি যাঁর়। 

সহিতে নারি কাতর হইয়া নিবেদিনু তুয়া পায় ॥ 

তোমার চরণ শরণ কেবল বিচারিক এই দায়। 

উদ্ধার করিয়া লহ দীনবদ্ু আপন চরথ-নায় ॥ 

তোমার সেবন অমৃত ভোজন করাইয়া মোরে রাখ। 

এ বাধামোভন থতে বিকাও€ দাঁন গণনাতে লেখ ॥* 

মহাপুরুষের কণ্টটা অতি মধুব, তাহাতে প্রভাত সময় চতুর্দিক্‌ নিস্তব্ধ । 

সব চেয়ে মিষ্ট লাগিতেছিল _- প্রত্যেক গানের মধ্যে আঁত সুন্দৰ আথর গুলি। 
যাহা হউক, কিছুক্ষণ গান করিয়া মহাপুকষ চুপ করিলে ক্গীবোদ হাঁরমনিয়মটা 
আনিয়! আমাকে দিল। আমি আর অপেক্ষা না করির়। মহাপুকুষকে 
প্রণাম করিয়। গাহিতে লাগিলাম,-_ 

“ভজন রে মন নদননন অভয় চ্থাববিন রে। 

ভুলহ মানব জনম সত সঙ্গে তরহ এ ভব সিথ্চ। বে॥ 

শাত আতপ বাত বারখয়ে [দন যাঁমিলী জাগি রে। 

বিফলে সেবিন্কু কৃপণ ঢুর্জন চপল শ্রথলব লাগি রে॥ 

এ নূপ ধে।ব্ন জীবন ধনভন ইথে কি আছে পরতিত রে। 

(এ যে) কমল-দল-জল জীবন টলমল সেবছু হরিপদ নিতি রে & 

অবণ কীত্তন স্মরণ বন্দন পাদসেবন দ্বাস্য রে॥ 

পুজন সখাজন আঁম্বনিবেদন গোবিন্দদাীস অভিলাষী রে ॥* 

দেখিতে দেখিতে ছুই চাঁরিজন করিয়! শোতা। আসিয়। পাঠশালাটা প্রায় 

ভরিয়৷ গেল, এবার আর কাহাকেও বলিতে হহল না। মহাপুরুষ ক্গীরোদকে 
দিয় পূর্বা হইতেই থোলকরতাল আনাইয় রাখিয়াছিলেন, আমার গানটা 
শেষ হওয়! মাত্রই গুরুগন্তীর স্বরে ধিকৃতান্‌ ধিকৃতান্‌ রবে খোল বাজিয়া 
উঠিল, ঝুন্‌ খুন করিয়া করতালি বাজিল আর সঙ্গে সঙ্গে স্মিলিত কণ্ঠে 
শনিতাই গৌর হরিবোল* ধ্বনি উঠিল। কিছুকাল বাজনা হুইয়৷ গেলে 
মহাপুরুষ কন আস্ত বগিগেন,- 


আযাড় ১৩২৯]. মহাপুরুষ-প্রসঙ্গ ২৬৭ 


*নিতাই গোরা নিতাই গৌরাঙ্গ 
নিতাই গে।রাঙ্গ গদাঁধর। 
নিতাই গৌরাঙ্গ গদীধর জয় জয় 
নিতাই গোরা গদাঁধর ॥ 
জয় শচীদন্দন জগলীবতারণ 
কলি-বলুৰ নাঁশন অবতার । 
জয় হারাই নগান বন্ত জাঙ্গব। জীবন 
কর্‌ প্রেম-পবশ-গতল পরচার ॥ 
জয় শ্রাপীতানাথ শ্রীনচ্যুত-তাত 
গৌগান ভান করি হুহুস্কার। 
জনন মাধবাচীধা ননন রত্বাবতী জীবন 
দাণতাব দিয়া কর অঙ্গীকার । 
আবাস আদি ভক্তগণ কবে নাম সক্কীগুন 
পুরব পরাগ গায় স্ববপ দামোদর । 
স্থাবর ভঙগম আদি হরি বলে নিরবধি 
কি লীলা করিলে প্রভু চমতকার । 
বালক বদ্ধ পুক্ষ নাবী জজ নিতাই গৌর-হবি 
পারে যাঁধার [রণ ৬রী কর সার 
দীন কষ্খদাসে ভথে রেখ নিতাই শ্রীচরণে 
ভক্গনবিহীন জনে কর পাব ।* 
অনেকক্ষণ এই কীর্ভন চলিল, শেষে যখন ”গৌর হবি বোল” দিয়! শেষ হইল, 
তখন বেলা সাড়ে নয়ট!। আমি মহাপুরুষের নিকট আমার আফিসে যাইবার 
প্রস্তাব করায় তিনি বলিলেন, নিশ্চন্পই যাইবে, কণ্তব্য কম নিয্নমিত তাবে 
করিয়া যাঁও। প্রত যে ভাবে যাঁহাকে দিয়! যেটুকু কবাইতেছেন, সাধ্যমত 
দকলেরই কর্তব্য, তাঁতা পালন কর|। আচ্ছা, ভুমি আফিসে যাইবার যোগাড় 
কর, আমিও গঙ্গানানের জন্য যাই। এই বলিয়! মহাপুরুষ শীরোদের কাকার 
সহিত গল্গাত্নান করিতে চলিয়! গেলেন । 
আমি ক্ষীরোদকে লইয়া মহাপুরুষের বিষগ্ন ছ'একটি কথা আলোচন! 
করিয়া সেই লেখা খাতাটা চাহিলাঁম, ক্ষীরোদও তৎক্ষণাৎ বাড়ীর মধ্য হইতে 
উছ! আনিপা আমাকে দিল। আনি আর তখন কিছু না দেখিয়! আহারাদি 


২৬৮ ভক্তি [২*শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা 


করিয়া আমার কর্স্থলভিমুখে যাত্র। করিলাম । কেবল ক্ষীবোদকে যাইবার 
সময় বলিয়। গেলাম, আজ ক্র আদিতে পারিব না, কাল আফিসের ফেরৎ 
আফিব। 

আফিসে আসিয়! কাঁগ-কন্ম করিলাম বটে, কিন্ত মন সেই ক্ষীরোদের 
বাড়ীতে মহীপুরুযষের নিকটই রহিল, নিতান্ত আবশ্তকীয় ২।৪টা কাপ্গ শেষ 
করিয়! বাড়ী চলিয়া গেলাম। বথাসময় অন্ঠান্ত কার্ধ্য করিয়া ক্ষীরোদের 
থাতাখানি লইয়া! বর্সলাম। যেটুকু পড়ি, তাহাই যেন অমুতময় বলিয়। 
বোঁধ হুইতে লাগিল। আমীব স্ত্রী আমার কাছেই বর্সয়াছিলেন, তাঁহাকেও 
পড়িয়া শুনাইতেছিলাম। তিনি বাঁলণেন, খাতাথানি তোমার দেখা হইলে 
একবার আমাকে দিও, আমি একবার ভাল কবিয়া পড়িয়া দেখিব। 

সঙ্ৃদয় পাঠক-পাঠিকাগণ! আমি সে খাতাখানিতে থাহা পডিয়াছিলাম, 
তাহা আপনাদিগকে উপহার দিবাব লো স্বরণ করিতে পারিতেছি না। 
কিন্ত আপনাদিগের নিকট একটু সময় ভিক্ষা করিতেছি। এবার আর লেখাটা 
প্রকাশ করিঠে পারিব না, আগমী বারে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও 
মাঁৎসর্যা, এই ছয়টী গ্রিপু কি কারণে বুদি হয় ও কোন্‌ কোন্‌ প্রক্রিমার 
প্রশমিত হয়, তাঁহা প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিব। 

ক্রমশঃ 
শ্ীণীতলচন্্র ভট্ট চার্ধা। 


পুরস্কার প্রবন্ধের বক্তব্য 


বিগত অগ্রহায়ণ মাসের ভক্তিভে ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের বন্্রহরণ ও শ্রীরাস- 
লীলা উভয়ের সামঞ্জন্ত রাখিয়! উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ-লেখককে পুরস্কার দেওয়া হইবে 
বলিয়। ঘোষণ। করা হয়। তাহার পর আমরা কয়েকটা প্রবন্ধ পাইয়াছিলাম। 
কিন্তু কোনটাই আমাদের উদ্দেশ্য অন্যারী লেখা হয় নাই। তাহাতে 
মনে হয়, প্রবন্ধ'লেখকগণ আমাদিগের উদ্দেশ্ত বুঝিতে পারেন নাই। উভয় 
লীলার সাঁমগ্রন্ত সম্্ধে আমাদের বক্তবা যাহা, তাঁচা নিম্নে দিলাম, প্রবন্ধ" 
লেখকগণ এ বিষয়ে দৃষ্টি রাখিয়া প্রবন্ধ পাঠাইবেন। 


আয ১৩২৯] পুরস্কার প্রবন্ধের বক্তবা ৯৩৯ 


শ্রীমস্ভাগবতে বর্ণিত আছে যে, বজগোঁপীগণ অতি অল্প বয়সে, 
কাত্যায়নী ব্রত করিনা, উক্তত্রত সমাঁপনান্তে বিবন্ত্। হইয়। যমুনায়,্নান 
করিতে নামিয়াছিলেন। সেই সময় ভগবান্‌ শরীর আসিয়! তীঁভাদিগের বন্ত 
হরণ করেন এবং বলিয়া দেন যে, নীপ্রই তোমরা আমাকে তোমাদের 
প্রার্থনা অনুযায়ী লাভ করিবে। তারপর শ্রীরাঁসলীল! হয়। আমর! 
জানিতে চাই, ব্দহরণের কত পরে রানলীল। হয় এবং বাঁসের সময় গোপী" 
দিগের বয়স কত ছিল এবং গোগীর। বিবাহিতা কিনা। বস্ত্হরণের সময় 
গোপীগণকে কুমারী বল! হইয়াছে অথচ সেই সময় “আগামী এরৎকালে* দস 
হইবে বলিয়। ঘোধণ। কনা হইল | কিন্তু রাসের সমজ্ধ রুঞ্চ গোপীগণকে 
বলিতেছেন,-- 

"মাতর; পিতরঃ পুত শাতরঃ পতয়শ্চ বঃ। 
বিচিন্স্তি ঠযপশ্যন্তো৷ মা রধবং বন্দসাধবসম | ভাঃ ১২৯২০ 

অর্থাৎ তোমাদের পিতা, মাতা, পুত, নাঁতা, পতি) ইহার। তোমাদিগকে না 
দেখিয়। অধ্বেষণ করিবে। যদি বন্ত্রহরণের এক বৎসর পরে রাস হয়, তথাপি 
এক বৎসরের মধ্যে কুম।রী বাণিক1 কি প্রকারে পুত্রের মাতা হইল? 

তারপর গেোপীগণের অঙ্গ প্রত)ঙ্গাদির যেবণ বর্ণন! পাওয়া যায়, তাহাই ব। 
কি প্রকারে হয়? মোট কথা, বস্তরহরণ এবং রাস, উভয় লীলার সামন্ত রাখিয়া 
ভাগবতের মতে আলোঁনা করিতে গেলে মধ্যে মধ্যে অনেক গোল আসিয়া যায়। 
ভাগবতের বর্ণন পাঠ করিলে মহজেই উহ! বুঝা যাঁইবে। লেখকগণ অনুগ্রহ 
করিয়া এ সকল বিষয়ে ভাগবতের বর্ণনা পাঠ করিয়! উভয়ের সামঞ্জসা বিষয়ে 
যত প্রকার সন্দেঃচ আসিতে পারে, তাঁভার মীমাংসা করিয়া প্রবন্ধ 
পাগইবেন। কেবল মাত্র বস্ত্রহরণ-লীলা বা রাসলীল। বর্ণন করিলেই 
হইবে না। বন্ত্রহরণ-লীল! হইতে আন্ত করিয়! রাসলীল! পর্যন্ত যে সকল 
বর্ন ভাগবতে পাওয়া যায়, তাহ! বিশেষ ভাবে আলোচিত হওয়া আবহ ক। 
লেখকগণ এ বিষয়ে দৃষ্টি রাখি! প্রাবন্ধ লেখেন, ইহাই বাঞ্ছুনীয়। বিষয়টা 
যেরূপ গুরুতর, তাহাতে একটু বেশী সময় না দিলে চলিবে না । তাই আমর! 
আগামী ১লাঁ আশ্িন পর্যন্ত সময় নির্দেশ করিয়া দিলাম প্রবন্ধ লেখকগণ 
১লা আশগিনের মধ্যেই যাহাতে আমরা প্রবন্ধ পাঁই, তদ্বিষয়ে দৃষ্টি রাখিবেন। 
বল! বাহুলা, প্রবন্ধ অমনোনীত হইলে ফেরৎ দেওয়া হইবে না। যদি কেহ 
ফেরৎ পাইতে ইচ্ছা করেন, ট্রাম্প গাঠাইবেন। মনোনীত প্রবন্ধ তক্তিতে 


২৪ ভঞ্ষি। [২*শ বর্ষ, ১১শ সংখা 


মুদ্রিত হইবে । অন্তান্ত বিষয় জানিতে হইলে ভজি-গম্পাদকের নিকট 
রিপ্লাই কার্ড বা টিকিট দিয়া পত্র লিখিয়া জানিবেন। 
বিনীত 
ভক্তি কা্্যাধ্যক্ষ। 


আলোচনা 


( ৬দাশরথি রায় ) 


*বগভাষা ও সাহিঙ্যকার দীনেশ বাবু কবি দাশুর(য় সম্বন্ধে বড়ই অন্তায 
করিয়াছেন। এমন কি, তিনি ভদ্তাগ্ সীম। অতিরূম করিয়া ঠাভাকে সাহিত্য- 
ক্ষেত্র হইতে গলহস্ত দিয়! বিদায় দ্রিবার€ কটাক্ষ করিয়াছেন। স্বয়ং বঞ্ষিমচন্দ্রও 
যাহার সম্বন্ধে বলিয়াছেন, যিনি বাঙ্গালা ভাষায় সম্যক্দ্ূপ ব্যুৎপন্ন হইতে 
বাসন! করেন, তিনি যত্রপুর্বক আস্বোপান্ত দাঞ্চরায়ের পাঁচালী পাঠ করুন ।” 
সেই কবিবর দাশরখিব বিরাট রচনার পরিচয় আমরা ক্ষুদ্র প্রবন্ধে দিতে 
বসি নাই। তাহার ভক্তিমূলক গাঁন 9 পাচালী সওকিঞ্চিং আঁলোচন। 
করিয়| ধন্ত ভইব মনে করিগ্লাছি। 

জ্রীকৃঞ্চলীলা অবলম্বনে রচিত পালাগুলিব মধ্য ভীরাধার কলঙ্ক-ভঞ্রন 
পালাটা আমরা সর্বোৎরুষ্ট বলিয়া মনে করি। জটিল! কুটিলার চেষ্টায় বৃন্দাবনে 
'অনেকে রাধাকে কলঙ্কিনী বলিতে আরম্ত করিয়াছে । ইহাতে রাঁধার বড় 
মনে দুঃখ ।. একদিন শ্তামস্ুনরকে সঙ্গোপনে পাইয়া বুজন্তন্দরী বলিতেছেন,-- 


“ভজিয়ে তোমার পদ, বঙ্গ! পান রঙ্গ-পদ, 
বিপদের বিপদ পদছয়। 

এ পদ ভেবে গোবিন্দ সদানন্দ সদনন্দ 
নিরানন্দ সদ। করি জয় ॥ 

ধরেন শক্তি অসম্ভব, করেন মৃত্যু পরাভব, 
এ পদ ভব-বৈভব শুনি ছে ভগবান। 

ভ্জিয়ে পদারবিন্দ, দেবরাজ্য প্লান ইজ, 


ইন্দু পান শিব-শিরে স্থান ॥ 


আধা ১৩২৯] আলোচন! ২৪১. 


শুন চিস্তামণি। বলি এ পদ চিগ্তিল বলি 
বন্দী তীর চিরক।ল দ্বারে। 

মজে নাথ তব পায়, কি সম্পদ পরব পায় 
স্থান দিয়েছ গোলোক উপরে ॥ 

প্রহ্লাদ এ পদ-বলে, অনল পর্বত জলে, 
হস্তি-তলে নাস্তি মৃত্যু জানি। 

ওহে নাঁথ নন্দকুমার, সেই পদ ভেবে আমার, 


গোঁকুলে নাম রাঁধ!.কলম্কিনী ॥ 


. অর্থাৎ তোমাকে ভজন। করিয়া! আমার অনৃষ্টে যে বিপরীত হইল।- 
এইরূপ অনেক আরতি করিয়া রাধারাণী তীহার মনোছ্ঃখ নিবেদন করিলেন। 
তাহার পর কিরূপে ছিদ্র-কলসীতে জল আনাই ক্রষ্চন্দ্র শত্রুপক্ষের দর্প 
ডর্ণ ও শ্রীরাধার কলঙ্ক ভগ্ন করিয়াছিলেন, তাহ! আপনারা সকলে জানেন। 
নারদ শ্রীরৃষ্ণকে দেখিতে আসিতেছেন। তীহার মুখ দিয়া কবি কি 
রলিতেছেন শুনুন, 


(যেমন) 


(যেমন) 


মন, কর ভাই, মনোধোগ, মনের কথ| বলি। 
সংসারের মুখ-সজ্ঘ। মিথ্য! রে সকলি ॥ 
স্বপনের রাঁজ্য পাট, মিথ্য। জেন ভাই। 
বালকের ধুলার ঘর, এ ঘর জেনো! তাই ॥ 
ব্যবসাদারের সত্য কথা, মিথ্যা তাকে ধরে! | 
সতীনে সতীনে পীর, মিথ্যা জ্ঞান কঃরে!। 
বাজীকরের ভেন্কি যেমন মিথ্যা জানা! আছে। 
দৈবজ্জের গণন। যেমন জ্ীলোকের কাছে ॥ 
দশ্তথৎ যেমন মিথ্য। খত পাট] । 

ছুব্বলের দাতখাঁমুটি মিথা। জেনো! সেট। ॥ 
শতরঞ্চের হাতী ঘোড়া মন্ত্রী লয়ে থেলি। 
দার! সত ধন জন--তাই জেনে! সকলি ॥ 
পুন্চ-- 

“হাদিবুন্দাবনে বাঁদ যদি কর কমলাপতি। 
ওছে ভক্তপ্রিয়, আমার ভক্তি হবে রাধ! সত্তী ॥ 


৩৯স্হ 


৪২ চ্ক্তি [ ইশ বর্ষ, ১১-১ সংখ্য। 


মুক্তি কামন! আমারি, হবে বৃন্দে গোপনারী। 
(এই) দেহ হবে নন্দের পুরী, মহ হবে মা যশোমতী ॥ 

ধর ধর জনার্দন, ( আমার ) পাঁপ ভার--গো বর্ধন, 

কামাদি ছয় কংস-চরে, ধংস কর সম্প্রতি। 

বাজায়ে কপা-বাশরী, মন-ধেন্ুকে বশ করি, 

তিষ্ঠ হৃদি-গোষ্টে, পুরাঁও ইষ্টে, এই মিনতি ॥ 
(আমার) প্রেমরূপ যমুনাকৃলে আশ।-বীবট-মুলে, 

সদয় ভাবে শ্বাস ভেবে সতত কর বসতি । 

যদি বল রাখাল-প্রেমে, ( আমি ) বন্দী আছি ব্রজধামে, 

জ্ঞানহীন রাখাল তোমার দস হবে এই দীশরথি ॥* 


কেমন ভক্তির শান্ত ও ন্লিগ্ধ উজ্জল, বর্ণনা যেমন মনোহর ভাব, তেমনিই ভাখ|) 
কাব্য-চরিত্রের তুলনা আছে কি? নিতান্ত পাষ্ডও কি এই ভক্জি-গাণ! 
শ্রবগে বিগলিত হইবে না? 
বন্ত্রহরণের ব্যাপার গুনিয়। কুটিলা রাধাকে যমুশী-জলে "বিয়া মরিতে 
বলিলে শ্্রীরাধ কি বলিতেছেন শুনুন, 
“আবার বল্লে ডুবে মব, ডোবা! অতি সুর, 
না ডুবলে কি জান যায়, হরি কি গণণুক্ত? 
কৃষ্ছের প্রেমার্ণবে, যেন! ডোবে, নেই ত ডোবে, 
যে ডোবে, সে ডুবে হয় মুক্ত। 
(ধদি) পাঁতালে মানিক থাকে, না ডুবলে কি পায় তাকে? 
ও ননদি! পাতাল কত দরে-- 
আমি'একবার ডুবে দেখ্ব, কারো কথ ন! গায়ে মাথ্ব, 
যাও যাও কলঙ্কিনী নাম রটাও গে” ব্রজপুরে ।* 
এ সব গান কবির কৃষ্ণ-গ্রীতির জরত্ত দৃষটাস্ত নে কি? রাধিকার আর 
একটি উক্তি অবগ করুন, 
*ননদ্িনী গো ব'লে নগরে সবারে। 
ডুবেছে রাই রাজনন্দিনী কৃষ-কলঙ্ক-সাগরে | 
কাঁজ কি বাসে, কাজ কি বাসে, কাজ কেবল দেই লীতবাঁসে, 
সে থাকে মার হৃদয়-বায়ে। সে কি বাসে বাস করে ॥ 


আষাঢ় ১৩২৯) আলোন। ২৪৩ 


কাঁজ কি গো কুল, কাঁজ কি গোকুল, গোঁকুলবাঁসী হোক প্রতিকূল, 
আমিত সপেছি গো! কুল, অকুলকা-সাঁরীর করে 
পল্লীগ্রামে ভিক্ষুকের মুখেও শুনি, 


“মন রে! বিপদে ত্রাণ আর হলিনে, 
বলিতে হুরি তোয় আর বলিনে, 
তুই এ জনমে হরিপদ-নলিনে স্থান নিলিনে” ইত্য।দি 


একবার মাতা যশোদার বাৎসল্য-প্রেমের মাধুর্য উপভোগ করুন। মাতা 
রুষকে পাবধান করিতেছেন,--. 


প্দুর বনে বেও না যাঁছ, দুঃধিনীর প্রাণ। 
ভুলে আর ক'রে। না কালিন্দীর জলপাঁন ॥ 
হইলে পিপাসা, যে অন্ত নদীর কূলে 
লাগিলে রবির তাপ, বৈস তরুমূলে। 
সঙ্গী ছাড়! হয়ে রে ষেও না কোনখানে। 
দুরস্ত কংসের দূত ফেরে বনে বনে ॥” 


ধাণুরাঘ় প্রকৃতই একজন অসাধারণ কবি ছিলেন। তিনি একাধারে ধেমন 
হুঙ্মুদর্শী সমালোচক, তেমনি মনুষূ চরিত্র অঙ্কনে পরিপক্ চ্ত্রকরও ছিলেন। 
তাহার পাঁচালী অমৃত রসের প্রবাহস্বরূপ। প্রাচীন থুগের স্তায় বর্তমানেও 
দাশরথি রায়ের পাচালী শিক্ষিত মদাজে আদৃত হউক, ইহাই আমাদের কামন|। 
আমর! এই পাচালীরূপ বিশাল প্রবাঁের দুই এক বিন্দু বারিমাত্র স্পর্শ করিয়া 
এবারের মত বিদায় লইলাঁম। 


( মহাত। নানক ) 


সুগ্যভূমি ভারতবর্ষের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন সময়ে বছ মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ 
কররয়াছেন। আজ আমর! মহাঁয্। নানকের ধর্মজীবন আলোচন! করিয়া ধন্ত 
হইব মনে করিয়াছি। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষার্দভাগে পঞ্চনদে এক বিরাট 
ভাবের প্রচার কল্পে এই মহাত্ম। আবিভূত হইলেন। তিনি ভারতের ননাতন 
ধর্মমত সন্কীর্তার গণ্ডী কাটাইয়। উদার ভাবেই দেশবাপীর সঙ্গে 
ধাঁরয়াছিগেন। 


হ৪৪ ৬্ক্তি [২*শ বর্ষ, ১১শ দংখ্যা 


১৪৬৯ খুষ্টাবে লাহোরের নিকটবন্তী কনকাচ নগরে নানকের জন্ম হয়। 
বৌদ্ধধর্থের নিরীশ্বরবাদ প্রচারের ফলে পরবর্তী যুগে ভারতীয়-ধর্মে অনেক 
আবিলতা-আোত প্রবাহিত হইতে দেখ! গিয়াছিল। পরে অ্বৈতবাদ প্রতিষ্ঠিত 
হইলে ভারতীয় ধর্মম এক বিরাট, সক্রিদ্ধ ও পবিত্র মুস্তি পরিগ্রহ করিয়াছিল। 
আচাধ্য শঙ্কর ভারতীয়-ধর্ের যে মুষ্তি দিন! গেলেন, পরবর্তী কালে রামাঞ্থজ ও 
রামানন্দ বিশিষ্টা্বেতবাদ প্রচার দ্বারা তাহাতে তক্তিবা্ মিশ্রিত করেন। 

এই সমস্ত মহীপুরুষগণের বিরাট সাধনা সিদ্ধ করিয়া জীচৈতন্ প্রস্থ 
আবিভূ্ত হইয্লাছিলেন। তিনি মানব মাত্রকেই ঈশ্বর-প্রেম-ধর্মে এক করিয়। 
যান। 

এই বিমল ধন্মমতের প্রতাব বিভিন্ন দেশে পরিলক্ষিত হইয়াছিল ! তুকারাধ, 
নামদেব, দাছুকেশব গ্রভৃতি অনেক মহাআর কার্যাবলী আমরা গৌরবের 
সহিত লক্ষ্য করি। 

কবির ও গোরক্ষনাথের প্রচারিত ধর্মমত নানককে আকুষ্ট করিয়াছিল। 
তিনি পরিব্রাজক-বেশে হিন্দু মুসলমানের বন্ধ তীর্থস্থান পরিদর্শন করিক্জী লোক- 
চরিত অধ্যয়ন করেন। দীর্ঘকাল পরে শ্বদেশে ফিরিয়া গভীর জ্ঞানপ্রশ্ত 
তাহার ধন্মমত শিষ্যবর্ণের নিকট প্রচার করিলেন। তীহার প্রেম ও কর্মময় 
জীবন এবং ভাব ও বিশ্বান উজ্জল উদার ধর্মমত হিন্দু ও মুসলমানকে সমভাবে 
আৰু করিয়াছিল । বেদান্ত ও সুফিমতের অনুরূপ ধন্মমতই তিনি প্রচার 
করেন। সাধু ব্যবহার, সৎকাধ্য সম্পাদন ও চিত্তশুদ্ধিই মনুষ্য মাত্রের আদশ 
হওয়া উচিত এবং ইহাই তাহার প্রচারিত ধর্দমতের ভিত্তি ছিল। ১৫৩৯ 
খৃষ্টাব্দে সত্তর বসুর বয়সে এই 'মহাআর দেহত্যাগ হয়। তীহার পরে বহু 
তেজন্বী শিখগুরুর আবিভাঁবে এই নবীন ধর্ম বিশিষ্ট রূপে প্রচারিত 
হুইগ্নাছিল। তাহাদের কয়েকটা উক্তির বঙ্গটুুবাদ আমর! এই স্থলে দিলাম। 

১1 নানক কহেন প্ভগব।ন্‌ পরম দয়াল। 

২। তিনি প্রেমরূপে সর্বজ বিরাজিত। 

৩। হৃদ হইতে অশ্লীলতা দুর করিয়া সকলকে বন্ধুরূপে দেখ । 

81 হিনি দীনবন্ধু, ভক্তের প্রিয় ও দয়াময়। 

৫। ভা পরবন্দেরই বূপ। 

৬৭ নীলমৃহছ যেমন সাগরে দিশিবার জন্ত ধাবিত হয়, মানবগ্রাণ্ 
সেইরূপ তগবানে মিশিয়! যায়। 


আধাঢ় ১৩২৯] কবীন্ত্র-শ্ীগোবিন্দদাস ২৪৫ 


৭। যেসৎ ভাবে জীবন যাঁপন করে, মে আমার শিষ্য হইলেও তাহাকে 
আমি গুরু বলিয়া! মনে করি। 

৮। তিনি সর্বজ্ঞ, আমর। ন! জানাইলেও সমস্তই জ্ঞাত আছেন। সেখানে 
(তাহার নিকট ) সত্য ও ন্তায় বিদ্যমান, প্রভু ও ভূত্য সেখানে সমান। 


জ্রীভোলানাখ ঘোষ বর্ম । 


কৃবীন্গ শ্রীগোবিন্দদাস 


বাণীর ভাগারে আদ্রকাঁল কবি গোঁবিন্দদাঁসের ছড়াছড়ি । ছোটবড় নবীন 
প্রবীণ গণন| করিলে প্রায় কুড়িখানেক হইবে। দালালের জোর থাকিলে 
অনেক ভেল্‌ও আপলকে ছাপাইস্পা বাজারে বেশ চলিয়! যায়। তাই দেখিয়াই ত 
চক্ষু মুছিতে মুছিতে ভক্ত তুলমীদাস বলিয়াছেন, গগোরস গলি গলি ফিরে, 
স্থুর] বৈঠল বিকাক়।* আমলের মার্কার জোরে নকলও বেমালুম চলিয়া যাই" 
ভেছে, বাঁজার মিলিয়াছে ভাল। অঞ্চলে গির1 থফিলেই হুইল, তাহার মধ্যে 
সোণা আছে কি মা, কেহ তাহার বড় একটা খোঁজ করিবেনা। তাই 
আমাদেরও হইয়াছে--পসোঁণ! ফেলিয়। অচলে ফাকা গির1।” আম] ণ্জয়দেব,» 
*্চণ্ীদাস,* “গোবিন্দদাঁস প্রভাতি পদকর্তার পদাবলীর মৌলিক ত্ব, চমৎকাৰিদত্ব ও 
ছুল'ভদ্বের বর্ণনায় জাতীয় মহত্বের গরিমার় আকাশ পাতাল ফাঁটাইয়৷ দিতেছি, 
কিন্ত সেই অলোকসামান্ত--মহাপুরুষগণের অভ্যদয়ের প্রকৃত পরিচয় ক্রমে যে 
বিশ্থৃতির গর্ভে বিলীন হইয়! যাইতেছে, তৎপ্রতি দৃষ্টি নাই, ইহা জীবন্ত জাতীয়তার 
লক্ষণ নহে। অবশ্ত মহাপুরুষগণের নাম ধাঁমের পরিচয় আবিরাব সময়ে 
বড় একট। প্রচারিত হয় না । কিন্তু খন তাহাদের গুণমহিমাজ্যেতি দিগ.দিগন্তে 
সম্পুসারিত হইতে থাকে, তথন অতীতের রাঁজ্য হইতে সেই অলৌকিক প্রতি- 
তাকে ঢাক টোল তুরী ভেরী বাজাইয়। মহাসমারোহে দিব্য বত্ব-দোলায় আরোহণ 
করাইয়া আমিয়া বিচিত্র রত্রমন্দিরে তাহাকে প্রতিষ্ঠা করিয়া যোড়শোপচারে 
পুজা আরম্ভ করেন। দেখিতে দেখিতে এত উপাদক, এত ভক্ত মিলিত হন 
যে, তখন মেই নরদেবতার পুষ্গার্চন। লইয়! দ্বন্দ কোলাহল উপস্থিত হয়। ইহার 
অনেক চিত্র আমর! পাশ্চাত্য ইতিহাসে দেখিতে পাই। 


২৪৬ ভক্তি [২,শব্ধয ১১শ সংখ 


জীবস্তে যে নগরব।দীর রে দ্বারে ভিক্ষ। করিয়। মহাঁকবি "হোঁমর” 
উপেক্ষিত জীবন অতিবাহিত করিয়ছেন। এখন সেই নগরের আধবাসীর! 
*হোনর” যে তাহাদের নিজনগরবাদী, এই দাবী তুলিয়া মহাবিবাদ 
করিতেছেন । 

মহাকবি সেক্সপিয়র যে কথিত ঢেয়ারে বমিগ কল্পনারাজ্যে বিচরণ করিতেন, 
আলাদিনের প্রদীপের গ্ভায় সেই অলোকিক গুণসম্পন্ন ঢেয়ারথানির মূল্য 
ক্রমে বাড়িতে বাড়িতে দশ বিশ ভাজার ঢাকার বিক্রীত হইয়া বিভিন্ন রাজ্যের 
“মিউজিয়মের*ৎ খোভ1 ও গরিম1] বুদ্ধি করিতেছে । আমাদের দেশে কিন্ত 
ত্ল্য অমর করিগণের কোনও খেজখবর নাহ। তাহাদের নাম ধাম” 
ক্রমে লোপ হইয়া! আমিন 1 আর হ চারি দিন পবে উধোর মুণ্ড বুধোর ঘাভে 
লাগাইয়া নাম্সাদ প্রত্রতন্ব বিশারদগণ অহা ত গবেষণাবলে এক একটা! 
কিন্তত কিমাকার গঠন করিয়া ঢুধান্ত বাহাছবরী লইবেন এবং হয়তো 
পরবৎসরেই রাঙ্গ সাহেব তহয়া ঘাইবেন। 

পিতৃপুরুষের পুণ্যাশীব্বাদেই হউক বা জন্ত কান কারণে হউক, আজ কাল 
দেশের হাওয়া যেন একটু |ফ রয়াছে। পল গুরস্ক পশ্চিমে বাওয়াল ঘুরিয়! 
দেহমন প্রঞুল্পকাগী দক্ষিণ মলয় পন খির ঝির কারয়া বহিতে আরস্ত 
হইয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে মুতপ্রায় জীবনে শবজীবন সধ্শরিত হইতেছে । কিন্ধুপ 
বিচিত্র ভাবে ভগবতকৃপায় এহ শুধ্ণহর নুগ্রিত হইতেছে তাহার একটি সত্য 
উপাখ্যান পাঠক বর্গকে শুনাইতেছি। 

দে আজ প্রায় মতের বৎপরের কথা। তখন দেশবরেণা কবিসম্ত্রাটু 
পৃজনীয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অনেক নময়ে তাহার পল্লী-নিকেতন দিলাইদহে 
বাদ করিতেন। চাকুরী ডপণক্ষে তখন আদারও তাহার আশ্রয়ে থাকিবার 
সৌভাগ্য হইয়াছিল, এবং অপরাহে পন্মাবক্ষে ধীর লমীরে তাহার মুখের 
খোসগল্প শ্রবণে শ্বর্ণরাজ্যে বিচরণের আনন্দ উপভোগ করিতাম। জমিদারীর 
শুভপুণ্যাহ উপলক্ষে আমরা মন্তায় পাহয়। এক সময়ে ঠাকুর বাবুদের প্রজ। 
শিবুকীর্ভনীয়ার পালাকীতঁন লাগাইয়। দিই। শিবু উচ্চদরের গায়ক না হইলেও 
তাহার ঈশ্বরদত্ত শঙ্গীত-রসে একটু বেশ আর্ধকার ছিল। আর সে লীলা- 
হীর্তনে নিজের প্রাপটা। 'যশাই্লা দিয়! গান গাইত। অনেকে তাহার 
অত্যন্ত মুদ্রা-দোষের নিন্দা করতেন, কিন্তু তাহার হাবভাব নৃত)/ভঙ্গী সে 
ইচ্ছা করিয়া করিও শা, যখন যে লাগার যে আভনয় করিত, সেই সেই 


আলা ১৩২৯] কবীন্তর-শ্রীগে।বিন্দদাঁস ২?থ 


ভাবে অন্ুভাবিত হইয়াই করিত, সুতরাং রসগ্রাহী শ্রোতা তাহাকে অপছন্দ 
করিতেন না। শিবুর কিন্তু আর একটা নিয়ম ছিল--মে প্রাচীন মহাজনের 
পদ ভিন্ন গাইত ন1। 

বাল্য জীবনে ধিনি ভানুসিংহ পদাবলী রচন] করিয়া মধুর ব্রজরসের 
্ষপূর্বব মাধুর্য নিজে আস্বাদন করিয়াছেন বং ভক্তবুন্দকে ৪ মাস্বাদন করইয়া 
পরিতৃপ্ত করিয়াছেন, সেই দেশবিশ্র ত ভারত গৌরব কবিচুড়ামণি সন্ধিকটে 
প্কুটীরাড়ীগ্তে আছেন অপ এখানে কাঁছারী বাড়ীতে প্রাচীন মহাজনের 
মধুর পদাবলী কীর্িত হইতেছে, এক্ষেত্রে তাহাকে সাঁদরে জাহ্বান করিবার 
প্রলোভন আমি ছাড়াইতে গারিলাম নাঁ। আমি নিজে বাইয়া কিছু ভূমিক!| 
করিয়া শিবুর পরিওয় দিয়া কীর্তন শুনিবার জন্ত আহ্বান করিলাম । একটুকু 
হাঁসিয়৷ রবীন্দ্রনথ বলিলেন, "আচ্ছা! যাঁইতেছি, উহাদের আরস্ঠের চীৎকার. 
গুলি হইয়! গেলে সংবাদ দিও” পাঠক বুঝিয়াছেন ত? এই চেঁচানিট। হইল 
“গৌরচন্ড্র।” প্রকৃত পক্ষে ইহাই হইল রসকীর্তনের প্রাণ। ভাবনিধি 
শ্রীগৌরাগ্নন্দর থে মধুর ভাবে আম্থভাবিত হইয়া লীলা-রস আস্বাদন করিতেন, 
সেই ভাবটা ফুটাইয়া তুলিয়া ঞোহবৃন্দেৰ ইতর-রাগ-ঢষ্ট জয়কে নিরমল 
গৌররদে কলাই করিয়া, তাহাতে নিগঢ ত্রজজরসের পরিব্ষেণের যোগ্য 
করিয়া লইবার জন্তুই মহএণগণ মাথার [দব্য দিয়া এই চিস্তামণি গৌর- 
চন্দ্রের অবতার৭| করিয়াছিলেন । কিঞ্ প্রাণহীন ব্যবসাঁদার বীর্তশীয়ার| 
গৌরচন্দ্রের মর্যাদা বুঝিল না, তাহারা ভাবের বৈভব ছাড়ি! কেবল গান 
জমাইবার জগ্ত গৌণকে মুখ করিয়া ভালয়াছে) খোণকরতাঞ্র বাহাদুর 
ও উচ্চ চিতেনের বেলায় আওয়াদে কর্ণ ঝালাপালা করা ভুলে । তাহাতে 
গ্দবর্তার রচনা-পারিপাট্য বা ভাবমাধুযা কোথায় চাপ! পড়িয়া যায়। 
কাছেই তাহা শ্রোতৃবুন্দের ক্ুচিকর হইতে পাগে নাঁ। অনেকেই সেই জন্ত 
*গৌরচন্ত্রৎকে ভয় করেন ৭ স্বর্গের দিড়ি মনে করিয়! উষধগেলা করেন। 
কিন্তু আমর! রায় বাহাছুর রসময় বাবুর এবং কীর্ভনাচাধ্য ৬গ্রতাপ মজুমদারের 
মুখে *গৌরচন্দ্র” গুনিয়াছি--তাহা যেমন গুতিমধুর, তেমনই উচ্চ ভাবব্যঞ্রক। 
যাহ! হউক, শিবুঠাকুরের কীর্ডনে শরীর সুস্থ থাকিলে প্রত্যহই পরমানন্দ হইত, 
আর শ্রোতাও মিরলয়াছিল ভাল, দেশবিশ্রুত বিজ্ঞানাচাধ্য জগদীশবাবু, 
চিত্তরঞ্জন দাশ, বিপিনবিহারী পাল, দীনেশচন্দ্র দেন গ্রভৃতি। সেদিন 
বাতি একটার সময় কীর্তনের বিশ্রাম হইল--তবু সকলের পিপাসা 


৫৪৮ ভক্তি [ ২*শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা 


মিটিল না) সকলেই মনে করিয়াছিলেন, রাত্রি এগারটার বেশী হয় 
নাই। 

তাই বলিতেছিলাম, আজকাল দেশের হাওয়া একটুকু ফিরিয়াছে। বিশ্ব- 
বিদ্যালগকের হাছার! বিধাতা! পুরুষ, এত দিনে তাঁহাদের সুৃষ্টি পড়িয়াছে-_বৈষণব 
পাঠিতো ও দর্শনাদিতে। বঙ্গতাঁষায় ষাঁহারা নন্ধপ্রতিষ্ঠ স্ুলেখক, যাহার! 
বঙ্গসাহিত্যে বাশুবিকই নবধুগের অবভারণ। করিতেছেন, রায় সাছেৰ 
দীনেশচন্দ্র সেনপ্রমুখ সেই ভাষবিদগণ সময়োচিত রুচিকর গল্পগ্রস্থে সেই 
আত মহান্‌ ও সুহুূর্বোধ্য অথচ পরম মধুর ব্রঙ্গলীলার অর্থাৎ ভগবানের 
নরলীলার চমৎকা রিত্ব ও মাধুর্যের আভাস ছড়াইতেছেন। দতাসমিতিতে তৃধিত 
যুবকগণ সেই অতিমধুর ( [09 0:87) সরবত পরম সমাদরে গ্রহণ 
ক'রতেছেন 

যাহা হউক, আমরা! যে বিষয় বলিতে আর্ত করিয়া কথায় কথায় এত দূরে 
আদিয় পড়িয়াছি, সেই কবীন্দ্র গোবিন্দদাসের বিষয় এক্ষণে যংসামান্ত কিবিৎৎ 
আলোচনা করি। 

গোবিন্দ দাদ কবিরাজের চরিত্র শ্রীভক্তমাল গ্রস্থে বিস্তারিত বিবৃত আছে। 
গোবিন্দ, রাঁমচজ্্জ কবিরাগের কনিষ্ঠ ভ্রাতা । রাঁমচন্্র প্রথমেই যখন শ্রীনিবাস 
আচার্য প্রভুর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন, তখন গোবিন্দ মাতসেবক ছিলেন, 
পরিণত বয়সে গোবিন্দ গ্রহনী রোগে মুত্যু শয্যায় শা্িত হইয়! শ্রীআচার্ধ্য 
প্রভুর কৃপাপ্রাপ্ত হয়েন। তখনই শ্রীগুরুক্পায় তাঁহার অপূর্ব্ব মনোহরসাহী 
বীর্তনের ফোয়ারা খুলিয়া যায়। তাহার প্রথম গান হইল। 
প্ভঙজছ রে মন নন্দনন্দন অভয় চরণারবিন্দ রে” । এই গীতে সাধকের নবধ! 
ভক্তি-সাধন বিষয় সরলভাবে বর্ণিত তইয়াছে এবং পূর্বের যে এ্রহিক সুখের 
জন্ত মায়ের সেবা করিয়া জীবন পাঁত করিয়াছেন, তাহাও উল্লিখিত হইয়াছে । 
স্বভাব বর্ণনে গোবিন্দদাদ ঠিক বিদ্ধাপতির পরবতী আন্‌ পাইবার যোগ্য, 
আর লীলাঁকীর্ভনে গোবিন্দদাসের ভাব-মাঁধুর্য ও পদলালিত্য অতুলনীয় । 
পুর্ব বর্ধমান জেলার শ্রীথণ্ডে ইহর বাস ছিল, পরে মুরশিদাবাদ জেলায় বুধুরী 
গ্রামে পশ্চিম পাড়ায় বাস করিতেন। বুধুরীর নির্জন আশ্রয় কুপ্ধ হইতে 
প্রীরাধাগোবিন্দ ও শ্রগৌরাঙ্-মাধুরীনব্যঞ্জক হৃৎকর্ণরসায়ন শীতাঁবলী প্রকটিত 
হইয়াছে। যে বুধুকী এক সময়ে শ্ীনাচার্য প্রভুর প্রিয় পরিকর নরোত্তম 
1মচন্ত্র প্রভৃতি তক্বৃন্দের প্রেষোচ্চারিত নানাধিধ লীলাকীর্ভনে অহর্মিশি 


আধা, ১৩২৯] ভীনবহীপচন্দ্র দ'স পসগগ ২৪৯ 


মুখরিত থাকিত তাহাই এক্ষণে ন্যাপ রয় » মাকর হাম হুইয়। উৎদক্নপ্রীয় 
হইয়াছে দেশবাপীরা চগিদি.ট উঠি গিয়াছেন ও যাহতেছেন। 
গোবিন্দের দোবত শ্রীনি তা গোত্র মধ্যে সম্তবওঃ আ্রীনিঠ্যাণন্দ গৌড়ীয়-বৈষ্ণব 
সমাজে স্থান না াঁহয়া পাঁনাহ 5 শন্প্রথ।য়েদ আখড়ার আশ্রয় লইয়াছেন 
গে।বিন্দ কবিগাঙ্গের শেষ ন “ধু নুন ফামিনীরঞ্ন ক বরাজ ম্যালেরিয়! 
প্রাপ্ত ও প্রীহাভারাএশন্ত হইয়া হ। এ।বন্দে। “সবি শ্রীখোপালবিগ্রহ ও 
পু'থ পাজি লইয়া অদু।র ৬ বাঁদ শার ধরে আপিয়াছেন। আর কিছু 
ঘিশ পরে গোঁবিন্ের বাসস্কানাধির চভু৪ ।বলুপু হইবে এখনও সাভিত্যানুগাগী 
স্হদয় জনগণর দৃষ্টপতত হলে এবটা ব€ মহাঁছনের স্বৃতিরক্ষ। হইয়| 
কথাঞ্চৎ খণ পধিশাধ হইছে পাঁলে। বুখুগী মুশিগা |দ লাইনের ভগবানগোলার 
সমিকট, ষ্টেশন কইতে ১ এক মা” দ৭ মংহিত। 

আবাম।চরণ বন্থ। 


শনবদাপচঙ্দাঁস -প্রসঙ্গ 

| প্রথম সাঙ্গাহ। ১৭০) সং ১। ৯ শঙ্ঠ শনিববি । ইংগাজি ১৯০০ সাল 
১১ই ম্বন)] "পার ভিন পিল “চস আ+মাধেল পাঁনিহাটাতে শী বঘুনাথ দাস 
গোস্বামীর প্রপ্ত হোল, | ৮ দোশর ক+তল "ভক্তণণের আগমন হঃয়োছ, 
স্থানে স্থানে 'াব। পাঁসা সপ্ন সকাল পায় কেহ খঙ্জনী, কেহ গোপীযন্তর, 
কেহ আনন্দ লহরী কেহ বা *ধু ব "1টি বাঁয়ে গৌব-বার্ভন কচ্ছেন। বঙগদেশীয় 
ভক্তগণের মুখে ৭ দেশীম শুমাগ “যে দেশে গৌরানদ আছে সেই দেশে মুই 
যাবোরে” প্রভৃতি গানগুণি আমাদেগ বড়ই মিষ্টি লাগচে। আমরা আমাদের 
পলীর সেই ভাবী আনন্দে দন ম্মরণ রে বিভোর হ'য়ে আছি, কেবল 
মনে হচ্ছে আর ছুটে] দিন কেটে গে.লশ হয়। 

আমি বখনকার কথা বন্ঠি তখন গ্রামের মধ্যে 1৩টী বৈষ্ণব-আঁখড়া 
ছিল, এবং অনেকগুলি পতিত বাড়া ছিল, অর্ধকত্ত গ্রামবাঁসীগণেরও সাধু 
স্ন্যাসীর উপর শ্রদ্ধ! ভক্তি থেষ্ট ডিল, এছন্ঠ দ গুমছোৎসবের ৮১৯ দিন পূর্ব 
চইতেই সাধু খৈষুবগণের আগমন হুঈ। অনেকেই বহুদূর হইতে পদত্রজে 

৩২স্ত 


১৫৪ ভক্তি [২শ বর্ষ, ১১শ সংখা! 


আগমন করিতেন। মছোৎসবের প্রথম আনন্দ ী সব বৈষ্ণবগণের আগমন 
দ্বারা আমাদের প্রাণে জাগিয়। উঠিত। 

আমি তখন পানিহাটী হইতে ৩ মাইল পূর্বদিকে “তেঘর! শ্রমজীবী বিস্তালয়ে* 
কাজ করিতাম। বেল। ১১ টার সময়ে বিস্ালয়ে যাইবার জন্থ বাহির হইয়াছি। 
নিত্য ষে পথ দিয়ে যাই আজ তা৷ ন1 গিয়ে পাটবাড়ী ব1 শ্রীরাধবভবনের পথ দিয়ে 
চলিলাম। উদ্দেগ্ত পাট বাড়ীতে মহোৎসবের কি আয়োজন হইতেছে ত৷ দেখে 
যাৰ। রাস্তার উপরেই গেটের সন্মুখ হ'তে শ্রীশ্রীমদনমোহন জীউর মন্দিরের 
দিকে চাহিতেই দেখি দেবালয়ের বাঁহরের রকে উড়িষ্যা 'দশবাপীর মত একজন 
বাবাজী বসে বসে কীর্তন করচেন (নিতাই গৌর রাধেশ্তাম হরে কৃষ্ণ হবে 
বাম।) উভয়ের চোখো৷ চোখি হবা মাত্র বাঁঝাজী আমাকে মাথ। হুইয়ে নমস্কার 
করলেন। আমি সেদিকে বিশেষ লক্ষ না করে হুন্‌ হন্‌ করে চল্‌্তে আরম্ভ করি- 
লাম। কিন্তু আশ্চর্যের খ্ষির দেবালয় হইতে কিছু দুর চলে যাবার পরই আমার 
মনটা ধেন কি রকম ক”রে উঠলো । বাবাজী আমাকে দণগুবৎ করলেন আমি 
তাঁকে ভাল করে দেখলুমও না! আর প্রতি নমস্কারও করিলাম না| ভাবতে ভাবতে 
দাড়াইয়া পড়লুম, তাএপরে যেন কেমন একট! আকর্ষণে মন্ত্রমুদ্ধের মত আমি 
পুনরায় প্রত্যাবর্তন ক'রে গেটের কাছে এসে দীড়াইলাম, এবারেও আমি 
এসে বাবাজীর শ্ুমুখে ঈ।ড়াতে বাবাভী নমস্কার করিলেন, আমিও প্রণাম 
করিশাম। ইচ্ছে হচ্ছিলে। কিছুক্ষণ দাড়া কিন্ত কার্ধ্াস্থলে যাবার বেল হয়ে 
যাচ্ছে ভেবে পুনরায় চলে গেলাম। 

কার্ধযক্ষেত্রে গিয়ে সব ভূলে গেলাম । যথা সময়ে বাড়ীতে এসে বিশ্রাম করে 
রাত্র প্রায় ৮ টার সময়ে গঙ্গার তীরে রাজা রামটাদের ঘাটে বেড়াইতে গেলাম । 
জ্যৈষ্টমাস খুব গরম কাল গঙ্গার তীর, দক্ষিণে বাতাস, সর্বোপরি দশমী চন্দ্র 
জোত্গা (ঢলে দিয়েছে । গঙ্গার ধারে আসতে প্রাণ যেন শীতল হলো! প্রকৃতির 
শোভায় মন বিমোহিত হলে।। গাছ পাল! জল আকাশ সব ষেল ছবির মত -সব 
যেন পপ্ররাজ্যোর মত বোধ হ'তে লাগলে! 

ঘাটে 81৫ টী সমবয়স্ক যুবক ব'সে ছিলে! এর! সব উচ্চ শিক্ষিত অর্থ।ৎ সহজে 
কাকেও বিশ্বাস করেন না। আমি যাইতে একজন বল্লে--"অমল | একজন 
বাবাজী এসেছে, চেহারা তাঁর তেমন ভাল রয়, কিন্ত ভাই সে য1 কথ! বার্ত। 
হললে ত! পাশ্চাত্য দর্শন বিজ্ঞানের সব ছ'াকা ছণীকা কথা। লোঁকটী থুব 
খণ্ডিত আর বিনয়ী। আশ্চর্যের বিষয় এত সব বড় বড কথ! বললে কিন্তু 
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ভুলেও একট। ইংরাজি শব্ধ বেরুলো৷ না । বাইরের লোকে তাঁকে চিনতে ন! 
পারে এমন একট। গোপন ভাবে তিনি থাকেন। কি সরল, কি দীনভাব আমরা 
দেখে অবাক হয়েছি, "ধুকড়ির ভেতর খাস! চীল”। 

এদ্বের কথ! শুনে আমার সকাল বেলার সেই বাবাজীর কথ৷ 
মনে. ইণো, তাই সর্বাগ্রে বাবাজির চেধাগাটা কেমন তাই 
জিজ্ঞাসা করিলাম। এদের বর্ণনাতে অবিকল মিলে যাওয়াতে সকালের লেই 
বাধাঁজীকেই যে এর! দেখেছে, তাই বুঝে নিয়ে সকালের ঘটনাটা বলিলাঁম। গুনে 
সকলেই আশ্চযা ভলো। বাবাজীকে ৩তথন দেখিবার জ্চ মামার খুব আগ্রঙ্ 
»লে! এজন্য কোথায় তিনি আছেন লিজ্ঞানা করাতে বন্ধু যুবকগণ বটতলায় 
(দগ্ডুমভোতৎ্দন তলা) পোস্তার দিকে আছেন বললে আমি তাড়াতাড়ি 
সে স্থানে গিয়ে দেখি বৃক্ষ রাজের মূলেতে মস্তক রেখে বাবাজী শুয়ে আছেন। 
আমি ধাবামাত্রেই বলিলেন ,__-“কে ভাই তুম ?” 

কত লোকের মুখ হতে তো এ কথ! কতবার শুনেচি কিন্তু “কে ভাই তুমি* 
এই কটি শব্দ এমন মিষ্টি ভাঁবে-_ এমন সরণ ত1 মাখিয়ে বলিত্নে যে, শুনিবামাত্রই 
আমাব প্রাণট! যেন 2াগ1 হয়ে গেলো । আমি কাছে বসে বসে পরিচয় দিতে 
পাগলাম। ৩াএ পরে সকালের সাক্ষাতের কথ! বলাতে বলিলেন »--ওঃ! তুমিই 
তখন যাচ্ছিলে আবার ফিরে এলে না?" বল একটু হান্ত করলেন। তার পরে 
আমার সংসারে কে কে আছেন, জীবিকার অবলম্বন কি ইত্যাদি কথ! গুলি 
যেন কত পরমাত্মীয়ের ন্যায় জিগাঁসা৷ করতে লাঁগলেন। আমিও প্রাণ খুলে 
সব কথ বল্তে লাগিলাম। শে.য বললেন ,_ধন্ম কন্ম কিছু কবা৷ হয় কি?* 
উত্তরে য! বলবার তাই বলিলাম। ( কত ছেলে মান্থষি কথাও দাদাকে নেই 
সময়ে ঝলেছিলাম সে সব মনে হ'লে এখন লঙ্জ| হয়।) 

বাবাজী মহাশয় প্রথম প্রথম আমার সঙ্গে "মাপনি আপনি” পরে "তুমি 
তুমি" ক'রে শেষে একেবারে “তুই” ঝলে সম্বোধন ক'রে আমাকে যেন প্রক্কতই 
আপনার ক'রে নিলেন। আমার সঙ্গে দাদা ভাই মন্বন্ধ হ'য়ে গেলো। দাদ! বুক্ষ 
তলে রাঁত্র ঘপন করবেন এজন্য কোন গৃছ মধ্যে থাকতে চাইলেন ন | বেশী 
রাত্র হওয়ায় আমি বাড়ী চলে গেলাম। 

দাদার ”রিচষ নেবার আগ্রহ তখন হয়নি । তবে এই মাত্র গানিলাম দাদার 
নাম ভ্ীনবদ্বীপচচ্ত্র দাস, বাঙ্গালী, কটক হ'তে এপ্দিকে এসেছেন। 

(২৮ ক্যোষ্ঠ রবিবার) কার্ধান্তে দাদার সঙ্গে দেখ! করিবার জন্ত 
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বৃক্ষতলে আপিলাম। প্রথম সাক্ষাৎ মৃহুর্তমাত্র। তারপর সাক্ষাৎ বৃক্ষতলে 
রাত্রে, তাই দাদার চেহারাটা ভাল করে দেখ। হন নাই। তাই আঙ্গ 
বৈকালে গিয়ে দাঁদ!র চেহারাটা বেশ পরিক্ষার ভাবে দেখিলাম রং 
কাল, লম্বঃ রোগা, সম্ুখের দাত একটু উচু, কথা বলবার সময়ে দত্ত 
দেখা যায়, মুগ্ডঠ মস্তক, গলদেশে ভুনসীর কন্টি বয়ক্রম আন্দাঙ্জ ৩২ 
বৎসর, পরিধানে মলিন কৌপন ও বহির্বাস, গাত্রে একখানি খুব লম্বা ও 
চওড়া মলিন টাদর। বাংলাতে কথ! না ব্ল্লে উড়িষ্যাবাসী পাধারণ লোক 
বলেই মনে হয়। মোট কথ৷ দাদাঁর চোরাটা তেমন ভাল নয়, কিন্তু চৌক মুখ 
এমন উজ্জল, এমন পবিত্র, ষেন একটা নির্মূল ঠাণ্ডা জ্যোতি মুখ থেকে ফুটে 
বেরুচ্চে। মুখেতে লদাই আনন্দ মাথান রয়েছে! হাপিভিন্ন কথ! নেই। যা 
কথ| বলেন তা যেন হৃদয়ের অন্তস্থল হ'তে ভালবাস। মাথিয়ে। 

দাদার কাছে গিয়ে দেখি একভন বাঙ্গালী সাঁধু বসে আছেন, সাধুটার 
পরিধানে একখানি পুরাতন ছিন্ন লাল রঙের চেলির কাপড়, গলায় পৈতা ৷ দাদ! 
আমাকে দেখে চিরপরিচিতের মত কাছে বদতে ব'লে সাধুকে দেখিয়ে বল্লেন 
“এর নাম রায় মশায়, পথেতে আলাপ হয়েছিল উপস্থিত ছুজনে এক সঙ্গে 
আছি।” আমি উভয়কে দণ্ডবৎ ক'রে জিজ্ঞাম। করলুম--“আজরকে কি সেবা 
করলেন ?* 

দাদ|---"ভাই ! যখন ফিধে পেলে তথন দেখি ঠাকুর বাড়ীর * প্রসাদ বিতরণ 
শেষ হয়ে গেছে ।” 

“তার পরে বায় মহাশরও বল্লেন-ক্ষিধে পেয়েছেশ, শুনে কি করবো 
গাঁবচি, এমন সময়ে ঠাঁকুরবাড়ীর ঘাটের দক্ষিণ কোণের পোস্তার নিচেতে 
দেখি বিস্তর প্রসাদের পাতা পড়ে ঝয়েছে তাতে এত অবশিষ্ট মহপ্রসাদ 
পড়ে রয়েছে যে একট! কুকুরে থেয়ে ফুরুতে পারচে না, এই দেখে 
ওখানথেক্রে প্রদাদ কুড়িয়ে এনে ছুজনে খুব খেলুম খুব পেট ভরে গেছে । 


-$ € গা বিশ্স্তর সেনেয় পাশিহাটীস্থ ভ্রীীগৌরাজ মনির, বৃক্ষতলোর পূর্ব গায়ে, এই 
ভক্ত পরিবারগণ চিরকালই নৈধাব গেবা পরায়ণ। টিরকালই 'অকাতরে অতিথি 
 খভ্যাগডক্চে;প্রসাদ বিতরণ করিয়া আলিতেছেন। গৌর-তীর্থ জীপাট গাণিহাটিতে প্রার 
৯৯ বৎসর পর্বে পীহীগৌরাঙ্গ শ্রীতীনিত্যানন বিগ্রহ স্থাপন করে গ্রামকে উতদ্বলতর ক'রে 
ছিলেদ। তক্তবর বেনীমাধৰ সেন ও ভাহার পুত্রগণ পূর্ব পুরুষগণেয় কীর্তি অঙ্গুর রেখে 


ছিলেন | 
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এই কথাবাণ্তার সময়ে একটি বাবু কাঁছে দীঁড়িয়ে ছিলেন_ তিনি গুনে 
আশ্চার্যভাবে বলণেন £-ঝুকুরের এটো খেলেন! ওতে যে প্হাইড্রফেপিয়া* 
(জলাতঙ্ক গোগ ) হয়--” দাঁপ। গুনে হানতে লাগলেন । 

তারপর দাদা আমার দিকে চেস়্ে বল্লেন “আজ সকালে ভাই একট। বড় 
অন্ঠায় কা ক'রে ফেলেছি) 

আম £-”ক হয়েছিলো ?৮ 

দাদ £-- গ্রামের উত্তর দিক এবটী ডাওরথানা, হার সম্মুখ একটা 
বাধান বেলগাছ আছে না ? 

আমি 51 ই! রাধিকাঁনাগ চাঁট্রষ্যের বাডী ও ভাক্তাঁরখানা। ত 
কি হয়েছে? 

দীধ1,- এ ডাগ্ডারখান।র উত্তর দিকে একটা জঙ্গল দেখে আমি 
আর ইনি ( গাদমশায়) প্রাতে শোৌচে শিয়োছএম | উঠে আসছি, এমন 
সময়ে একটা বাবু (ডক্তারখাবু এাস বল্লেন “কে তোরা? এর ভতবে 
কি করতে গিয়েছুজি ?% 

পআমি বলুন প্বাবা শেচে গিয়েছিগুম ৮ 

তাহ শুনে বাবুটী আশন্মাহঃয়ে বনেগেন ব্যাটার বাগা নর মধ্যে 
শোনচ যাবা যায়গা পেয়েছে ।--চথ। নিজের হাত দয়পা সাধু কর্ধি তবে 
ছেঠে দেবো ।” 

কাজেই বাবুর কথামত 'লইসব পর) মল চাত দিয়ে পরিষ্কার 
করে এপুম। বাবুটা গাণাগালি করতে করতে চলে গেলেন। 

ভাই । পরের বাগানে না পনেশ্টনে মলত্যাগ করেছি, বড়ই অন্ন 
কাম করেছি, না ভাই। 

আমি দাদার কথাশুনে অধাঁক হয়ে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে রইলুম-_ 
আর ভাবতে লাগলুম হায়! এমন গোঁককে মানুষ চিনতে পাপে নাকেন? 
বোঝেনা কেন? তাঁর পরে রাধিক! ডাক্তারের ওপর ভারি রাগ হতে 
লাগলো ।+- 


আল রথুনাথ দাস গোস্বামীর দণ্ড মহোত্সব। 


| ,৩,৭ সাল ২৯ -জ্যেষ্ঠ মোমবার শুরু অয়োদশী (ইং ১৯*০1১৩ই জুন)] 
আজ সেই দিন--যে দিন পাণিহাটাতে দয়ার অবতার ঞ্ীনিত্যানন্দ 
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প্রভুর নিকট বাঙ্গালার বুদ্ধদেব শ্রীল রঘুনাথ দাস গ্বোশ্বামী সর্বন্ত ত্যাগ 
করে কৃপাভিক্ষাক'রতে আগমন করেছিলেন আজ সেই প্রেমময়ের প্রেমলীল! 
রঘুনাথদাসের “দণ্ড উতৎ্লক। সব স্থৃতিই উজ্জ্রলভাবে আছে, মেই পুন্য- 
তোগ্পা মা ভাগীরথী, সেই পাণিহাটা, সেই প্রস্থায় শীতল ৬** বদরের 
বটবৃক্ষরূপ সেই শ্রমন্মহা প্রভুর ও শ্রীই/নতানন্দ প্রভুর বাসবার ।পশ৩1 বাবেশা 
৬পুরী হইতে শ্রীঞগে:রাজদেৰ আগমন কারয়। যে গপাবন্তে ্চরণাপন 
করিয়াছিলেন সেই প্রাচীন ইষ্টক নিন্মিত ভগ্নঘাট, আল রাঘবপাঁওতের 
ভবন, সেই রাঘব প্রদর্ত নারিকেল ভোগনকারা ভুবন মোহন শ্রীশ্রীমদ্ন 
মোহন বিএ, রাঘবপগুতের সমাধী ও মালভাক্ঞ্জ গভৃতি অতীতের সব স্মৃতি 
এখনও পাপিহাটাতে বিশেষভাবে বর্তমান রহিযা লীলার সাক্ষ্য গ্রদান 
করিতেছে । ভক্তমুখে শু!নয়াছি-_:"সে পাষাণগলান লীলা পাণিহাটাতে 
অগ্ভাপি হয়। কোন কোন ভাগাবানে দেখিবারে পায়।” 
মহা গ্রভূর শ্রীমুখের বাণী ১ 

শচীর রন্ধনে, শ্রীবাস অঙ্গনে, 

বাঘবভবনে, আর নিতাই নঞ্ভনে, 

নিঙ্মম আবির্ভাব শুন ভল্লশগণে।  (শ্রাচরিতামুত ) 
মহাপ্রভু ষে পাণিঠাটার রাঘবভবনে ৫্রমডোরে চির আবদ্ধ আছেন, তা 
এই দণ্ড মহোত্সবদিনে ভাগ্যবান অভাগ্যবান গকলকেই জানিয়ে দেয়। 

বেল! ৯টা বাজিতে ন1 বাজিতেই চারিদিক হ'তে অসংখ্য ভক্তের সমাগম 
হতে লাগলো, ক্রমে ক্রমে সংঙ্কী্তন সম্প্রদায়ে রক্ষতল পুণ হয়ে গেপ। 
আর কিছু শুন। যায় না কেবল খোল করতাল ও রাম্সিঙার ধু ধু শব, 
ও মধুর শ্রাীনিতাই গৌরাঙ্গলাম। ভক্তগণ প্রেশেন্সাদে নৃত্য করিতে করিতে 
ধুলায় গড়াগড়ি দিচ্ছেন। চারিদিক্ইে প্রমের খেলা কে কাহাকে দেখে। 
চিড়াদধি $ ন'নাবিধ ফলদিয়ে বেদীর উপরে অনবরত মাঁণসাভোগ দেওয়। 
হচ্চে। চ্ই প্রসাদ জাত্যান্িমান ভূলে বুদ্ধ যুবা বালক সকলেই কাড়1- 
কাড়ি করে ভোজন করছে, প্রেম বস্তা যেন সব ভেসে বাচ্ছে। 
ঠিক মধ্যাহ সময়ে যে সমগে প্রশ্রীনিত্যানন্দ প্রভূ রঘুনাথ প্রদত্ত চিড়াদধি 

বেদীতে রেখে পৃরীধাম হতে মহাপভুকে এনে তার মুখেতুলে খাইয়ে 
দিয়েছিলেন_ সেই সময়টায় শ্বতই সকলকে ভক্তিতে আকুষ্ট করে দেয়-_ 
তা তই পাঁগুষ হই না কেন! 


আষঢ১'২৯] প্রীনবদ্ধীপচন্জ দাঁস পগ্রসঙগ ২৫৫ 


তারপরে অপরাঙ্গ না হইতে হইতেই সেই জনসমুদ্র কোথায় মিলিয়ে 
গেল। বুক্ষতল ও পথঘাট নিত্য যেমন নির্জন থাকে আবার তেমনি হয়ে 
গেলে, আশ্চর্য ব্যাপার, কোন নিমন্ত্রণ নাই, বিজ্ঞাপন নাহ, সংবাদপত্রে 
হে চৈ নাই, কবে যে মহে।ত্দব ত! গ্রামবাসীর্দের৪ জনেকে জানেন না, অথচ 
ঠিক!দনে কি বিগাট ব্যাপার! সহস্র সহস্র ভক্তদমা,ম। সাধৃসন্ানী, ধনী 
নির্ধন, ঝান্ধণ শুদ্র যেন কি এক মহামগ্রে কিছুক্ষণ মুগ্ধহ'য়ে নত্যগীত হাস্ত- 
ক্রন্দন করিতে করিতে অকস্মাৎ কোথার অনৃষ্ঠ হ'য়ে গেলে|। 

উত্বের প্রায় সারা।দনই আমি দাধার কাছে কাছে থেকে ঘুরিতে 
লাগিলাম। উদ্দে আগ দাদা ক কেন তা দেখবো। কিন্তু দাদ! 
আজ কি রকম হয়ে গেলেন। চোকছটি পাল, আর ঠিক মাতালের মত 
অস্থির তাব। এক একবার 1৪৫নসম্প্রদায়ের মধো বাচ্ছেন আবার খানিক 
থেকেহ চলে আস্চেন ও নুক্ষগাত্রে হেলান দিয়ে সামপে নিচ্ছেন। পুনরায় 
তন্ত্রাবিষ্টের মত চক্ষুচেয়ে জবার কীর্িনমধ্ে বাচ্ছেন ও ফিবে আসচেন, 
এই প্রকার করিতে লাগিণেন। আমি দাদাকে বলিলাম - "ওদের সঙ্গে কীনন 
করনা দাধ1!” 

দাদ বলেন_-“না তাহ ।” মামি বলিলাম “কেন”? দাদা বারন “1 হলে 
এখনি একটা হে বৈ হয়ে পঙব |” এহ খপে ঢা করে পইপেন। 

আমার কিন্ত মজ1 দেখিবার হচ্ছ যোঁণ আনা । ক কাণ্ড হয় তা একবার 
হয়ে যাক না দোখ। তাই দাদাকে আর? কয়েকবা বঙলুম, দ।দ। কোন কথা 
না বলে মহ। গ্তীরের মত দীড়িয়ে রহংগেন। খাঁনক খাদে অবসের মত 
এক স্থানে ধনে পড়লেন। 

কীর্তনাদি হয়ে মাখার পর খুব বৃষ্টি হলো! বৃক্ষ তলে জণ ও কাদাতে পূর্ণ 
হলে। | দাদা বললেন বৃক্ষতণ্দ ত্ররাত বাদ করবে! মনে কে ছিলাম কিন্ত 
হলো ন।। আজ একট! শোবার ায়গা দিতে পারিস? আমি তধুখ খুব পারবো! । 
আমাদের বাড়ীর কাছে গঙ্গার ধারে পণ্ডিত রঘুনাথ মিশ্রের যে ৭|ধ রিট রিট” 
বলে বাগাঁন বাড়ী আছে সেই স্কানটা খুব [নক্জন বলে সে? খাদেই রাত্রে 
দাদার শয়নের ব্যবস্থা করলুম | 

(ক্রমশঃ) 
শ্রীঅম্ল্যধন রায় ভট। 


২৫৬ ভক্তি [ ২+শ বর্ষ, ১১খ সংখা! 


নিবেদন 


সন্বদন্ধ গ্রাহক মছোদ্যগণ। ককণাতিন্তু পরম দল শ্ীভগবাণের কৃপায় 
আমবা ভক্তি দেবীর ম'র একী বর্ষ পুর্ণ করার মবদ" পাঈলাম। শাগামী 
শ্রাবণ চাঁসে ভক্তি ১০ শ বর্ষপুর্ণ হঈপে। দ্র হইছে ২১শবর্ষ আবন্ত। 
দিন থাকিতে আমরা এ আনন্দ স*বাঁদ গ্রাহকগণকে দশ বাঁথলাম | ণতৎসঙ্ 
আরও একটা সংবাদ ন| জাণাইয়া পািল্াম ন। | বরাবর '্মামল। ক্কি ভিঃ পি 
করিয়াই গ্রাহক্গণের নিকট »৯ন বাধিক মুলা গ্রণ করিয়! থাকি । কিন্তু 
বর্তমানে ডাক ঘুরর নৃহন ন্্মাঘসারে ভিঃ পি কৰিলে অনর্থক গাঁহকগণের 
।- চার আন। বেশী শা'গ উহাত শামাদেব কিছ্ধ কোনই পাল নাই । কিন্তু 
গ্রাহকগণ যদি নিঞ্জ নিঙ্জ দেয় বাধিক টাদ' য*জর্ডাব করিয়া পাঠান, তা 
হইলে হাহাদি'দর ঢু আন! খবচেই স্টাহ পারি। তাষ্ট অ'মাদিগর সনিন্দগ্ধ 
অন্পরোধ গ্রাহকগণ আগামী ২১4 বর্ষণ চাপা ১ দেড টাকা ভাদ মাসের 
মধোই আমাদিগক পাঠাইয়া বাধিত কাগাবন। 

তারপর আর একটা বিশ্ষে নিবেদন, যা্ধ কেও আগামী বষেণ হন" ভক্তির 
গ্রাহক থাকিতে ইচ্ছা না কারন ঠিন দয়া করিগা একখানি পোকার্ড দ্বার! 
তাহ! আমাদিগকে জাঁনাইবেন, কারণ একটা ্তিঃণ ফেব আসিল অনর্থক 
আমাদগের ক্ষণিগন্ত তভাত হয়। ৮*ই ভাদ্র পর্য্যন্ত আম] গ্রাহকগণের 
টাকা কিম্বা পত্রাদ্ির পেন্স! কর্দিব আঠার পর আমগ] একে একে সঙ্গলকে 
ভাদ্র মাসের ভঙ্দি পিং পিকরিব। তথন নিং1 ফেরত দি আমাদিগকে 
অকারণ ক্ষতিগস্ত না ববেন ইহাই আঁমাদি”গর «কান 2িবেদন। 

আগাদী বর্ষের জগ আমরা কয়েকজন বিট লেখ * পাইয়াছি। বণা 
ঝাছল্য ঠহাব] দয়! করিগ! প্রতিমাসেই ঠাহা রগ গভীর এবেরণা পুর্ণ প্রবন্ধাদি 
ভক্ষিতে দ্বাবন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইফাছেন। তারপর ভাদ্র মাস হইতে 
ভক্তির কলেবর কিছু বৃদ্ধি করিবার ইচ্ছ। আছে এক্ষণে গ্রাহক্গণের 
সহান্তভূুতি পাইন্ই আমলা ক ক্কার্গ্য হইত পাবিব। 


বিনীত 
ভক্তি” কার্য্যাধ্যক্ষ 


824 রশ ৯৬৮০ টিও ও 0৪ 
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লন সি ন | 
নিহ্যধামগত পতিত দানবন্ধু কাবাতা বেশাপ্তরক্-প্রতিঠিও : 
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ৰ ».স্ণ স্বহ্থ 
সস পা 


সস (7) বাসা, 


এ হ% 
“সক্তিহগবত দেব ভল পেমস্ববপ্ি। 6 | 


শাঞ্রাপস্ ঈপাম ৩1৪৯৮ জীবনম ॥? 


সপ্ত শত 





সম্পাদক 
শদানেশচন্্র ভট্টাচারধা গীতরত 


ভক্তি-কাঁধ্য।লয়_ 
ঝোডভাট “গক্কিশিকেতন" 
গোর জন্গিত যেড়া জেতীঠাদন। 





ভাবি কা) হই ও 








পুরাতন সম্পাদক কর্তক প্রকাশিত | | সবিশেদ 
ভর সশাশশিশাশিশীশীএ] ভিতরে 
মূলা -ভাদ বার্স্ধ মুনা ড়া “ড় টাক? কাগজ ৃ 
হইল। ্দিপিলে এব দর 4০1৭ আনা । হউন। ] 
ধ্াভিজ জ্ঞাত পাত 1 


চিত্রে শ্রীকঞ্ (ব্রজলীলা) 


(৪১) খানি শ্নর রঙিন ১৭৮৭ সাইজ চির আ কাগজে মুদ্রিত, 
ও প্রত্যেক চিন্ধের পরিচয় প্ুভোক [চিত্রের পার্থে স্বচগ্ আটিক কাগজে 
প্রঙ্গভ হইয়াছে । ইহানে চিত্র খুলিলেক চিত [বিবরণ ও পূর্বাপর আখ্যায়কা। 
জানিতে পারা যায়? চিক পরিচন্বগ্াঁ। একপঙাবে লেগা হইচাছে বে, কেবল 
শরিচগুলি পাঁঠেউ ভগবান ভকমেপ বাঁলাচরির সণক্ষেপে ধারাবাভিককণে 
জাল! যায়? 'ভাঁধা সরল ও আনর জরয়াছে, মল কি বালক বালিকার পর্যাপ্ত 
সহজে বেধগ (কয় 

বঙ্গের প্রসিদ্ধ কেখক বন্তভাঁষবদ বৈদবাদহপনায়ের মাননীয় পাণ্তভ 
প্রবর শ্রীযুক্ত অমুগ্গা চরণ শিগ্ভাডহণ মভাশয়ের দাঁর1 চদ্ধ বিবরণগ্াল লিখিত 
হইয়াছে । জান্গভ চরিত্র শিখিবার, ভাগকতলীল। চিত নিত দশন কারবার 
$ উপহার দিবার 'অপুবব সাঁমগ্ুী। 

জনন কাপড়ে স্তর ল লালান 
হম” এ” টীম 


চিত্রগুলির স্হক্ষিপ্ত নাম 


১।  খনহশধা। * দৈববাণী "৭ প্রকার 51 কারাগারে 
৫1 ক রাগাবে দেব্গাণরজ্্ ৫৬ কারাথারে দশভজ বিফ ছাপ পাায়াগর 
আবভাৰ। 171 শিশ্টবপশাঃণ 57 শন্দালার হাত এ যরুলাতীরে 
১৯1 বিনিময় ১১) গৃত]। মল ৯২1 শর্ত ১৩৭) কষ বিষার 


১৪। বশোদাতো কে চক ১৫1 পতন? বধ ১৮1 শট ভঙ্গ ১৭1 হগানর্ত বদ 
১৮) বংজ্যত্রীড়। ১৯। নন্দছুলাল ২০1 মালা ১1 নলহুকেন ডদ্ধং্ 
২২1 সম্(১৩। খকাদির বধ ২৪) অদামর বধ ৯৫1 ব্রহ্মার মোহ নিবুত্ত 
হ৬। ধেনুকাস্ুর বধ ২৭। কালয় দ+ন ৯৮1 দাবা পান ৯৯। পোঁপাদের 
কাঁত্যার়নী এর । ৩৯1 বন্ত্রহরপ 5১1 খাঙ্গপপত্রীণণের অন্ন লইয়া আগমন 
৩২৯1 গোবদন ধাঁয়ুণ ৩1 আাললীলা £51 গোপীগণের শিকুষ্ণের পদাক্ক 
অনুসরণ কবিয়া অছেধণ ৩৫। পা । ৩১ সর্পগ্ৰাস হইতে নন্দ ইধার 
৩৭1 অভ্রুয় সঙ্গে মথুয়া ধাঞা ৮1 জাত কের কাজিন জলে অলি করিতে শি়। 
শেষপাহ) বিফু দর্শন ৩৯1 কুন্দা ৪ অর 91 কাস বধ ৪১1 জনক 
ভলনীয় পক [মলন এবং বন্দে ৪ দেবীর কাঁকাগাঁর ভইতে উদ্ধার। 
প্রাগিতানভারভ [িত- ন্দির-- 
৮৪১ ন* গ্র্য!ওুই্াঙ্ক গোড, পোঁঃ শিবপুহ, ভাকড়া। 


ভক্তি 


পেশ পাস 


( ২০শ বর্ষ, ১২শ সংখ্যা, শ্রাবণ, ১৩২৯ সাল ) 








প্তক্তির্ভগবত, সেনা ভল্তি' গছেেম-স্বকগিণী। 
ভক্তিরানন্দবপা চ ভক্কির্ভ কল্য ভীবনম ॥৮ 


গান! 


জদ। সুখায়েণ কন্োম বন্দ 
ন তি এ” চিএ নম, লভেহণ | 
তয্যেৰ চি** মন ই শ্রয়াণ 
প্রণোদয় স্বা এবাত্বথাপাহ। 
দয়াময় । গৃথের প্রত্যাশা ক বগা সরধাহ শানাবিধ বন কার, কিন্ত আশ। 
পুর্ণ হয় না, প্রাণ জুডায় না, মন-২1০1ল চখ পাহ ন!। [বশেবতঃ খের ও জাঁব- 
নার কারণ এই ষে, আমার ধ* কঞ্খব থল বিপ শত ভ, ম্াখর আঁশায় কর্ম 
করি কিন্তু ফল হয় ছুঃখ, যন স্থির কর্রবঃল জপ অশ্ব ১5 কম্মে নানাবিধ ভাবনা 
চঞ্চলত1, শান্তির পরিবতে বোর অপাশ্িহ তোণ কাঁর। হাই তোমাৰ নিকট 
প্রার্থনা বাজাতে অমার চিত্ত, মন 5 “পি সবল তামার শা বখিভোর হইয়া 
তোমারই কর্ম করিয়া শান্তি ণাভ করিতে পারে তাগা কর। 
তোমার কপাঁয় সাধু-ভক্তের ম* গুণে বেশ বুঝিতে পারিয়াছি যে, অকপটে 
তোমার নাম গুণাদি শ্রবণ কীদদন করি না বলিয়াঈ তরজ্ঞান সংহারিণী, অসং 
ভাবের একমাত্র জননী, সম্তাঁপদারিনী মায়া আমাকে আরুমণ করিয়াছে এবং 
এ মাথার দাস হইয়| উহারই আদিষ্ট বিষয় সকণ ভাবনা ও ব্যবহার করিয়া 
সেই হুঙ্র্মের ফলেই রোগ, শোক, ঢঃখ, পরিতাপাদি ভোগ করিতেছি। গ্রভো! 
এ যাতনা, এ মোহ, এ ভ্রর্ভাবনা একমাত্র তোমার রুপাতিক্ল যাইধার নয় ভাই 
আফা তোমার নিকট প্রার্থন। তুমি দয়ী কবিয়। আমার এই সকল দুর করিরা 


২৫৮ ভক্তি [২*শ বর্ষ, ১২শ সংখ্য। 


মায়ার দাসত্ব হইতে উদ্ধার কর আমি তোমার হইয়। তোমাতে আত্মসমর্পণ 
করিয়! চির অশাস্তি, চির দুঃখ পরিতাপ দূর করিয়া! আনন্দ লাভে ধন্ত হই, দয়া- 
»য় দয়াকর। 


ঝুলন। 
( শ্রীণৌরাঙ্গ ) 


দেখত ঝুঁণত গৌরচন্্র 
অপরূপ দ্বিজমণিয়]। 


বিধির অবধি বপনিরুপম 
কষিত কাঞ্চন জিনিয়া ॥ 


ঝুলায়ত কত ভকতবৃন্দ 
গোরচন্দ্র বেড়িয়া। 
আনন্দে সঘন জয় জয় রব 
উথলে নগর নদীয়া ॥ 
নয়ন কমল মুখনিরমল 
শারদচন্দ্র জিনিয়া । 
নগব্র লোক ধায় একমুখ 
হুরিহরি ধ্বনি শুনিয়া ॥ 
ধন্ভ কলিধুগ গোরা অবতার 
সুরধুনী ধনি ধনিয়!। 
গোরাটাঁদ নিনে আন নাহি মনে 
বাস্ুঘোষে কহে জানিয়! 


(শ্রীরাধা-কৃ্ণ ) 


ঝুপভ শ্যাম গ্রোরি বাম 
জানন্দ-য়ঙে মাঁতিয়!। 


শ্রাঙ্ছ, ১৬২৯] বিশ্বরূপের সঙ্গীত ২৫১ 


ইবস্ত হসিত রভস-কেলি ঝুলায়তলব সথিনি মেলি 
গায়ত কত ভাতিয়! ॥ 
হেম মণিযুত বর হিডোর রচিত কুম্ম গঞ্ধে ভোর 
পড়ল ভ্রমর পঁতিয়া। 
নন্বীন লতা জড়িত ভাল বুন্দাবপিন শোভিত ভাল 
টাদ-উজোৌর রাতিয়! ॥ 
লধঘনতনু দোলায় গ্তাম রাইসগগে ঝুপত বাম 
তড়িত জডিত-কাতিয়া। 
তারামণি চন্দ্রহার ঝুলিতে দোলিত গণের্জোহার 
হিলন ঢুহ্ক'ক গাতিয়া॥ 
ধিধি কট ধিয়। তাড়া বোণ বাছে মুগ মোহনরোল 
তাঁনন। হিনিন্ন। তা তিয়।। 
ভেদপরণ গ্রামপূর ঘোরশবদ জীতল সঃ 
বরণ নাহিক ঘাঁতিয়! ॥ 
মণি আভরণ কিছ্বিণি বঙ্গ ঝূলনেবাগয়ে ঝুনুর বন্ধ 
ঝন ঝন বঞ্চ।ঠয়া। 
রাধামোহন চরণে মাশ কেবল তরন। উদ্ধবদাঁন 
রচিত পুবিত ছাতিজ্জা। ॥ 


বিশ্বরূপের সঙ্গীত। 


শ্রীযুক্ত রামদাঁদ ঝ।বান্ধী মগাশতোর রুপা আমরা কয়েক বৎলর হইল 
একটা বন্ধু পাইয়াছি ইনি নিদ্দের পরিচয় ( পুর্নবত্বান্ত) দিতে অনিচ্ছুক, 
আমর! যদিও কিছু কিছু অবগত আছি কিন্ত তাহার অনচ্ছায় আমরা তাহা! 
এক্ষণে প্রকাশ করিব না। ভবিষ্যতে কখনও স্থযোগ হইলে ইহার বিষক্ন 
বিশেষ ভাবেই বলিবার ইচ্ছ। রুহিল। 

বর্তমানে তিনি প্বশ্ব্ূপ” নামে পরিচিত, কেহ কেহ তাচাত্জে “নগেন 
গৌদাই” বলিয়াও ভাঁকেন। যাহাইউক আমরা প্বশ্বরূপ দাদ।” বাঁলয়াই 


২৬, ভঙ্গি [ ২*শ বধ, ১২শ সংখ্যা 


ডাকি, আর তিনিও এমাদদিগকে মেভাবেই ভালবাসেন। আমরা তাহার 
অন্তকোন বিষয়ের পরিচয় এখন দিবনা কেবজ তাহার পচিত সঙ্গীতের কথাই 
বলিব। 

উনি শ্রীরষ্ণলীলা ও ঞগোরণাগার অনেক আঙ্গীত রচন। করিয়াছেন। 
শুধু বাঙ্গালায় নয়, মধুব ৭দবু৩% হঠাঁপ সঙ্গীত আছে। আমরা ক্রমে 
ক্রমে পাঠকগণকে তাহ!) ডপহাঁর 1বার 9 করিব। বর্তমানে শ্রীমতী 
ঝাধিকার মহিমা £ এলনন পণ হশ্বন্পীদ ওইথানি সঙ্গীত নিম্নে প্রকাশ 
কমিণাম। এব।ন হ5/৩ প্রতি মাসে, সাহার ঢুহ একথানি করিয়া সঙ্গীত 
*বিশ্বরূপের সঙ্গী ৩* শাম গিয়া গাকাশ রিপা হচ্ছ! হিল ॥ 


৯» 

জয় রাকা বৃথভাঙ বাপি ব। জয় বান্ধা নন্দিনী । 
জন রাচেশ্বপী বসছাবুবী শত ।লণ বদিনী ॥ 

ভয় এন্দাবন ধুঞ্জগুবন 0111 ন।গলনা 

ভয় ধীব লণিত শাম ৮৩ ৮ ১ধ্রওভারিনী 
ভয় ৮? ৩প০ মাল ১-1কটস্র বদলি 

ভ্য় গ্রাম স্পল অঙপণ্ণ লালসে উন্মাদিনী ॥ 

জয় কুম্তনঘণ কগ্ি৬ বি থিতু বেশ দোণনী 
জর মন্দহসনা কমলনগনা কোকিলাকল-কাভনী ॥ 
জয় লীশাম্বর বেষ্টিত কটি দণমগডত সানী 

জয় মন্ছণগরতি চণন চাঠরি পদেযাবক শোভনী ॥ 
বিশ্বরূপ রচিগ মধুব অহ ওরস তবঞ্জিণা 
ভ্রীরাধাচরিত মহিমা গণ প'দকণ রসায়নী ॥ 


(৯) 
আজুরে শ্রীবুন্বাবনে ঝপন আনদলীগা! 
ঝুলে শ্রামনন্দর বাঁমে শন্দরী পুষভানু বাল! ॥ 
স্খধ কালিনাীকুঞ, বঞ্হ অপিকুল 
কেলিকদণ্ধ*ল ঢু'ুরূপে করে আলা ॥ 
নাগর ন্বপান্দ, সাজায়ত নটরাজে 
( এ) চগণে পুর বাজে গলে দোলে খনমাল। ॥ 


আবণ, ১৩২৯] সন্তোষ ২৬১ 


রাই রতনমণি, আভরণ বিভুষিণী 
বধূ মুখ চায় ধনি কেলি কৌতুক শীল! ॥ 
রতন হিন্দোল! ধরি, ছ্ুমুখ হেরি হেরি 
ঝবায়ত সহচরি রঙ্গিণী এণবালা ॥ 
রসময়া বসতূপ, নলত অপন্ধণ 
নিরথত বিশ্বজপ আনন্দে হয়ে বিহ্বপা॥ 
ভা 


সন্থোষ 


যাধজ্দনন" তাখলারণং পাবজ্জননী নঠাবে শয়নহ | 
ইতি স্*সানে শ্দএর দদাষঃ কখমিহমানব তব সম্ট্োষ ২॥ 
মোহমুধগর | 


যাবৎ জন্মহয় ভাবত মরণ । জলশীব *ঠরেতে আনার শয়ন ॥ 
এসংসার এইবপ ভ্দখের আগা । তবে তেদ মানব । সন্তোষ তোমার ॥ 
এঙ্ক জনম মরণ ধণ্মস*রাপ্ত স*সাঁবে দেঙাম্বুদ্ধিবশতঃ আমি কুলীন, 
আমি বিধান, আমি ধনবান, আমি স্ন্দর, আঁমি অজর অমর বা আমি দহত, 
আর সকণ্‌ই নী ও ক্ষদ্র; এই জ্ঞানে কোনমানবেরই কাঁহাকে ও তুচ্ছ তাচ্ছল্য 
জ্ঞান করবা উচিত নহে । কারণ অণ পরমাণু »ইতে অতি প্রধানতম পদার্থ 
পর্য্যন্ত প্রত্যেক জীব ও প্রত্যেক পদার্ঘেহ জগতের উপকার সাধিত হইতেছে। 
আমি একাকী আমার কোন উপকারই সাধন করিতে পারি নাই। আধক 
কফি জীবনধাঁরণ পধ্যস্তও একাকীর সাহায্যে কখন সম্পাদিত হয়না। কাহার 
ছারা ও কোন্‌ কোন্‌ পদার্থের দাহাখ্যে আমি জীবিত থাকিতে সক্ষম হইতেছি-_ 
আমার দেহ ব ্িত হইতেছে এবং আমি বিদ্বান, ধনবান, জ্ঞানবান, ও রূপবান 
হলিয়া এত অহঙ্কার করিতেছি, তাহা অনুভব করিবার শক্তি সত্বেও অভিমান 
রূপ সুরাঁপানে উন্মন্ত তইয়া কৃতন্রের স্যার অধথা সন্তোষ লাভ করিতেছি 
ইহ বড়ই বিশ্ময়কর বাপার। এই অহঙ্কার সম্ত,ত্ত অজ্ঞান বিবর্ধক অনিত্য 
গ্রেস্তাবই অশান্তি ও অধূঃপতনের মূল । 


২৬২ ভক্তি [ ২*শ বর্ষ, ১২শ সংগ্যা 


পঞ্চবটা বনে রথুবীর শ্রীরামচন্দ্র লক্মণকে উপদেশ প্রদ্ধান করিতে করিতে 
বলিয়াছিলেন-“মুমুক্ষু ব্যক্তিরা জীব হইতে পরমাআ্মাকে কখনই ভিন্নজ্ঞান 
করিবে না এবং অভিমান, দম্ভ, হিংস! প্রভৃতি মানসিক বৃভি পরিত্যাগ 
করিবে । পরকৃত-নিন্দাসহন, কাঁয়মনোবাক্যে ভক্তি সহকারে সদ্গুরু 
সেবন ও দবপ্রাণীর প্রতি সরল ব্যবহ্থার কাঁরবে এবং বাহা ও আন্তরিক শৌচ 
অবলম্বন কগিবে। পরের অনিষ্ট চিন্তা, পরনিন্দ। ও পরকে হস্তাদি দ্বার! 
প্রহার কারবে না এবং নিরহক্কার হইয়া দেঞের জন্ম জরা মরণ আলোচনা 
করিয়া, স্নেহ শূন্য হইয়া স্ত্ীপুত্রধনাদির আপপ্জি পরিত্যাগ কাঁরবে এবং হষ্টানিষ্ট 
সমাগমে চিওকে সমশ্ডাবে রাখিয়। আমাতে অনঙ্গগণও 769 অপণ কৰিবে। 

এই প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ডে সকলেই যে পরম্পর সহাষ্য সাপেক্ষ, তাঠ1 এহ 
সুজব্রন্মাও দেহের পারচাশক, পবিতোধক € পরিতোষক হীন্দরন্স সমূহের 
বিষগ় পধ্যাপোচন। করিয়। দে খলেই স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। সহজে বুঝাই- 
বার নি।মত্ত এস্কণে একটি দৃষ্টান্ত উদ্ধত কর। হহল। দেহের মধাস্থ উদর, 
বিন! চেষ্টাতে হনি পরিপুথ হহয়। বলিধ। থাকেন এই ঈর্ধার বশবী হইয়! 
ইন্জ্রিয়গণ একদিন পবামশ করিয়া স্থৃ্ করিল যে, আড হহতে আমণা আহার 
আয়োজনের জন্ত কোন চেগ্াহ করিব না। দেখাধাটক, উদরের উদর 
কেমন করিয়া পর্রিপূণ হয়। এই পিছ্[ন্ত হঞ্জিয়গণ প্রথমত নবোতৎ্সাহে 
উৎমাহিত হ্যা .ভাঁগন পানাদির চেষ্টা ব্যতীত অগ্তসকণ” কাধ্যই অতিউছ্ভমের 
সঠিত সম্পাদন করিতে প্রবৃর্ত হইল। ক্রমশঃ যখন আগারের ময় আঁংকান্ত 
হুইল, তখন উদর উহাদের পরামশ বুঝিতে পারিয়। সহিষুতা সহকারে ভঠরা- 
নলের আল! সহ করিঠে লাগিল । সঙ্গে সঙ্গে ইঞ্্রিয়গণের উতৎ্পাহও তাস 
পাইতে লাগিল । দিখাবনান সময়ে ইন্ত্রয় সকল একেবারে গ্জোৎ্াহ ও 
অবদন্ন হইয়া! পড়িল। উৎদাহ ভগ্ন, শক্তি স্বাদ, ও অবদন্নত অন্ুত্ব করিয়া, 
ইন্্িয়গণ পরম্পরের মুখাবলোকন করতঃ “একি হুইল, একি হইপ, বলিয়া 
সকলেই বিষণ বদনে অবস্থান করিতে পাগিল। উদর তখন ইন্দ্রিয়গণের 
কার্ধ শৈথিল্য ও বিমর্যভাব দেখিয়া অতি আন আথচ বিশীত বাক্যে উহা" 
দিগকে বলিতে লাগল -ওহে ইন্ছিযনগণ! তোমর। অদ্য ভোজন পানাদির 
আহরণ ন। করিয়া, এহ দিবাবসান সময়ে এরূপ অবসম্ন হইয়া পড়িলে কেন? 
তোমর। কি জান না ষে্ন্প জল আমি পরিপাক করয়া না দিলে তোমর! 
কাধ্যক্ষম হইতে পারন।? আম বিনা চেষ্টাতে ঠোমাদের সংগৃহীত ভক্ষা বস্তু 


শ্রাবণ, ১৩২৯ ] সন্তোম ২৬৩ 


সকল ভোজন করি এই ঈষাপ বশবত্তী হইয়া তোমরা ফে আজ ভোজনেক 
আয়োজনে বিরত হইয়াছ ইহা! তোমাদের সম্পূর্ণ ভ্রম। কারণ তত্ববিচাক 
করিয়া দেখিলে--আমি প্রকৃত পক্ষে কোন দ্রব্যই ভোভন করি না; পরস্ধ 
পরিপাক করিয়া শোণত ও বার্ধযাদি দ্বারা (তোমাদের সকলেরই শক্ত বর্ধনরূপ 
ক্রিয়াসাধন করিয়া থাকি । অঙএব হা নিপ্য় ভানিও যে, এই জগতের 
সকল পদার্থই পরম্পর সাহাধ্য সাপেক্ষ । স্থৃতপা* কাহারও প্রতি ঈধ! হে 
না করিয়া সকণকেহ পরস্পর সাঠাব্যকারা ভ্রানে পরস্পর স বলেই সকলের 
গ্রতি সন্তোষ থাক! কর্তব্য। এইবপ »স্তোষই সকল সুখের মূল এবং বল 
বীধ্যের নিদান স্বরূপ। আব স্বার্থ লাভ নিবঞ্ধন ষে সন্তোষ, সে সণ্ডোষ কেবল 
ক্ষণস্থায়ী ও সকল দুঃখের আকর স্বকপ। 
তাই এই স্বার্থ ঘটিত ছ্েবপুর্ণ সন্তোষকে মর্তাজী; বর পক্ষে, শাস্ত্রপ্রণেতা 

মহযিগগ শান্ত্র মধ্যে আত গ্রগুপ্সিত, শণাহ ও মোক্ষলাভের একটি প্রধানতম 
বিদ্ব বলিয়া প্রতিপন্ন কবিয়াছেন। পঞ্গ্ত লাভালাভ ও স্বথণ্ুখ প্রভৃতি সকল 
অবস্থাতেই ধাহার সন্তোষ পাঁভ করিগ্জা উচ্চ নীচ, ছোটি বড, ধনী দবিজ্র 
প্রভৃতি করিয়া স্থাবর জঙ্গমাদি সকল পদার্থকেই সমান চক্ষে দেখেন, তীচার্দের 
সম্তোষই যে মোক্ষের একটি হেতু, তাহাতে সন্দেহ নাই । 

মোক্ষদ্বাগে ছারপালশ্চত্বারঃ পরি কীন্তিতা । 

শমে! বিচারঃ সন্তোষশ্চতুর্থ সাধুসঙ্গমঃ ॥ 


মোক্ষদ্বারে চারটি ছারপাল আছেন যথা--শম বক্ষবিচার, সন্তোষ ও 
সাধুসঙ্গ । মোক্ষদ্বারে এবেশ করিতে হইলে এ চারিটি ঘ।রপালের সেবা 
করিতে হয় অথব। নিকৃষ্ট পক্ষে ই চারিজনের একজনেরও সেবা করিতে হয়, 
যেহেতু একজন বশ হইলেও, ক্রমে চারিজন বশ হইতে পারে। 

হিংস] দ্বেষ বঙ্গিত সত্তষ্ট ও সমদশী ব্যক্তির মোক্ষলাভ অতি সহজেই হহয়! 
থাকে তাই মনু বলিয়াছেন ।-_ 

“সব্বভূতেযু চাত্ম নং সব্বভূতানি চাত্মনি।” 
সমং পশ্ঠন্ন।অযাজী গ্বারাজ্য মধিগচ্ছাত ॥৮ মনু । ১২ ৯১। 
পরমা ত্ম। সর্ধভূতেই আছেন এবং পরমাত্মা ত সকল ভূতের অবস্থিতি 
এইরূপ সমদৃষ্টি ঘারা আত্মধাজী ব্যক্তি স্বারাজ্য অর্থাৎ মোঁক্ষলাভ করেন । 
অতএব জনম মরণ ধন্মাক্রান্ত মানবগণের একান্ত কর্তব্য হইতেছে যে, 
বিষময় বিষয় সংক্রান্ত আশু জুথে সম্তৌষ ও সুখাস্তে হুঃখোদয়ে অসস্তোষ জ্ঞান 


২৬৪ ভক্তি | ২০শ বর্ষ, ১২শ সংখ্য 


ন| করিয়া, সকল অবস্থাতেই সমভাবে অবন্ত'ন পূর্বক মহার্ণবে তরণী চালনের 
উপাগ দিকৃদর্শন যন্ত্রের হ্যায় উত্তরকাপের সহায় উত্তরানন্দনেক্ষণকারী শ্রীহরির 
প্রতি প্রীতির সচিত লক্ষা রাখা । এই লক্ষ্য যখন স্থির হইরা যাঁর, তথন 
দিকৃদর্শন যন্নকে যেমন যেদ্দিক ইচ্ছা ঘুবাইয়া দিলেও সে কেবল উত্তর দিকেই 
গিয়! স্থির য়) তেমন ভগবদগত মন সংসারে ঘুরিতে গাকিলেও উত্তরকুলের 
অবলম্বনী্ন একমাত্র আশ্রপ্ন ভগবচ্চরণারবিন্দ হইতে কথনই বিচলিত হয় না। 
এইব্প অবিচলিত অবস্থাই পরমানন্দপ্রদ, ধেছেতু এই অবস্থায় জানও থাকিতে 
পারেন৷ আর অজ্ঞান থাকিতে পারে না; সুতরাং কোন প্রকার সঙ্কল্পও 
তখন হনয়ে স্থান পায়না। আর সঙ্কল্প সমূহ ক্ষয় পাইলেই জীব ব্ষভাব 
অর্থাৎ মোক্ষ প্রংপ্ত হয়। একথ। ম£ঘি বান্মীকি তাঁভাঁর শিষ্য জানকীগর্ভসন্ভত 
কুশকে উপদেশ করিপ্নাছিজেন | যথা 
পনিসঙ্কল্ে। যথ! প্রাপূ বাবহার পরোভব। 
ক্ষয়ে সন্কল্পজীতন্ত জীবো ব্গবমাপ্র য়াৎ ॥* 
সন্ধল্প পরিত্যাগ পৃব্বক যথাপন্ধ বন্থ ব্যবহার করিব । নঙ্কগ ক্ষপ্ন ভইলে জীব 
ব্রহ্ম ভাব প্রাপ্ত হয়। 
ফল কথ মোক্ষ বন্ত মানুষেরই করশুলগত। পৌরুষ সহকারে লকল 
প্রকার আশ। ক্ষয় দ্বারা মনের ক্ষ করিতে পারিলেই মোক্ষ লাভ হয়। তভ়িন্ন 
মোক্ষ বস্ত আকাশ পৃষ্ঠে, পাতালে বা ভূতলেও গাওয়া যায় না। 
ন মোক্ষে! নভদঃ পুনে ন পাঙালে ন চতলে। 
সর্বাশাসংক্ষয়ে চেতঃ ক্ষয় মোক্ষ ইতীষ্যতে |” 
সবল তাৎপর্য; হইতেছে এই যে, মর্তধামে মাদিয় কেবল মোক্ষধামে প্রবেশ 
করিবার নিমতই সন্তোষের সেব। করা কওঁবা | তদ্ধযতী 5 ইহ সংপারে অগ্ত কোন 
ব্যাপারেই সন্তোষ লাভ বিধেয় নহে । মোন্ষধামে গ্রবেশ করিতে না পারিলে 
জীবের জনম-মরণরূপ সংদার কিছুতেই মোচন তয় না। পুনঃ পুনঃ যাতায়াত 
কিয় ভ্রিতাঁপ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। অতএব “কথমিহ মানব তব সম্তোষ।* 
শ্লোকাংশের এই নীতি পূর্ণ মহাঁখাঁক্য সদ| সর্বরদ। স্মরণ রাখিয়া ও প্রতিপালনার্থ 
প্রাণ পণ করিয়া মর্ভ জীবের জীবন যাপন করা যে একমাত্র কর্তব্য তাহাতে 
অনুমাত্র সন্দেহ নাই। 
শ্রীতূপতিচরণ বনু । 


আলোচন৷ 
( উদ্য়নাচার্য্য ) 


উদয়নাচার্ধ্য একজন বিখ্যাত নৈয়ািক পণ্ডিত ছিলেন। তাহ।র জন্ম-স্থ'ন 
ও জন্ম তারিখ লইয়! পণ্ডিতগণেব মধ্যে মতভেদ দুষ্ট হয়। অনেকের মে 
তিনি শৃষ্টাম দশম শতাব্দের মধ্যভাগে মিথিলায় জন্মগহণ করেন। ইহাই 
একপ্রকার প্রায় সর্ধবাদি সম্মত মত। মিথিলাঁব!পিগণ ষ্াঙ্কাকে ভগবানের 
অবতার মনে করেন। তিনি বৌদ্ধধর্শ-প্রভাব হইতে হিন্দু ধর্মের সংরক্ষণের 
জন্তই জন্মগ্রহণ করিয়/ছিলেন। শঙ্করাঁচার্যযই এ কার্যের শ্রেষ্ঠ উদ্ভেলী 
ছিলেন, কিন্তু ভগবান্‌ শঙ্করের দেহত্যাঁগের পর পুনরায় বৌদ্ধধর্ম ভারতে 
মাথা তুলিতেছিল। এই সময় অতি স্রভক্ষণেই উদয়নাচার্ধোর আবির্ভাব 
হইয়াছিল। তিনি 'আত্তন্ধ বিবেক* নামক অপুব্ব দার্শনক গ্রে বৌদ্ধ- 
মতবাদের অসারত। প্রতিপন্ন এবং ক্ষণিকবাদ ও শুন্যবাদ খণ্ডন পূর্বক 
জীবাত্মার অস্তিত্ব প্রতিচিত করেন। তাঁহার "ন্যায়কু নুমাঞ্জলি” অতি অপূর্ব 
প1ত্যপূর্ণ গ্রন্থ । ইহাতে চার্বাক, বৌদ্ধ, ঠৈন প্রতি ধর্মের নিগীশ্বর মত 
খণ্ডিত ভইয়। ঈশ্বরের অস্তিত্ব সদ নিত্তিব উপর স্থাপিত হইয়াছে । তাহার 
এই তীব ও কঠোর সমালোচনার পর্ন নিরীশ্বরবাদ আর ভারতে মাথা তুলিতে 
পারে নাই। 

গুনাযায়, বৌদ্ধমত দিত হইলে পব তিনি নীলাচচ্গ ধামে শ্রীঞ্জগন্নাথ 
দেব দর্শন করিতে গমন করেন,কিন্তু বছ্ স্তব করিয়া 9 মন্দিরে দেবতার 'আঁধষ্টান 
চিহ্ন ন! পাইয়! "পুন কেদ্ধে সমায়াতে মদধীনা তবস্থিতি:* এই কথা বলিয়া 
যখন মন্দির হইতে বাহির হইয়। আঁদিতেছিলেন সেই সময় শ্াভগবানের দর্শন 
পান। তিনি *বোধসিদ্বি* নামক অপর একখানি দার্শনক গ্রন্থ ও কয়েক 
থানি প্রাচীন বিখ্যাত দাঁশনিক গ্রন্থের ভাষ্য রচন। করিয়! জগতে অমরত্ব 
লাভ করিয়া গিয়াছেন। 


(নিবেদিতা ) 


ভগিনী নিষেদিত। সম্বন্ধে অনেকে আলোচন! করিয়াছেন, কিন্ত 
ধপ্রীমতী মরল! বাল দাসীর, ন্যায় নিবেদিতা-গ্রসঙ্গ এমন বিস্তারিত ও পরিশ্দুট 


৩৪---২ 


২৩৬ ভক্তি [ ২*শ বর্ষ, ১২শ সংখ্যা 


ভাবে আলোচনা করিতে কাহাকেও দেখি সাই । বর্তমান প্রবন্ধ সম্বন্ধে আমি 
সাহার নিকট খণী। 

নিবেদিতা আজ নাই, কিন্ত ভারতবর্ষে তাহার স্মৃতি চিরদিন অক্ষুণ্ন থাকিবে। 
স্বামী বিবেকানন্দ বিলাঁত হইতে যে ছুলভ রত্টা আনিয়া! আমাদিগকে উপহার 
দিয়াছিলেন দেই রত্ব দ্বারা আমরা অনেক বিয়ে উপকৃত হইয়াছি ; সুতরাং 
আজ সেই ভক্তিমতীর মধুর আখ্যায়িকা ভক্তিতে আলোচিত হওয়ায় 
স্প্রাঁদঙ্গিক হইবে না বপিয়াই মনে করি। 

স্বামী বিবেকানন্দ ১৮৯৫ খুঃঅনে ইংলগে গিয়! প্রথম বেদাস্তধন্ম প্রচার 
করিতে আরম্ত করেন এবং মনম্থিনী নিবেদিতার চিন্ব সেই সময় হইতেই এই 
অতি সুন্দর ও চিন্তাকষী ভারতীয় দর্শনের দিকে আকৃষ্ট হইয়াছিল। তিনি 
দেখিপেনে এক অসাধারণ প্রতিভাশালী, সত্যানুরাণী, শ্াস্ত্রজ্ঞ বিরাট 
পুরুষ উচ্চকঠে জগদ্বাঁসীকে আহ্বান করিয়া বলিতেছেন, 

আজিকার দিনের পৃথিবী কি ঢায়?--বিংশতি জন এমন রমণী এবং 
পুরুষ যাহারা নাহস করিয়া! একেবারে পথে ছীড়াইয়। বলিতে পাঁরে, ঈশ্বর 
ভিন্ন আর আমাদের কিছুই সম্বল নাই। কে যাইবে? » ক * এইক্নপ 
( ঈশ্বরকে ধরিয়া সব্ব্ব ত্যাগ ) করিতে ভয়ই বা কেন? ইহ! ষদি সত্য হয় 
( অর্থাৎ ঈশ্বর যদি থাকেন ) তবে অপর সমস্ত ত্যাথে কি আসে যায়? 
আর যদি ঈশ্বর ন। থাকেন তবে জীবন ধারণেই বা কি আসে যাক? 

ত্বামীগীর এই ব্জ নির্ঘোষের গ্তায় আহবান-ধ্বন বার্থ হয় নাই। 
নিবেদিতার মহা প্রাণ ইহাতে উদ্ধদ্ধ হইয়াছিল । তাহার প্রাণের পচতে পরতে 
এক অভিনব আহব।ন-বাণী ধ্বনিত হুইয়াছিল। তিনি শুনিলেন বিবেকানন্দ 
আবার বলিতেছেন,-- 

"জাগো জাগো মহাপ্রাণগণ, পৃথিবী ছুঃখ-ক্লেশে দগ্ধ হইতেছে, তোমর। 
কি ঘুমাইতে পার?” 

মহাপুরুষের এই আহ্বান-দ্বনি সার্থক হইয়াছিল। তিনি এমন একটা 
শিল্পা! লাভ করিগেন যে, যথার্থই সমস্তই ত্যাগ করিয়া! ভগবদ্ধলে বলীয়ান্‌ 
হইয়। অলস্ত প্রেমের দুষ্টান্ত-স্বরূপ হইতে পারিয়াছিলেন । 

শ্রীভগবানে নিবেদিত-জীবন “নিবেদিত।” গুরুর উপযুক্ত শিশ্বাই ছিলেন। 
কলিকান্। মহানগরী বন্থপাড়া লেনের একটী ছোট বাঁড়ীতে বালিকা বিভালয় 
প্রতিষ্ঠা করিয়া! গুরুদেবের '্রহ্মচারিণী-মঠ, স্থাপনের বাসন! ফলবতী করিতে 


শ্রাবণ, ১৩২৯] আলোচনা ২৩৭ 


ইচ্ছুক হইলেন! এই কাধ্যেই তাহার মহৎ জীবনের অধিকাংশ সময় ব্যরিত 
হয়। তিনি এতদ্েশীদ্দা নাগীগণের শিক্ষার অভাব প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি 
করিয়! ্কান্তিক পাঁরশুম সহ একাগ্রচিণ্ডে যে সাধনার পথে অগ্রনর 
হইয়াছিলেন তাহাতে যে তিনি (সিদ্ধ হহয়! 1গয়াছেন তাহা আঙ্গ মুক্তকঠে 
বালব। এই শিক্ষার বারা কিপ ৬হবে তাহ। তিন আরদ্ধ কাধ্যে শিয়োজিত 
হইবার পূর্বে শ্বীর 1119 50 01100180141 এবং 1006 19865 29 
158৬ 10109 নানক গ্রন্থদ্বয়ে আলোচনা করিরাহিলেন। তাহ এহবপ, 

“ভারহবষের শিক্ষা ভিডি গ্াাগ ৪ প্রেম। আত্ম-ত্যাগহ প্রেমের 
জীবন, এবং প্রেমই ত্যাগের উতৎপ্তি ও ব্যাপ্তি। তা'ণ অর্থে নিঃম্বও! নভে, 
অক্ষয় ধনে ধনী হইবার পথশ শাাগ, ত্যাগ অর্থে পরাজয় নহে, বরং জগৎ 
সমাজে বিজয়ী হইবার একমাত্র উপায়ই আত্মত্যাগ; কিন্তু সে ত্যাগ একেবারে 
স্বার্থ বোধমাত্র বিহীন হওয়া চাই, যাহার ভাগো আজ্ঞাতসারেও অভিমানের 
বা কামনার ছায়া স্পর্শ করে তাহার আমুণ্য ধানও ধুলিমুষ্টির স্তাস তুচ্ছ হুইন্া 
যায়।" 1দবেদিতার মণে ইহাই ভারুতবর্ষের সনাতন শিক্ষা । এই জাতীর শিক্ষা 
ংশ-পরম্পরা হইতে ভারতবাসীতে অন্তনিভিতভাবে আছে, তাহাকে জাগ্রত 
করিয়। তোলাই বর্তমান [শক্গার উদ্দেখ | আরও দ্রেখুন এ সগ্বন্ধে তিনি স্বীয় নত 
কেমন গভীর দষ্টিতে দোয়া [পপি করি! গিয়াছেন- “রমণী, জাওার 
জননী, একটা দীপ হহণ্ডে আব একটা দাপ আণবার মত মায়ের জীবনের 
আলো হইতেই সন্তানের জীখনধীপ প্রর্থলিত হয়|” 

ধন্ম সম্বন্ধ তক-বিতক করিতে তিনি আ'দী তাঁলবাসিতেন না। তাহার 
হৃদয়ের প্রধল আধ্যাত্মিক পিপাস। গুরুদেবের [নিদ্ধী(পত পথে অগ্রদর হইয়া 
যেন ধীরে ধীরে তৃপ্ত হহয়া ছল । দেহ পাশ্চাত্য রমণী ধন্ম-পিপাসা মিটাইতে 
ভারতের পবিএ মুর্তিবায় থসিয়া যে আজীবন তপ্ত! কারয়। গিয়াছেন তাহা 
ঠাকুর রবীন্দ্র নাথ জগচ্জননী সতার তপগ্তার দিত তুলনা করিয়। তাহার 
গার প্রশংসাই করিয়াছেন। 

[তিনি আমাদের দেব) বালিকার চরণে আস্ব-বিক্রন্প করিয়াছিরেন। সেই 
মহাঁভীবমঘ়ী দ্বেবীমুঠি দশন করিলেই ধেন তাবাতিশয্যে সমাধি হুইর। 
পড়িতেন। আর তাহার সেই গুরু-ভক্তি তাহাও অপাধারণ ছিল। তিনি 
স্বীয় নাম স্বাক্ষরের সময়-_-"231590162 ০€ 1২901105109, 91558909008” 
এই ভাবেই স্বাক্ষর করিতেন। একবার তিনি শ্রীরামষ্ণদেবের চিত্র-তলে 


২৬৮ তকক্তি [২*শ বধ, ১২শ সংখা 


একখানি পৃথিবীর মানচিত্র খুলাইয় দিয়া বলিয়াছিলেন, প্রামক্কৃষদেব জগন্‌- 
গুরু ছিলেন, জগতের মানচিত্র তাহার পদতলে থাকিবে ।”--নিবেদিতার এই 
কথা, তাছার মনের কথ।। তিনি যাহা বুঝিতেন জগৎ-দমক্ষে তাহা মুক্তকণে 
গ্রকাশ করিতে কিছুমাত্র কুষ্ঠিত হন নাই। শ্রীরামক্কষ্চদেৰ বলিয়াছিলেন 'ন| 
মরিলে পুনজ্জন্ম হয় না।” অর্থাৎ আপনাকে একেবারে লয় কিয়! নাদিলে 
আধ্যাত্মিক জগতে কেহ পুনর্জন্ম লীভ করিতে পারে না। নিবেদিতার 
আত্মত্যাগ যাঁছারা স্বচক্ষে দেখিয়াছেন তাহারাই আজ এ কার স্বরূপ 
উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন। 

ভারতবর্ষ ও দেশবালীর প্রতি তাহার কিরূপ গভীর ভালবাঁস। ছিল 
তত্মন্বন্ধে একটা গল্প পাগর| যায়। কথিত আছে, প্নিবেদিতার নিকট ষে 
গোয়াল! হুধ দিত সে একদিন তাঁহার নিকট ধন্ম সম্বন্ধে কিছু উপদেশ চাহিয়া 
ছিল। নিবেদিতা তাহার কথ। শুনি নিতীস্ত সন্কুচিত হইলেন এবং আপনাকে 
অপরাধী মনে করিয়া বার বার তাহাকে নমস্কার করিলেন। বলিলেন 'তুমি 
আমার নিকট কি উপদেশ চাও? তোমর! কিন! দ্বান? তুমি শ্রীকষের সাত। 
তোমাকে আমি নমস্কার করি।” 

যেলোকোত্তর চরিত্রবতী প্রথরবুদ্ধিশালিনী তপন্থিনী, মহাপুরুষ বিবেকানন্দ 
স্বামীর জ্ঞা চরিত্র ও স্বদেশ-গ্রীতির মাহাত্মে আকৃষ্ট হইয়া এ দেশে 
আসিয়াছিলেন এবং ভাঁরতের জ্ঞান-ধর্মের শাশ্বতমৃষ্ি বাহার আরাধ্য হইয়াছিল 
এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তাহার কথ! কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া আমন বড়ই 
আনন লাভ করিলাম। 

শ্রীভোলানাথ ঘোষবর্্ম । 


শ্রীনবদ্ীপচন্দ্রদাস-প্রসঙ্গ 
[২] 
ধাড়ী থেকে বিছান। আন্লুম । অনেক রাত পধ্যন্ত দাদার সঙ্গে কত 
কথাই হ'লো, শেষে দাদাকে বর্ম “দাদা! আঙ্গ যেবাগানে শয়ন ক'রবে 
এটা একটী প্রমোঁদ-কানন, এখানে মদ ও বেশ্তা নিয়ে বাবুর! আমোদ 
করে,” দাদা হেলে বল্পেন-*"তা| হলেইৰ! !” আমি বাঁড়ী চলে আস্‌ছি 


আব ১৩২৯ ] শ্রীনবদ্ধপচশ্রদাস প্রসঙ্গ ২৬৯ 


এমন সময়ে দাদা বলেন “দেখ। তোর এই কল টম্বণ নিজে যদি সটকান 
দি তাহলে কি করবি?” আমি বুম “ভালই হবে।* 

বলতে ভুলে গেছি--“রায়মশাগ* নামক সেই সাধক ছার দেখতে 
পাই নাই, তনি দাদা 1 ছেড়ে কোথায় চলে গেছেশ। পার- 
মশার” সন্বপ্ধে একটা কথ। মনে হচ্ছে "বৰ হাতে ১টা কাঞ্চর ছডিগ 
চেপা আধথান হণ, সেই৮ সধন্ধে তন যেন ৭ 1ছদ্েন- “একজন সাবুর 
সঙ্গে আমার থুব পাঁঠি শয়েছিণ-পরম্পরে ছাডাছাড়ির দায় ৩1 হাতের 
কঞ্চির ছডিঢাকে চিপে গুশাগগ কপ এবভাগ স্মামাকে |দয়োছলেন, 
এক ভাগ নিজে “খখোছিজেন। যগি বন এুনা॥ তার মাশগ দেখা হয় 
তবেহ এহকর্চি আবার যুল ৬বে। [বধ জান না আগ তাৰ দেখ! 
পাকি না?” 

[৩* স্যৈষ্ঠ মগলবার ১। সাদ কা খা না তে ।গয় দোথ দাদা 
বাইরের রকে বাস আাছেন। আত শিয় কাছে বস৩ আমার গায়ে 
হাশবুলোতে বুলাতে বঙকথ। বণণঠে ল |নেন। [ত্যক্ক কথাগাঁলহ যেন 
অমিয়-মাথা। যেন ক” পরমাতআায়। যেন কতদিশের পা্িযয়। অনেক 
কথাথাগ্ডার পর বখলেন *- *াখব-শুবনেরগ গুতাঝ। ব্রাঙ্গাণর সঙ্গে খুব 
আগাপ হয়েছে বেশ পোক | এ এননে যান 9৯ গা ছিদেন হার নাম 
শিরিশচগ্র হট্রাচাধ্য। গুণগীলে ি হাঙানা। এর নিকটে খেলাম বাড়া, 
পাণহাটাতে বাদকঠরে যাজানক “এয়া ও রাত্বঙবনে এমধনমোহনের 
সেবা করঃতেন।] পুঙগারা আমখাবে খলেন £- অমধনমোহ-শর বস্বাদি 
সব ছিন্ন, কত্তাখাবুদেব খশেও তারা! (কিনে তেন ন'-গ্রাথও কেন না, 
আর সত্যই আমিও দেখণুম শাহ, [িগ্ুহেক সব কাপডই ছিন্ন ও মণিন। 
তাই গুঁকে কণেছি কিছু ঢাক! দেবো আন কাপড বিনে ঠাকুপকে পরাবেন। 
*আচ্ছ। । এ ঠাকুর এখন কাদে হ'তে? 

আমি £-শুনেহি পুর্ব ৯'তে বাখবগঞ্ডিতেব |৩দে(তাবের পর তদীয় 
শিধ্যশাখা মকরধ্বড কণ এমে «মবা চলে আসছিলো, ঠাগাণ বৈষবগণের 
হাতে সেব! ভার দিয়েছিলেন - প্রায় ৫০৬* বৎসর পুর্বে শেয সেবায়েত গৌর 
চরণ বাবাজী ছিলেন। (১) ভার দেঃত্য।গের পুক্ধে পাশিভাটার জমীদার 
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(১) পুজপীয় ভ্রারামদ্জাস বাবাজী দ।ণ1 2হাশয়ের [কচ শুপঠাছ রাখব পাও 
বহাশয়ের বংশধরগণ আছেন। বর্তম!শে তাক পর্ববধঙ্গে বাস কঙদেন। শ্রীরানদাধার 
নিকট উক্ত বংশধরগণ লিজ 1নজ পাস০য় পয়াছেন। (তলখক ) 


২%* ভক্তি [ ২*শ বধ, ১২শ সংখ্য। 


চৌধুরী বাবুরা নাঁন! কৌশলে এ দেবালয় হস্তগত করে নেন। এবিষয়ে 
সে সময়ে অনেকে অনেক আপতা করেছিলেন কিন্তু পরাক্রান্ত জমীদারের 
জয় সর্ধত্রই। উত্ত বাবাজীর দেহত্যাগের পর জমীদারেরা ঠাকুরবাড়ী 
তাদের নিজম্ব সম্পত্তির মত ক'রে ফেলেছেন। বর্তমানে দেবসম্পত্তিও 
যাহা ছিল তাহাও বাবুর হস্তগত ক'রেছেন। 

যদি কোনও তক্ত দেবালয়ের ঝ| দগুমহোতৎবের বৃক্ষতলার কোনরূপ 
ংস্কার ক'৫তে চান, তবে উক্ত বাবুর! ভয়ানক আপত্য করেন। পাছে উুদের 
অধিকার নেই বলে কেউ দখা উঠায়, এজগ্ উহার! কাহাকেও কোনবিষয়ে 
তস্তক্ষেপ করতে দেন না। ভক্তবর বেধীমাধব সেন রক্গতলাটা পরিফার 
পরিচ্ছন্ন ও তাহার ' পুত্র বৈজ্ঞানিক উপায়ে বুক্ষের সংস্কার করতে 
গিয়েছিলেন তাতে বাবুর লোক পাঠিয়ে সব ভেঙ্গেচুরে দিয়েছিলেন। 
আমরা এবিষয়ে "অমুতবাজার পত্িকার* সম্পাদক শিশর বাবুর [নকটে 
গিকে বলেছিলুম তিনি প্রতিকার ক'পবধেন ঝলেছিলেন।--কিন্তু প্র।তকার 
তো এখন পধ্যস্তও কিছুই হ'লে! ন। 

এ অবস্থার তুমি দাদ! ঠাবুরের কাপড় দেবে কিন্তু বাবুর! যদি জান্তে পারে 
তৰে খুব রাগ কণ্রবে। 

দাদা ঃ_ পূ্গারী ঠাকুরও জামাকে একথা বলেছে। ৩1 আম পু্জারীকে 
গ্রোপনেহ টাক। দেবে। তিনি যা হয় করবেন । 

আমি £--তুমি টাকা দেবে ঝলছো-তোমার কাছে এক কৌপীন ও 
চাদর, একট। লোট! কি কম্বল পধান্ত ও নেই, তুমি টাক! কোথায় পাবে? 

দাদ £- ফটকের একটা ছেলে কেবল বলে প্দাদ| আমাকে কখন কিছু 
আঁজ্ঞ। করে না" তাই তাকে পত্র দিয়েছি, সে টাক! পাঠিক়ে দেবে। 

এই কথাবার্তার ৮৯* দিন পরে কঢক হ'তে ১০২ টাকার মণিড।র 
আসে। দাদা তখন এখান হ'তে চলে গিয়েছেন, মণিমডারে গ্রাহকের নামের 
স্থানে দাদার নাম ছিল, এজন্ত পিয়ন পুজারীকে টাকা দিতে পারলে না, 
কাজেই মণিঅ্ডার €প্ররকের নিকট ফিরে যায়। 

তারপরে বল্লেন £_দেখ! পুরীতে আমার এক দাদা আছেন সকলে 
তাকে পুরীর বড় বাবাজী* বলে ডাকেন। তার নান শ্রীরাধারমণ চরণ- 
দাস বাবাজী । তোকে দেখিয়ে দেবো-- দেখব কেমন লোক। 

এই সর্ধগ্রথম দাদার নিকট শ্রীরাধারমণ চরণ দাঁদ দেবের নাম শ্রবণ 
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করলুম। তীর চরণঙলে যে এ পাতকীর মস্তক বিক্রীত হবে, তিনি বে 
আমার পরমাত্বীর, হয়ে আমার সমুদয় ছুঃখের বোঝ! হাসিমুখে বিপদের 
মাঝে বুকেতুলে নেবেন তা তখন আদপেই জান্তে পারিনি।-- 
তারপরে নবস্বীপদাদা! আমার গায়ে হাত বুলোঁতে বুলোতে কত আশার 
কথা, কত ভালবাসার কথা বল্লেন। পরে নিজের কৌপীন হছিন্নকরে 
আমাকে দিয়ে বল্পেন_ “এইটে রাখিন তোর ভাল হবে। আবার আমার 
লে দেখ। হযে, ভোকে ভুলবে না।” 

সে সময়ে আমার যেরূপ প্ররুণি তাতে এ অজাচিত পরম রুপার 
নিদর্শন অমুল্যবস্থ কৌগীনখাশি আমারকাছে কেবল ছিন্ন বস্ত্র খণ্ড ভিন্ন আর 
কিছু নয় জেগেও প্রেমময় দাদার প্রদর্ত উপহারজ্ঞানে পরমযত্জে মস্তকে 
করে নিয়েছিন্ত। কিন্ত হায়! উক্ত মহামল্য উপহার পরে হারিয়ে ফেলি। 
আগ যদি সে ছিন্ন বস্বধানি আমার গ্রহে থাকতো তবে তাহা দর্শন ৪ 
ল্পর্শনের জন্ত দাদার অনুগত ভক্তের আগমনে আনার গুছে ছড়া! হুড়ি 
পড়ে যেতো । এখন বুঝেছি নেপোপিয়়ানের শৌচে যাবার "পা।ন” বা পান্রটী 
কেন ত্র গুণগ্রাহী ভক্তেরা বহুমুণ্য দিয়ে ক্রয় ক'রে পরমযত্ে রক্ষা করছেন। 
আর তাই দেখবার জন্য যাত্রীর আগ্রহের সীমা নাই। নানা কথার পর 
দাদ] চ*লেসাবার ইচ্ছা করলেন । 

আমি £--এখন তুমি কোথায় যাবে ? 

দ!দা £-শ্রীধাম নবদ্ধীপে যাব মনে ক'রেছি। 

আম £-তা'হলে তোমার যাবার ভাড়। এনোদ ? 

দাদ| :--ন! ভাই, কিছুমাত্র দরকার নেই। আমি বরাবর হেঁটে যাবে! 
মনে ক+রেছি। 

এই বলেই দাদা হাসতে হাসতে চলে গেলেন। আমার মনটা! তার 
পর হ'তে ক*দিনধ'রে যেন কেমন হয়ে গেলো । আবার কি দাদার সঙ্গে 
দেখ হবে ন1 কেবল এই কথাই ভাবতে লাগলুম। 

দাদা পাণিহাটী হ'তে প্রথমে *ৃকচরে* বিহারীলাল পাইনেয় দেবালয়ে 
যান এবং তথায় প্রসাদ পেয়েছিলেন এ কথাও শেষে লোকমুখে শুনেছিলুম। 

এই ধুলিধূনরিত ছিন্ন কৌপীন-পর! উড়িষ্যাবাসী সাধারণ মনুষ্বোর 
মত লোকটার ধর্মবল কত বেশী, এবং কত উচ্চ-শ্রিক্ষিত, কত ধনী, 
কত রাজকর্মমচারী যে ইহার সামান্তক্ষণ সঙ্গলাভের জন্য ইঁছার কপাশীর্ধাদের 


২২ ভক্তি | ২০শ বর্ষ, ১শ সংখ্যা 


জন্ত লালায়িত কত পাষণ্ড নাস্তিক, কত চরিত্রহীন, কত অধাশ্মিককে 
ইনি যে রুপা করিয়া 'াহাদের ভক্তপদবীতে ন্নীত ক'রেছেন অলৌকিক 
ক্ষমতায় কতহলোকের জীবনদ্ান করেছেন সে সব কাহিণী তখন কিছুমাত্র 
না! জানলে বাঁ নাম শুনলেও সামান্তক্ষণ দাদার সঙ্গে থেকে ও যত্সামান্ত ব্যবহার 
দেখে দাদা যে একজন পরনধান্মিক বা পরমভক্ত মহাপ্রমিক তা 
বেশবুঝ/ত পাগুলুম | 

(পুপিনদাদার সহিত পরিচয় ও উহার মুখে শ্রীরাধারমণ চরণদাস 
বাবাজী মহাশয়ের কলিকাতায় আগমন-সংবাদ শ্রবণ ॥ ) 

মহানগরী কলিকাতায় একটী বিশেষ ধর্মসম্প্দায় আছে। ইহাদের 
বাছির হইতে চিন্বার কোনই পাদ নাই। সকলেই যেন ঘোর সংসারী, 
বিষয়কম্ম ইয়া স্দাভ বাস, কিন্তু ভিতরে ত্তিবে ইহার। পরম ধান্মিক। 
সাধন-ভজন গ্রতত্ভি সমুধায়ই অতীব গোগনে হহার। সম্পাদন করেন। 
সাধারণে ইহাদের বিষয় খুবই অল্প জানেন। গুনিয়াছি এই সম্প্রদায়মধ্যে 
প্রথম প্রথম উবামকৃষ্চ পরমহংদেব, শ্রীবিগয়কুষ্, গোঁস্ব মী শ্রীল শিশির 
কুমার ঘোষ প্রত মহাত্মগণ এবং প্রসিদ্ধ গণিত-শাস্বিদ্‌ গৌরীশঙ্কর 
দে, সিটিকলেজের উমশচন্ত্র দর প্রতু্তি উচ্চশিক্ষিতগণ প্রবেশ করেছিলেন । 
এখনও বিস্তর শিক্ষিত লোক বিশেষতঃ ব্রাহ্গদমাজের অনেক ভক্ত সাধন- 
ভঙ্গনের জগ্ত এই সম্প্রদায়ের মদো আগমন করেন। এসম্বন্ধে আমি 
বেশি কিড় ঝলবো না । ভাঁক্তভরে এদেব প্রণাম করি। 

১৯৩০1 দাঁণ ২২এ আশ্বিন সৌমবার কোজাগব লক্ষমীপূজা। প্র দিন আমি এবং 
পাণচাটা-বাপী কয়েকটি বন্ধু ্ীভগবৎরপাঁয় উক্ত সম্প্রনায়-মধ্যে প্রবেশ 
করতে পাই। আমাদের আপবার প্রায় ১মাঁস পরে অগ্রহায়ণ মাসে (১৩৭৭ 
সালে) পুলীনদাদার এখানে আগমন হয় ও তিনি এইস্থানে দীক্ষানয়ে 
সাধন করতে থাকেন। সাধনে পুলীনদাদ! দিন দিন খুবই উন্নত হ'তে 
থাকেন, এমন্ত তিনি আমাদের গুরুদেবের এবং তাঁর সকল শিষ্যের অতীব 
প্রি হন। এই শ্ষত্রে পুলীনদাঁদা আমাদের ১ম গুরুত্রাতী--তার পর তার 
সরল অমাগ্গিক ব্যবহারে আরও বিশেষ ধনীর সম্তান হইয়া অভীব দীন- 
ভাবে থাকেন এইসমস্ত কারণে তার সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠভাব ক্রমশঃ বাড়তে 
থারে। 

একদিন পুলিন দ।দার মুখে শুনি- 'ভাদেব বাড়ীতে ৩৪খানি' বড় বড় 


শাবণ ১৩২৯ | জ্মং'সণোধন ২৭৬ 


অয্পেল পেন্টিং ছবি আছে। তন্মধো ৬পুরীধাম রথফ'ভার সময়ে শ্রীমন্মতা প্রভু 
রথাগ্রে কীর্তন-সম্প্রদায় লইয়! কীর্তন 9 ন্ন্রন করিতেছেন, এই ছবিখানি 
বড়ই সুন্দর । আবও শুনিলাঁম চিত্রকর পুলিন দ্রাদাব (১) মাতৃলমহাশয়। 
ক্রমশঃ 
ভ্রীমমূল্যধন রাঁয়ভ্ট 


জম-সংশোধন 


বিগত আধা মাসের ভঞ্জিতে “মহাপ্রুষ-প্রপগ* নামক প্রবন্ধের মধ্য 
২২৭ পৃষ্ঠায় “নিতাই গৌরাঙ্গ নিতাই গোরা নিতাই গৌরাঙ্গ গদাধর* এই 
পদটীর ভণিতাঁয় "দীন রক্দাঁদ ভণে* চাপা »ইয়াছে। শনিলাম, এ পদটা 
নাকি পুরীধামের বড়বাণাজী মঞ্ভাশরন অর্থাৎ রাধরমণ চরণ্দাস বাবাজী 
মভাঁশয়ের রচিত | যি শাভাই সতা হর, তাভা হইলেআমাদের অ নচ্ছারত 
ক্রুটিতে ভূলছাপ! হইবার জন্ত আমর! বি*য দুঃখিত। পাঠকগণ এটা “্গানহীন 
দাসতপে” এইবপ সংশোধন করিয়া পাস কাবাবন। 

[বনীত--সম্পাদক ভক্তি 











(৯) পুরাশীম পুলীনবিহাগ মলিক। কনুটোলার [খ্যাত মল্লিকব*শে ইহার জন্ম! 
সন্ন্যাস বা ডেকা শ্রয়ের নাম জীনিত্যানন্দ দাস। সাঁধারণে ভক্তিভরে ইহাকে সাধু নিত্যানন্দ 
দাস নামে অভিহিত করিতেন। এ্রবাধারযণ চরণ্দাস দেব, তাহার তিনজন প্রধান 
শিধোর উপর তিনটী বিশেষ প্রয়োজপীয় গুনুত্র ভার অপণ করেন। বৈধঃব-ধর্থ্বের 
সারাৎসার “নামে রুচি, জীবেদয়া বৈষ্ণব-সেবন |” আ্রীরামদাস বাবাজীমহাশয়ের প্রতি 
সাধারণের শ্রীনামে কচির জন্ত শ্রীনাযঞ্চার আজা, আমও লপিতান্ুন্দরী দাসীর উপর 
ঞ্লীবিগ্রহ ও শ্ীবৈষ্ব সেবার ভার এবং আানঠ্যানন্। দাসের প্রতি জনসেবার ভার অর্পণ 
করেন। শ্রীয়াধারমণের এই তিন আজ্ঞা তিন্শিষ্যেয় দ্বারা [কর্দগ ভাখে প্রতিপাজিত 
হইতেছে তাহ! কক্ষদর্শী যাপব মাত্রেই বুঝতে পাক্ধিতেছেন। পুপিনদাঁদ যে আযাদের কে 
ছিলেন তাহ বলিবার নছে। ত্াহ।কে দেখিয়া! আমাদের প্রংণ আনন্দে নৃত্য করিয়া উঠিত। 
তিনি বিশ্বের দাদ! ছিভেন। ভক্ত অভক্ত সকগকেই তিনি বুকে লইতেন। দাদাকে 
হারাইয়া আমাদের যেকি ক্ষতি হইরাছে ভাহ। বুঝাইবার নহে । ১৩২০ সালের বর! 
ফান্তম শনিবার দার ৮ঘটিকার সচয়ে দাদ তাহার চির আরাধ্য শ্রীরাধারমণ চরণদাস 
দেবেয় নিকট গমন করেন। ১৩২* সালের '“প্রবাসী” পত্রে দাদার সচিত্র জীবনী প্রকাশ 
হ্গাছে। ইহার বিষয় প্রবন্ধাস্তরে আলোচন। ফরিবার ইচ্ছা রহিল। (লেখক) 

৩৫-৩ 


প্রাপ্ত-প্রন্থ-সমালোচনা 


ভিক্রে উরীক্রুন্ষ্ (ব্রজলীল1)-_অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমৃল্যচরগ 
বিষ্তাতৃষণ স্কপিত এবং ১৪২নং গ্যাওট্র্যাঙ্ক রোড, হাওড়া হইতে “ভাঁরতচিত্র' 
মন্দির কর্তৃক প্রকাশিত, মল্য ৪৬ চার টাঁক1। 

গ্রন্থের পরিচয় উহার নাঁমেই অনেকট! পাওয়। যায়। ভগবান্‌ শ্রীরুষ্ের 
আবির্ভাবের সুচন। হইতে আরম্ত করিয়! বজলীপার সংক্ষেপ পরিচয় ৪১ খানি 
সুরঞ্জিত চিত্রে দেধান হইয়াছে । গ্রত্যেকচিত্রের সহিত চিন্র-পরিচয় 
দেওয়ায় উহ! বুঝিতে আরও মুবিধ। করিয়া দেওয়া ভইয়াছে। চিহ্রপরিচয়ে 
লেখক বহু ভাঁষাবিদ পণ্ডিত শ্রীনক্ত অমুলাচরণ বিদ্তাভূষণ অহাঁশয়। তিনি 
নিজেই ভূমিকায় লিখিয়াছেন হিন্দুর ঘরে পুরাণমাত্রেই যদি 
এইরূপে চিত ও পরিচয়ের মধ্যদিয়। আত্মপব্চয় দিতে আরম্ত করে তাহাতে 
ভাবুক ও ভক্তেরই শুধু লাভ নয়, বাটার পুরাণের আত্মপরিচয় ভাল- 
বাসেন তাহাদের লাভও ইহাতে বড কম শঠে। যথাষথ পোরাণিক পরি- 
করনার সঙ্গে চিত্রের ভাবান্ুকরণ বরতমানএন্ে সব্বথা সংরক্ষিত হয় নাই। 
হইলে খুবভালই ভইত; নাহ গয়ায় দোষ আছে ।” 

ঘামরাও উচা স্বাকার করি, কিন্তু পুরাণ লইয়া বসিলে আমরা যে 
বড়ই গ্রোলমালে পড়ি যাই, বাঙ্গারে যে সকল সংস্করণ পাওয়! যায় 
তাহার তো কোনটা সাহতই কোনটার মিল হয় না। এসব দেখিয়া 
গুনিয়। মনে হয়, চিত্র করিনার আগে পুরাণের একটা বিশুদ্ধ সংস্করণ হওয়| 
দ্রকার। যাঁহাহউক প্রকাশকের এই ব্রজলীল! চিত্রে অঙ্কন করিয়। তুলিবার 
উদ্ভম অত্যন্ত প্রশংসনীয়। কারণ এ উদ্তঘ এই প্রথম, ইতিপূর্ব্বে এরূপ ভাবে 
কেহ করেন নই, তাই চিত্রগুলিতে কিছু কিছু দোষ দৃষ্টহইলেও প্রশংসা 
করিবার অনেক মআছে। আমর! শ্রীকৃষ্ণের ব্র্জলীলাম্বাদন-পিপান্থ ভক্তগণকে 
এইগ্রন্থ দেখিতে অনুরোধ করি। এ গ্রন্থে ছাঁপ!, কাগজ ও বীধাই সহস্তই 
উৎকৃষ্ট হইয়াছে বিশেষতঃ মলাটের উপরে যে শ্রীকুঞ্চের চিত্রথানি দেওয়া! 
হইয়াছে উহ আমাদিগের যথার্থই বড় ভাল লাগিগনাছে। আশাকরি প্রকাশক 
মাশয় এইভাবে ভগবানের আন্থান্য লীলাও প্রকাশে হত্ববান্‌ হইবেন। মুলা 
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যদিও ৪. চার টাকা বেশীবলিয়া৷ বোধহয় কিন্তু আজকাল ধেরূপ ছাপাইখরচ ও 
কাগজাদি ছুশ্মল্য তাহাতে বাধ্যহইয় মূল্য বেণী করিতে হয়। মোটের উপর 
৪২চারটাক| খর৮ করিয়া আমর! ভগবান্‌ শ্রীরুষ্ণেব পীপাগ্র এক একখানি 
সকলকেই সংগ্রহ করিতে বলি। 


বর্ধশেষে বিজ্ঞপ্তি 


অনন্থলীলাবিলান শ্রাগগবানের কৃপায় ও সঞ্জয় গ্রাহকগণের সহানুভাতি 
ও সাহায্যে ভক্তির আজ ২*শ বদ পুণ হইল। ভাদ্রমাসে ভগখান্‌ শ্রু'ঝর 
জন্মাষ্টমীর দিন ভক্তির বর্ষারগ্ত হয়। কুড়িবত্সব পুর্ব এইভক্ভি যখন প্রথম 
প্রকাশিত হয়, তখন স্বপ্নেও ভাঁবিনাই যে, লো:কর কাছে ভক্তি এতদূর আদর 
ও সম্মান পাইবে। কিন্তু আগ ভর্তির এহ ২*শ বর্ম পৃ »ওয়ার সঙ্গে 
সঙ্গে পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা! স্বর্গীয় দীনবখ। কাঁব্যঠীর্থ বেদান্তরত্ব অগাজ মহাশয়কে 
মনে পড়িতেছে ; তিনি বড়সাধে জীবঞ্দয়ের মলিনত। দশন করিয়া ঘরে ঘরে 
অল্লায়াসে বাহাতে নরনারী ভক্তির আলোচনাদঘারা এহ নলিনও! গবকরিয়া 
ধন্ত হইতে পারে--তাহার অন্ত এই পত্রিকা কষ্ট ক রয়াছিলেন। আজ 
তিনি বদি মন্ত্যলোকে থাকিতেন, তবে শাজ!নি এই বর্ষ লমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে 
তাহার হৃদয়ে কত আনন্দই হইত। কিস্ততিন এখন নিগ্যধামে বিরাজ 
করিতেছেন । যেখানেই থাকুন, তাহার আশ্রিত সেবকগণের যথাস।ধ্য চেষ্টায়, 
তাহার আদরের ভক্তি যে আজ ২০শ বষ পুণকরিতে সমর্থ হইয়াছে ইহা 
দেখিয়া তিনি তাহার অমোঘ আশীর্বাদ দেবকগণের উপর বধণ করুন। 
সেই আশীর্বাদের বলে বণপীয়ান হইয়' মেবকগণ ভক্তি প্রচারে আবও দৃঢ়- 
ব্রত হইবে এবং হাহ! হইলে ঠাহাপ তক্তি প্রচ”রর উদ্দে্ কোনদিন পূর্ণ 
হইলেও হইতে পাবে। 

ভক্তিতত্ব আলোচনা করাই এইপত্রিকার প্রধান উদ্দেশ্ত, কিন্থ ভগবত্তৃত্ 
আলোচনা ত অহঙ্কারদ্বারা হইবার নয়, ইহ! যে ভগবৎকূপ] সাপেক্ষ । 

বাহার লীলাগুণ শ্রবণ-প্কীর্ভনে মনে অপার আনন্দের উদয় হয়, ভক্তের 
হৃদয়তটিনী ভক্তিরসে প্লাবিত হয়, সেই লীলামন়্ের লীলাগুণ নানা ভাবে 
অলোচনা করিয়া ভক্তি এতদিন চাঁলয়া আসিতেছে, কিন্ধ *আয়াংসি বন্থ- 


২৭৬ ভক্তি [২*শ বর্ষ, ১২শ নংখা। 


বিদ্রানি।* অর্থাৎ গুভকারধ্যে অনেক বিদ্ব। এই কুডিবৎসর যাবৎ যদিও 
আমরা গ্রা্কগণের নিকট হহুতে আশাতীত সহানুভূতি পাইয়। আসিতেছি, 
তথাপি নিজের শারীরিক ও মানসিক নানাপ্রকার অনুস্থতায় মনেরমত 
করিয়। সকল সময় ভণ্ত গ্রকাশ করিতে পারি নাই, তবে কক্ষণাসি্ধ ভীগুর- 
দেবের দেই *শুভকাধ্যে বন্থ বাঁধ। বিদ্র থটিলেও যতটুকু কার্যে পরিণত করিতে 
পার তাহাই মহ২ উদ্দে্ সাধনে £মে ত্রমে অগ্রদর করিয়| দিবে এই" 
উপদেশ স্মরণ কবিয়া চগ্গ়াছি, জানি না কোনস্বত্র ধরিয়া কেমন করিয়! কোন 
গুতমুহর্তে তাহাব ঠচ্ছা পুর্ণ হইবে। শবে খুব আশা করা যায় শ্রীগুরুদেবের 
আশীব্বাদর দণে সঙ্গে ল্হদয় গ্রাইকগণের সন্তান্ুুৃতি যেভাবে পাঁইতেছি 
ভবিষ্যতে এইভাবে পাইণে ওষ্তি প্রচারের উদ্দেস্ত পুর্ণহইতে আর বিলশ্ব 
হইবে ন!। 

অবশেষে ভক্ত গাহক্গণের নিকট প্রার্থনা, তাহারা যেভাবে এই কুড়ি 
বংমর ভক্তিকে সেছের চক্ষে দেখিয়। আিতেছেন এব" ইঙ্গার উন্নত কামনা 
করি আশাধিগকে নানাভাবে সাঁহাধাকরিয়। আসিতেছেন আগামী বর্ষেও 
যেন তীহাদের দে খপালাডে আমরা বঞ্চিত না ভই। বর্ষ-শেষে গ্রাহক, 
অনুগ্রাংক, পাঠক ও সমালোচক প্রভৃতি মকলের নিকটই আঁমাগিগের এই 
প্রার্থন। | 

আগামী তাদে তাও ২১শ বধে পদাপণ করিখে। যাহাতে নির্ধি 
আমরা আমাদের কর্তব্য সম্পাধনে মর্ম হইতে পারি সেইজ্ আনুন 
সকলে [মলিয় নেই সব্বকম্মফ্লদাত| মঙ্গলময় শ্রীতগ বানের নিকট করযো, 
বলি-_-_ 


“্নমন্তে মগলাধার সর্খমঙ্গলকারণ। 
শান্তিস্ববপ তণ্তীশ শক্তিং ত্তিং গ্রধচ্ছমে 1৮ 


২০শ বধ ১২শ সংখ্যা সমাণ। 


